দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা । 


ইংরাজী ১৮৮৭ত্রীঃ অন্ধের প্রীরস্তে অযোধ্যারবেগম প্রথম মুদ্রিত ও প্রকা- 
শিত হয়। ইংরেজরাজত্বের প্রারন্তে অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যেক্প 
শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল,তাহাই উপন্তাসাকারে এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে । 
দ্বিতীম়খণ্ডে চৈৎসিংহের বাজ্যধবংন এবং অধোধ্যারবেগমদিগের প্রতি অভ্যাঁ- 
চার সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে । প্রথমবারে যে ছুই সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়া- 
ছেল, তাহা অন্নকাল মধ্যে নিঃশেধিত হইলে আমি গ্রন্থকাঁরকে এই পন্তক 
পুনঃ মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করি, কিন্ত গ্রন্থকার পুস্তক পুনঃ মুদ্রিত করিতে : 
অনিচ্ছা প্রকশি করায় গৃত কয়েক বসর পর্য্যন্ত পাঠকগণ্কে এই পুস্তক প্রদান 
করিতে পারি নাই । পুস্তকখানি সাধারণের নিকট এত আদৃত হইয়াছে বে 
শুনিলাম হিন্দী, উন্দ, ও গুজরাটা ভাষাতে ইহা অন্ুবাদিত হইয়াছে । সম্প্রতি 
-পাঠকদিগের আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমি গ্রন্থকারের অন্থুমতি লইয়া! এই পুস্তক 
পুনঃ মুদ্রিত করিলাম । পূর্ব্ব সংস্করণে যে যে স্থান সংশোধন '“যাগ্য ছিশ বর্ত- 
মান সংস্করণে ই সকল স্থান সংশোধিত পরিবন্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
আশাকরি এই সংস্করণ পাঠকদিগের হৃদয়গ্রাহী হইবে। 


অগ্রহায়ণ) প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
১৩০১। ] প্রকাশক ॥ 


অযোধ্যারবেগম 
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উল্লঙ্ন। 


প্রথন্থ অধ্যায় । 


টি 2৯ ডল চি ঘি 


হরিদ্বার | 


নাদেব সাহাব ভাবত আক্রমণে পবেই দিন দিন মোগল নম্বাটদিগেৰ 
ক্ষমতাব ত্রাস হইতে লাগিল। সমগ্র ভাবতবর্য ঘোব অন্বাজকন্তা পবিপূর্ণ 
হইল; এবং সেই সার্ধভৌমিক অবাঁজকতাঁব সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে 
স্গ্রামানল প্রজ্জলিত হইযা উঠিল। দিলীন বাঁদমাহেৰ আৰ বাজাশাস্নু 
কবিবাঁব ক্ষমতা বঙিল না। কেমনেই বা থাকিবে? শুদ্ধ কেবল পাশববল 
প্রয়োগ দ্বাৰা কি কেহ কখনও বাজাশাসন কিন্বাণবাগ্যবক্ষা কবিতে পাবে? 
জ্ঞীতসাবেই হউক, আব অজ্ঞাতসাবেই হউক, প্রজাপুঞ্তইওবটজাকে বাজা 
শীসনেব ভাব প্রদান কবে্ন। বাজ! প্রজা-সাধাৰবণে নিকট হইতে 
রাজ্যশাসন-ক্ষমতা। প্রাপ্ত হইধা তাহাদিগেৰ প্রতিনিষ্িত্ববপ বাঁজ্য শাসন 
কবেন , ভীভাচিগেল হ্টাসধাবিস্ববপ তাহাদিগেব ধনসম্পন্তিব উপব অবধি 
কাব প্রাপ্ত হযেন। প্রজা হইতে বাজা স্বীধ নিষোগপত্র্লাভ কবেন। 
রাজা প্রজাসমষ্টিব হত্য । সুতবাঁং প্রজাবঞ্জন ভিন্ন বেদ বাজপদ ক্ষণ করিত 
পাবেন না। | 

ভাবত-প্রজাগণেব* এখন আৰ মোগল সম্রাটদিগেব প্রতি কিঞ্চিম্মাত্রও 
বিশ্বাস নাই। প্রজাগণ মোগ্লদিগেব প্রতি বীতাঙ্গবাগ হইযাছে। সুতবাং 
এশ্বাবক অথগ্ডনীদ্ নিষণান্ুসাবে মোগল সাআ্রীজ্য যে অনবিিলত্বে বিলষ 
প্রার্ু' হইবে তাহাব অণুমা রও সন্দেহ নাই। 

তিন শত বৎসব পব্ব সদাচাবী, ধন্মনি্ঠ মুসলমান কুলতিলক আক্তবব সাহ 


অর্ধেধ্যারবেগম । 


স্ুকোমল হস্তে রাজাশাসনক্ষমী অঞ্চালন করিতেন, অপত্য-নির্বি 
প্রজীপালন করিতেন, সুতরাং প্রজাগজণ তাহার উপর অনায়াসে বিধাস 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল , এবং তন্নিবন্ধনই তীহার রাজ্য অক্ষু্ ছিল । 
কিন্তু এখন আর দিল্লীতে আক্বর সাহ নাই। এখন আকবরের পরিবর্তে 
অর্থগৃর, নীচাশয় ইন্দরিয়াসক্ত নরপিশাচগণ শিরে রাজমুকুট প'রণ কৰি- 
তেছে! ইহারা জন সাধারণেব শবদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা আঁকর্ষণ করিতে 
সম্পূর্ণ অপমর্থ। ইহাদিগের নিষ্ট,রাচরণ রাজবিপ্লবের ,বর সমুপস্থিত 
করিয়াছে । ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেণীয় স্থুবাদার এবং সৈম্তাধ্যক্ষগণ 
দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আপন আপন প্রদেশে স্বাধীনতার ধ্বজ! 
উত্তোনন করিতেছেন । 

বঙ্গদেশে নবাব আলীবদ্দী থা, বারাণসীতে রাজা বলবন্ত সিংহ, অযোধ্যায় 
নবাঁৰ সবদর জঙ্গ, রোহিলখণ্ডে আলি মহম্মদ ১ হাইদ্রাবাদে নিজাম, মহি- 
শুন হাঁয়দর আলি ইহারা প্রত্যেকেই আপনাদিগকে স্বাধীন রাঁজা বলিয়া 
মনে করেন ১ দিল্লীর অধীনতা কার্য্যতঃ কেহই স্বীকার করেন না। 

কিন্তু এই সকল স্বাধীনতা প্রয়াসী স্তববাদার এবং সৈন্াধ্যক্ষদিগের 
কার্য্যকলাপের মধ্যে কেবল রাঁজ্যবৃদ্ধির প্রয়ামই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। 
পুর্ববলক্ রাজ্য কিরূপে রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে তাহার! কোন চিস্তা করিতেন 
না। এই হীনবুদ্ধি স্ুুবাদার এবং নবাবগণ বুঝিতেন না যে, বাজ্যলাভ 
অপেক্ষা রাঁজয র 'গ করাই সমধিক কষ্টকর ব্যাপার । 

এ সংসারে ছুরাঁশাই মন্ুষ্যের বিনাশের কারণ $ উচ্চাঁভিলাষই মাহুষকে 
সময়ে সময়ে বিপদ্বে দিকে পরিচালিত করে। ভারতবর্ষের প্রাগুক্ত ভিন্্ 
ভিন্ন প্রদেশীয় স্থবাদার সৈল্গাধ্যক্ এবং অন্থান্ত প্রধান প্রধান লোক দিল্লীর 
সম্রাটের বিনাপকাঁল সমুপস্থিত দেখিয়া শুদ্ধ কেবল আপন আপন রজ্য- 
বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে সাগিলেন। প্রায় প্রত্যেকেই আপন প্রতিবেশীর 
রাজা আক্রমণ করিবার নিষিত্ ব্যস্ত হইলেন। মহারাষ্্রীযগণ কথনও মুসল- 
মাঁনদ্িগের রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা আঁপনাঁদিগের 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অযোধ্যার নবাব হ্ীয় 
প্রতিখেণী পরাহিলাদিগের রাজ্যহরণ করিবার স্থযোগ দেখিতে লাগিলেন 3 
আবার শেহ্লাধিপতি আলি মহম্মদ দুর্ধল প্রতিবেশীদিগের রাজ্য অপহরণ 
পূর্বক রোহিলথণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। মহিশুর্ের হায়দর আলি 


গ্রথম খণ্ড 1৩ ৩ 


॥নজামের "বিস্তীর্ণ হরাজ্যের উপর সতৃষণ দৃষ্টি নিই কু্ূতে লাগিলেন। 
নিজাম স্বীয় রাজ্যের নিকটস্থিত বেরার প্রদেশ চরতল্স্থ করিবার নিষিত্ত 
বিশেষ যত্রবান হুইলেন। ঈদৃশ অবস্থা নিবন্ধন অষ্টাদশ |াব্ীত্রে'ভারত- 
বর্ষ এক' মহাশ্শশান ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। সমগ্র ভারতবর্ষ ঘেন ভূত 
প্রেত পিশাচে পরিপূর্ণ হইল। সর্বত্রই সংগ্রামানল প্রজ্জলিত হুইয়া উঠিল। 
কিন্ত অ+পন “রাজারক্ষণে অসমর্থ পর-রাজ্য-লোলুপ এই সকল স্থবাদার, 
রাজ! এবং নবাব চরমে প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় পুর্বাধিক্ৃত রাজ্যও হারাই 
লেন। স্কুলেরই এক প্রকার অবস্থা হইল। রাজ্য বৃদ্ধির তৃষ্ণা সকলকেই 
রাজ্যচ্যুত করিল। 

দেশের স্থানে স্থানে এইরূপ সংশ্রামান্ল প্রজ্জণিত হই। উঠিলে প্রজা- 
সাধারণের ঘোর কষ্ট যন্ত্রণা উপস্থিত হম। 'প্রজাগণ সর্ধদাই এই সংগ্রামা 
নল সম্ভূত দাঁবাগ্রিতে দদ্ধীভূত হয়। সংসাবে আর তাহাদের কোন স্থুখ 
শৃস্তি থাকে না। 

কিন্ত মানব-প্রকৃতি বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীর্রমান হয়। কষ্ট যন্ত্র 
পার নাম শুনিয়াই মানুষ ত্রাসিত হয়। এই কষ্ট ফন্ত্রণার আশঙ্কাই কেবল 
মান্তষকে কথক্চিৎ কষ্ট প্রদান করে। কিন্তু যখন কষ্ট যন্বণা সমুপস্থিত হয, 
তখন সে কষ্ট তত কষ্টকর বলিয়া বোঁধ হম না, সে যন্ণা তত দুঃখ প্রদান 
করিতে পারে না। এ সংসার যতই কষ্ট যন্ত্রণার স্থান হউক না কেন, 
মনুষ্য সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা, সকল প্রকার ছ্রবস্থার সহিত আপন প্রকৃতির 
সামঞ্জন্ত সংস্থাঁপনে সমর্থ । 

এখন শতবর্ষ পরে আমরা মনে কবিতেছি অষ্টাদশ শন্বীর অরাজকতা! 
নিবন্ধন আমাঁদিগের পূর্ব পুরুষগণ ভয়ানক কণ্ঠ ভোগ করিয়াছিলেন ) 
জীবন তীহাঁদিগের নিকট অঙহৃনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল; হয় ত 
তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া! সর্বদা কেবল মৃত্যুকামন! 
করিতেন। রর 

কিন্তু এটা আমাদের স্পষ্ট ভ্রম। অষ্ঠাদশ শতাব্দীর সেই সংগ্রামানলের 
মধ্যে অবস্থান কৰ্লিনাও আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণ আমাদিগের স্াঁয়ই 
সচ্ছন্দে আহার বিহার হাস্ত পরিহাসে দিনাতিপাত করিতেন। দেশ যেরূপ 
ছ্রুবস্থা ন্ন হউর্ক না কেন, জন-সাধারণ তজ্ঞন্ঠ কোন দিনও ভ্রক্ষেপ কবে 
না। সকল অবস্থাতেই তাহারা একভাবে হাটে, চলে, খাস। তবে যখন 
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একেবারে নিরবের উপ “কোন বিপদ আপিয়! পড়ে, ত্রখন কিছু" কালেই 
নিমিত্ত কষ্টান্থভব করিতে ঈশাকে। 

কি স্থষ্টিবপ্রারস্ত হইতেই সকল দেশে এবং সকল যুগে এক একটী 
দেশের কোটী কোটা লোঝ্ণরে মধো এমন ছুই একজন লোক দেখিতে 
পাওয়া শায়, যাহারা সংসারের উপর সর্বদাই অসন্তষ্ট থাকেন। সংসা- 
রের সঙ্গে যেন ইহাদিগের চির বিবাদ রহিয়াছে। এ সংসার ইহার 
পাপ তাপ ছুঃখ কষ্ট অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে গ্রান না। 
ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সংসারের সেই পাঁপ, তাপ, ছুঃখ, কষ্ট, অত্তযা- 
চারের সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবাব পর জাবী 
বংশাবলীর নিকট দেশ-সংস্কারক, কিন্া সমাজ-সংস্কারক, তাখ্বা ধন্র-সংস্কা- 
রক বলিয়া পরিচিত হয়েন। আর কেহ কেহ সংসারের সঙ্গে একেবারে 
সংশ্রব পরিত্যাগ পূর্বক বানপ্রস্থ ধন্মীবলম্বন করিবা, নি্ছনে একাকী 
অরণ্যে বাস করেন। সংসারের লোকেব সঙ্গে তাহাদিগের কোন প্রকপুর 
সম্বন্ধ থাকে না। র 

অষ্টাদশ শতান্ধীতে ভারতবর্ষে সংসার বিরাগী যে ই চারি জন লোক 
ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহই দেশ-সংস্কারক কিন্বা ধর্-সংস্কারকের 
পথাব্লম্বন করেন নাই । তাহারা সংসারের সঙ্গে সর্ধ প্রকার সম্বন্ধ পরি- 
'হার পূর্বক নিক্জন অরণ্যে কিম্বা পব্দতে বাস করিয়া, সর্বদা, ঈশ্বর, 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। হিমাঁচলের নিকটবর্তী স্থরম্য অরণ্যই তাহা- 
দিগের একমাত্র আবাস ভূমি ছিল। ইহারা শুদ্ধ কেবল শান্তি লাভাশায় 
সংসার হইতে বা হন্ন থাকিতেন। ভরিদার প্রভৃতি হিমাচলের নিকটবর্তী 
তীর্থ স্থান ভ্রষণ করিতেন । 

হিমাচলের পাদ-প্রদেশের যে স্থান হইতে বেগব্তী পবিত্র-সলিলা-গঙ্ঃ 
সমুখিত হইয়া ক্রমে পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটী 
প্রাচীন কাল হইতেই হরিদ্বার নামে পরিচিত। প্রাচীন কালের লোকের 
হরিদ্বারকে ভগবান কমলাপতির আবাস স্থান বৈকুষ্ঠের দ্বার বলিয়া মনে 
করিতেন। এই স্থানটা যেরূপ স্ুরম্য তাহাতে হরিদ্বার বৈকুঠ্ঠের দ্বার 
বলিয়! পুরাতন কবিদিগের সহজেই সংস্কীর হইতে পারে। 

বিবিধ তরুরাজি-পরিশোভিত হ্রিদ্বারের উপত্যকা প্রশ্তি"দেক্নীর 
বিভার শউগ্ঠান খর্িপা মনে ভম। এই "স্থানের প্রাকৃতিক পৌন্দর্া প্রাচীন 
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ধোদিগের হৃদয় কবিত্ব রসে পরিপূর্ণ করি৩। সহ-* সহজ বসর পুকে 
এখানে গঙ্গার পার্খে বসিয়া মহধ্গণ নানা ছন্দে পামবে" গান করিতেন । 
স্বতরাং হরিদ্বার এখন পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া সর্ধত্র পরিচিত রহি- 
রাছে। সাধু মহাঁআ্বাগণ সর্বদাই এই স্থানে বসিয়া যোগ সাধনার-নিরত 
থাকেন। 

১৭৭৪ গীঃ অন্দের ফেব্রুয়ারী মাঁসে, একদিন স্পরাহ্ছে একটী লোঁক 
ছ্দ্ধারের একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বসিরা নিমীলিত নেত্রে ধ্যান 
করিতে ছিঠ্,”। তাহার সম্মখে একটা প্রজ্জলিত অগ্রিকুণ্ড রহিরাছে। 
তাহার ছুই গণ্ড বহি) অশ্র নিপতিত হইতেছে । ইহার বয়্ক্রম ষাট 
বত্দরের ঘে অধিক হইযাছে, তাহা কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত শরারে 
এখনও বিলক্ষণ তেজ আছে। সমুদয় শনীর ভন্মাবৃত। পরিপানে একখান 
কৌপীন। সময়ে সময়ে ইহার মুখ হইতে ছুই একটী কথা বহির্দত হইতেছে। 
কিন্ত মে কি কথা তাহা নিকটে না দ্রাড়াইলে কাহার বুঝিবার সাধ্য 
মাই । অনেকক্ষণ পরে তিশি একবার বলিশ্না উঠিলেন-__- 

“হা পরমেশ্বর ! এ জীবন বৃথা গেল।” 

কিছুকাল আবার নির্বাক থাঁকিয়। বলিলেন-- 

“শাক্সাধায়ন কেবল অভিমান উৎপাদন করে। শান্ত্রাধায়ন দ্বারাও 
মান্ুধ আপনাকে চিনিতে পারে না।” 

আবার নিমীলিত নেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন-- 

**ম্নুষমাত্রেই ঈশ্বরের সেনা । এ সংসারের প্রতে ককেই “নিক 
পুরুষ হইতে হইবে। ইশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবঞ্জিত হইয়া বৃথা! জীবন 
বাপন করিতেছি ।” 

“বৃথা জীবন যাপন করিতেছি” এই কথা বলিবাধাত্র পশ্চাৎ হইতে 
অকম্মাৎ একজন লোক বলিব! উঠিল-- 

» “বৃথা জীবন বলিয়াই ত যাহাতে পৃথিবী (লাকশূন্ত হয় তাহার্ই 
উপায় দেখিতেছি। 

প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর্ণে এই নবাগত দ্বিতীর ব্যক্তির কথা প্রবেশ করিল 
না। তিনি নিমীলিত নেত্রে নিজের চিস্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। স্বপ্ীবস্থায় 
লেকর মুখ হইতে যদ্রপ কথা বাহির হয়, সেই প্রকার ইহার মুখ হইতে 
উপগ্ি উক্ত বাঁকা সকল বাহির হইতেছিল। 
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এই দ্বিতীয় লোকর্চী গঙ্গার!অপর পাঁর হইতে নদীর উপন দিয়! শ্মাি 
আসিয়াছেন। গঙ্গায় বড় অধিক জল ছিল না। পারে উঠিয়া প্রথমোত্ত 
ব্যক্তি যে পাহাড়ে বসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন, 
এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে “বৃথা জীবন যাঁপন করিতেছি” এই কথা বনদিতে 
শুনিয়া, পম্চাৎ হইতে বিকট হাস্ত করিয়া, প্রুথা জীবন বলিয়াই ত 
যাহাতে পৃথিবী লোবশৃন্ঠ হয় তাহারই উপায় দেখিতেছি”, এই কথ 
বলিয়াছিলেন। 

এই নবাগত লোকটীর শরীর একেবারে অস্থি চর্ম সার খা পড়িয়াছে। 
এ ব্যক্তিকে হাটিতে দেখিলে বোধ হয়, ষেন বায়ুর দ্বার! ইহার সমুদয় 
শরীর পরিচালিত হইতেছে । ইহার আকৃতি মানুষের স্তায় হঈলেও ইহাণক 
মান্ুষ বলিয়া বোধ হয় না, মানুষের ছায়ার হ্ায় বোধ হয়। যাহার! 
ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বীস করেন তাহারা ইহাকে দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই 
অপদেবত! বলিয়া! অবধারণ করিতেন। ক্রমে এই ব্যক্তি প্রথমোক্ত ধ্যানণীল 
লোকটীর নিকট আসিয়া আবার বিকট হাম্ত করিয়া বলিল-_ 

“ঠাকুর আবার কি চিস্তা করিতেছ ? এবার বড় শুভ সংবাদ। যেরূপ 
যুদ্ধ বাধিয়াছে হয় ত এবার আমাদের ব্ঙ্গদেশেও সংগ্রামানল প্রজ্জলিত হইয়া 
উঠিবে 

প্রথমোক্ত ব্যক্তির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সুপ্রোখিতের ন্যান্সি 
চমকিয়া উঠিয়া, একদৃষ্টে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া 
রহিলেন। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার বলিল প্ঠাকুর কি ভাবিতেছ ? আমার কথাটা 
বুঝি এখনও তোমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই? বড় শুভ সংবাদ। তুমুল 
সংগ্রাম হইবে। এ যুদ্ধেও কি পৃথিবী, লোকশূন্য হইবে না?” 

প্রথমোত্ব ব্যক্তি এখনও অবাঁক্‌ হইয়া এক দৃষ্টে দ্বিতীয় লোকটীর 
মুখের দিকে চাহিয়া 'হিয়াছেন। কিছুকাল পরে অঠি মুছুস্বরে আপনা 
আপনি বলিলেন-__ 

"হা পরমেশ্বর ! শোক ছুঃখ প্রভৃতি সাংসারিক অবস্থার নিকট মানুষ 
চিরকালই পরাঁজিত। জ্ঞানলাভি, শাস্ত্াধ্যয়ন, কিছুই মান্থষকে ছুঃখ দারি- 
দ্রের বিষময় ফল হুইতে নির্্স্ত রাখিতে পারে না।” 

ঘিভীয় বাক্তি। ঠাকুর তোমার ও সাংসারিক অবস্থার কথা অনেক 
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গুনিয়াছি। আমি নিজেও বাল্যকালে অনেক বিষয় অধ 
চি নাম! আমি বাণেশ্বর ভষ্টাচাধ্য অঙ্গ, বঙ্গ, ক।লঙ্গ, দ্রাবিড় 
পরিচিত ছিলাম। এখন আমার আসল কথা শোন। 

এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বাণেশ্বর ভষ্টাচার্ধা, আর প্রথমোত 
নহাপুরষের নাম পণ্ডিত অশীনিবাণ। বাধেশ্বরের জন্মস্থান 
অন্তর্গত বিক্রমপুর । ইনি রাজা রাজ বলভের গুরুবংশোদ্ধব ! আর 
একজন ুবিখ্যাত মহারাই্্রীয় পণ্ডিত। প্রার সাত আট বৎসর হই 
কাতায় ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রথম আলাপ পরিচয় হ্য় 
শ্রীনি *দ বাণেশ্বরকে সঙ্গে করিয়! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আনিয়াছিলেন 

জীনিবাস বাণেশ্বরকে জিজ্ঞানা করিলেন, “এখন কোথা 
আমিলে।” 

বাণেশ্বর। সে কথা পরে বলিব। একটা শুভ সংবাদ আছে তা, 
আগে শোন। 

আীনিবাস। ( ঈষত হান্ত করিয়া) কি শুভ সংবাঁদ। 

বাণেশ্বর। বড় যুদ্ধ বাধিয়াছে। যদি মহারাস্ট্রীয়গণ এ যুদ্ধে রোহিলা 
দিগের পক্ষাবলম্বন করেন, তৰে শতবর্ষেও এ সংগ্রামানল নির্বাপিত 
হইবে না। এই যুদ্ধ উপলক্ষেই আমার আশা পুর্ণ হইবে। নিশ্চয়ই এবার 
পৃথিবী লোবশূন্ত হইবে। 

শ্রীনিবাস । হা হতভাগ্য, এখনও তোমার স্কন্ধে সেই ভূত রহিয়াছে। 
এত দীর্ঘকাল নানা দেশ এবং নান। তীর্থ ভ্রমণ করিয়ও মনের সাম্যাবস্থা 
লাভ করিতে সমর্থ হইলে না। বৃথা শাস্ত্রাধ্যয়ন ! সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থাই মানব-জীবন গঠন করিতেছে । 

বাণেশ্বর। ঠাকুর আবার যদি তুমি “সামাজিক অবস্থ1” “মানব জীবন” 
ও সকল পণ্ডিতি কথ! বল, তবে আমি এখনই চলিয়া যাইব। মহারাষ্য়গণ 
এই যৃদ্ধে কে।ন পক্ষাবলর্ধন করিবেন কি না তাই 'ল। 
" জীনিবাস। তাহা আমি কিন্ূপে বলিব? তুমি কি মহারাষ্ট্র দেশেও 
গিয়াছিলে ? 

বাণেশ্বর। আঁমি কি ঠাকুর আর তোমার মত একস্থানে বসিয়া থাকি। 
কখনও মহারাষ্ দেশে, কখনও মহিশুরে, কখনও হাইদ্রাবান, কখনও 

৯ ত, কঙনগ অযোধ্যায়-_-এইরূপে নানাদেশ পর্যটন করিতেছি । 


অধোধ্যারবেগম | 


কি উদ্দেশ্রে এই পর্যাটন? শবীরটা ষে একেনাবে ক্ষন 


। আব ক ডদ্দেন্ত আছে? যেখানেই থাই, সেই দেশেব 
গকে যুদ্ধ কপিতে অন্ুবেধ কবি। তাহাদিগকে বলিষা থা।ক, 
কব নিশ্চয়ই তোমাব রাজ্য বৃদ্ধি হইবে। তাহাব! তখন আমাৰ 
1হাম্ত কবে। আমাকে পাগল বলিণা উপহাস কলে। কিন্ু 

আবাব আমার উপদেশানুসাঁবেই কাধ্য করে। এই বাব, তে 
মধ্যে কত স্থানে কত যুদ্ধ হইল দেখিতেছ না? 
ববাস। তুমি কি মনে কব, বে ভিন্ন ভিন্ন রীজগণ তোমাৰ ৯ -রশী- 
যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন? 
ণশ্বব। আমাব উপদেশানগসাবেই হউক, কি অন্ত কোন কারণেই 
ড*, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাব উদ্দেশ্ত সাধন 
হইলেই হইল । পুথিবী মনুষ্য শৃন্ত হইলেই আমাব আশা পুর্ণ হয। 
জ্রীনিবাঁস। পৃথিবী মন্থুধ্য শূন্য হইলে তোমার কি লাভ হইবে ? 
বাণেশ্বর । তাহা হইলেই সংসাবের সকলে দুঃখ কষ্ট একেবাবে দূৰ 
২ইবে। এক জন মবিবে আব একজন বাচিযা থাকিবে সে ভাল নহে। 
সমস্ত পৃথিবী একেবাবে বিনষ্ট হইলেই ভাল। তাহা হইলে কাহারও মনে 
কোন ছুঃখ থাকে না। 
শ্রীনিলস। সাস্ত পৃথিবীব লোক কি তোমার নিকট কোন অপরাধ 
করিয়াছে, বে তুঁন ২হাদিগেন অমঙ্গল কামনা কবিতেছ ? 
বাণেশ্বর। মানুষের মত হিংআ জন্ত ত মা নাই। বাঘ ভালুক কোন 
জন্তই মানুষের স্তায় এত নিষ্ঠর নহে। সর্পের মধ্যেও কৃতজ্ঞতা থাকিতে 
পাবে, কিন্ত মান্ষের মধ্যে তাহাও নাই । 
শ্রীনিবাস । (ঈষৎ হান্ত কৰি!) মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতি সংরক্ষণ 
করিতে পারিলে দে,-জীবন লাভ কবিতে পাবে। বগওগান সমাজ 
প্রচলিত-পাপ এব* কুসৎ্্গাবই জনসাধারণকে এইবা জঘন্ত কনিখা 
তুলিয়াছে। 
বাণেশ্বর। মানুষ দেবতা হইতে পারে, একথা অনেক দিন হইতে 
শুশিতেছি। কিন্তু একটা মান্তবকেও ত দেবতা হইতে দেখা গেল না। 
আম এন নিশ্চৰ বুঝিযাছি, মান্তষেব গ্ভায বদজান্ওযাঁ+ আব 


প্রথম খণ্ড। 


ব্যাপ্র ভন্তুকাঁদি হিংস্র জন্ত অপেক্ষা মান্ষ শতগুণে নিষ্ভর। তাই আমি 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাঁজগণ মধ্যে বিরোধ বাধাইয়! দিয়া, পথিবা মনুষ্য শগ্ 
করিবার চেষ্টা করিতেছি। 

শ্রীনিবাস। তুমি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াছ। এই ঘে প্রাজগণ পর- 
স্পন্রে সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছ, ইহারা কি তোমার উপদেশানুসারে যুদ্ধ করে? 
কেন তুমি দেশে দেশে উন্মত্বের স্তায় ভ্ুমণ করিতেছ? তুমি কিছু কাপ 
পর্যন্ত আমার নিকট থাক, আমি তোমার স্কন্ধের ভূত ছাঁড়াইয়া দিতে 
চেষ্টা করিব। 

বাণেশ্বর। আমি একক্রষে এক দণ্ড ও একস্থানে তিচিতে পারি না। 
ছুই'চারি মুহ্র্ভ একস্থানে বসিলেই আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। তৎক্ষণাঁত 
আবার স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা হয। এই জন্যই লোৌঁকে বলে দে আমাৰ 
স্কন্ধে ভূত চাঁপিষাছে। 

্রীনিবাস। আমি নিশ্চম বলিতেছি ঘে তোমাকে ভূতে পাইয়াছে। 

ভৃত্অবর কিছুই নহে। মানুষ খন কোন একটা বিশেষ মানসিক ভাৰ 
দ্বাবাই কেবল পরিচালিত হয, অন্য আর কোন বিষযে মনোনিবেশ কবিতে 
পারে না, তখনই তাহাকে ভূতে পায় । পৃথিবী লোক-শূন্য হউক, এই 
চিন্তাই তোমার অন্তর অধিকার করিয়া রহিয়াছে । অন্ত কোন বিষধে 
কি অন্য কোন কণায় ভুমি মনোযোগ প্রদান করিতে পার না। এক স্থানে 
একন্ত্রণ্ড কুদিঘা বিশ্রাম কবিতে পার না। স্ুতরাং লোকে মনে করে ধে, 
তোমাকে ভূতে পাইয়াছে। 

বাণেশ্বর। তবে ঠাকুর এখন বিদায় হই । আমি আব অধিকক্ষণ বসিতে 
পারিতেছি না। 
. শ্রীনিবাস। আর একটু অপেক্ষা কর। আব ছুই একটা কথা তোমাৰ 
নিকট জিজ্ঞাসা করিব । 

বাঁণেশ্বব। যাহার ঠাকুব শীপ্ব শীত্র বল। আমি ম্মাব বিলঙ্ব কখিতে 
পারি না। 9০ 

শ্রীনিবাস। এখন ক্ষৌোথায যাইবে ? 

বাণেশদ । *রোচ্হিল খণ্ডে। 

শ্রীনিবাস! বোহিল খণ্ডে কি প্রযে।জন ? 

বাণেশ্বব । সেখানেই ত ষদ্ধ হইবে। 


অযোধ্যারবেগম ॥ 


শ্রীনিবাস। কাহার সঞ্ষে রোহিলাদের যুদ্ধ হইবে? 
 বাণেশ্বরঁ। উজীর স্ুজাউত্দৌলা এবং ইংরাঁজগ ' এক পক্ষ, আগ রোহিলা- 
গণ অপরু পক্ষ । 

শেণেশ্বরের এই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত বলিতে 
লাগিলেন-_এহাঁ পরমেশ্বব, দেশের কি ছুর্বস্থাই হইল ! একটা নবাঁব কি 
রাজা আপন রাজ্য স্থুশাসন করিবার চেষ্টা করে না, ব। প্রজার ছুঃখ নিবা- 
বণ করিতে যত্ত করে না। সকলেই কেবল পর রাজ্য অপহরণের চেষ্টা 
করিতেছে । ইহাদিগের প্রত্যেককেই' চরমে আপন আপন কর্তব্য উল্লজ্ঘনের 
বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহাদের কাহারও রাজাপদ চিরস্থাধা। 
হইবে না।” 

আনখাসের বাক্যাবসানে বাঁণেশ্বর বিকট হান্ত করিয়া উঠিলেন-_ 

“কি ঠাকুর এখন ত আমার মতেই আসিতে হইল। আমি ত পূর্ব 
হইতেই বলিতেছি যে মানুষ বড় পাজি জানোবার। এমন বদ জানৌদার 
আঁর কোথাও নাই। এক একটা নবাঁব কিম্বা এক একটা রাঁজাক দরে 
ছুই তিন শত পত্রী রহিয়ছে। কিন্তু ভত্রাচ স্থুযোগ পাইলেই পর স্ত্রী 
হরণ করিতে ক্রটা করে না। এক একটা নবাব কিস্বা রাজার ঘবে কেটি 
কোটা টাকা রহিয়াছে, তাহা সুবিস্তীর্ণ রাজ্য রহিয়াছে, কিন্ত তত্রাঁচ 
পর রাজ্য এবং পর ধন অপহরণ করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে 
না। অন্তান্ত কোন হিংস্র জন্থ এইরূপ করে না। ব্যাপ্র ভন্নুক প্রভৃতি হিংস্র 
জক্ত সকল তপন আপন হ্ষুন্গিবুত্তি চরিতার্থকরিবার নিমিত্ত জীব হত্যা করে। 
ব্যাঘ্ব যখন একটা জীব হত্যা করিরা তাহার মু শরীর সম্মুখে লইর। রসে, 
তখন আর অণর কোন জীব জন্তকে আক্রমণ করে না । কিন্ত মায়ের প্রয়ো- 
জন না থাকিলেও দে অনায়াসে দশট! নরহ্ত্য। করিতে পারে । শাস্ত্রে যাহাই 
লিখিত থাকুক না কেন, মানুষ যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর জন্ত তাহার কোন 
সন্দেহ নাই।” 

শ্রীনিবাস ঈষত হাস্ত করিয়া বলিলেন-"হাঁয় অবস্থান্ুসারে তাহাই 
হইয়া পড়িরাছে 1” 

বাণেশ্বর ! তাহা .না হইলে এ ছুর্দশা কিরূপে হইল ? 

শ্রীনিবাস । ভাই নিজের ছুরবস্থার নিমিত্ত অপরকে কখনও দেখ দিবে 
না। তোমার আমাব ছ্ুববস্তা আম'দেব কর্তব্য উল্লজ্বনেব অবশ্ঠন্তাবী ফল 


প্রথম খণ্ড । চ 


এ সংসারে কর্তব্য উন্নজ্ঘন না কবিলেন্তায় ও সত্যের পথ হইতে জষ্ট না হইলে, 
কাঁহাকেও কখনও একান দুঃখ কষ্ট ভোগ কবিতে হয় ন' 
বাণেশ্বব। ঠাঁকুব ও সকল কর্তব্যেব কথ! শুনিতে আমা ইচ্ছা! হয় না । 
এখন চলিলাম। আব তিষ্ঠিতে পাবি না। (বিকট হান্ত কবিয়া) কাঁধেব 
ভূত চঞ্চল হইযা উঠিযাছে। 
শ্রীনিবাস, বোহিলখণ্ডে যাইয়া তোমাব কি লাভ হইবে? 
বাণেশ্বব। এযুদ্ধে কতজন লোক বিনষ্ট হয়, তাহ।ব একটা হিসাব 
বাখিতে হইবে। তাহা না হইলে আব“ঠিক কবিতে পাবি নী, থে কত বসবে 
পৃথিবী লোঁক শূন্য হইবে । এদিকে আমাবও পবমাযু শেষ হইযা আসিতেছে । 
কধ এই ভূত আছে বলিষা এখনও হাটিতে চলিতে পাবি। কিন্তু এ ভূত 
না থাকিলে একেবাঁবেই চলতশক্তি হীন হইযা পড়িতাম । 
৬. শ্রীনিবাস। তোমাৰ শবীব যে একেবাৰে ক্ষব হইয়াছে, তাহা যে তুমি 
নিজে বুঝিতে পাক, তাহীই আঁমি মনে কবিতা না। 
বার্ণশ্বব। (বিকট হাশ্ত বিয়া) ঠাকুব আমি সকলই বুঝিতে পাবি। 
আমি বাণেশ্বব তর্কপঞ্গানন। শ্টাষ, দশন, সকল শান্ত্রই অধ্যযন কবিষাছিলাম । 
কিন্ত এখন-_ 
এই বলিধাই বুকে কবাঘাত পুব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পবিভ্াগ কবিয়। 
বলিলেন-_া স্ত্রী, পুত্র কন্তা এ বুকেব মধ্য সর্বদাই আগুণ জলিতেছে ।” 
ইন্থাব পন বাণেশ্বব উঠিযা ভ্রতপদসঞ্ধাকে চলিঘ্া যাইতে লা লাখলেন। 
শ্রীনিবাস গ্লাত্রোথান কবিষা তীহাব পম্চাৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং হাব 
'নিকট আসিয! তীহাব হস্ত ধবিযা বলিলেন,_- 
“তুমি গমনোনুখ হইলে তোমাকে কেহ বাধিবাও বাখিতে পারে নী। 
কিন্ত আমাব একটী অন্ুবোধ বাঁখিবে |” 
বাণেশ্বব। কি অন্থবোধ ? 
শ্রীনিবাস। দুই এক মুসেব মধ্যে আমাৰ সহিত একবাঁব শীক্ষাৎ কবিবে। 
“বোহিলা যুদ্ধ শেষ হইলেই তোমাৰ এই স্থানে প্রত্যাবর্তন কবিব।” এই 
বলিয়! বাঁণেশ্বব ছুই চাবি মিনিটেব মধ্যে অন্তহিত হইলেন । 
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অযোধ্যা এবং কমাউন পর্বতের মধ্যস্থিত গঙ্গানদীর পুর্ব পার্শবর্তী 
যে স্থবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড পুর্বে কুতাহার নামে পরিচিত ছিল, স্যাহাই অষ্টাদশ 
শতাবীতে রোহিলাশ্রেন্ঠ আলি মহম্মদের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রোহিল 
ও নাঁষে অভিহিত হইল। রোহিলখণ্ড অযো্ণার সংলগ্ন রাজ্য । উজীর 
সবদরজঙ্গের সময় হইতেই অযৌব্যার নবাঁব্দিগের রোহিলখণ্ড অধিকার করি- 
বার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সংগ্রাম প্রিয় রোহিলাদিগকে পরাস্ত করিক'ও 
সাধ্য নাই । সুতরাং এ পধ্যস্ত উজীব নির্বাক ছিলেন। 

এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময় সবদর জঙ্গের পুত্র উজীর স্থজাঁ- 
উদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব ছিলেন | উঁ্ভীর কামেরউদ্দিনের মৃতার নর 
অধোধ্যার নবাব সবদরজঙ্গ দিল্লীর বাদসাহের উজীরের পদে নিষুক্ত হুইয়া- 
ছিলেন বলিয়াই তাহার সময হইতে অযোধ্যার নবাঁবগণ পুরুষ পরস্পরায় 
উজীর উপাধি ধারণ করিতেন । 

উজীর স্থজাউন্দৌলা রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্যতুক্ত করিবার অভিগ্রান্নে 
ইংরাজদিগের সাহাধ্য প্রার্থী হইলেন। ইংরাজগণ অর্থলোভে তাহাকে 
সাহায্য চবিতে সন্মত হইলেন । ১৭৭৪ খুং অবের প্রারস্তে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ 
জেনারেল চ্যাম্পিয়ন সসৈন্ঠে অযোধ্যায় আসিয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ 
করিবার উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন । | 

এদিকে অশাতিবর্ষ বয়স্ক রোহিলাশ্রে্ হাফেজরহমতর্। স্বদেশ রক্ষার্থ 
সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ত করিলেন। কিন্তু এবার রোহিলাদিগের 
ঘোর_ বিপদাশঙ্কা রহিয়াছে । অযোধ্যার স্থবাদারের সমুদয় সৈগ্ত ইংরাজ- 
সৈম্গণের সহি সম্মিলিত হইয়। বুদ্ধ করিবে। এই সম্মিলিত সৈম্তের 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা কর! সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ ইতিপূর্বে 
রোহিলাদিগের পরম্পরের মধ্যে একটু গৃহবিচ্ছে" হইয়াছিল বলিয়া, উপযুক্ত 
সময় থাকিতে সৈশ্ঠ সংগ্রহ করা হয় নাই। 'গৃহ্থবিচ্ছেদই রাজ্যবিনাশের 
একমাত্র মূল কারণ। আবার ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্ৰের ইচ্ছাই সর্বদা! 
গৃিচ্ছেদ আনন কৰে। 
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যে কারণে রোহিলাদিগের মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ হই ন্নাছিল, এবং যে 
পাপে রোহিলা-রাঁজা বিমষ্ট হইল, তৎসমুদয় সংক্ষেপে এই স্থানে নিবৃত 
না করিলে এই উপন্তাসের লিখিত ঘটন! পাঠকগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন ন।1 ১ অতএক এই অধ্যায়ে সেই সকল এঁতিহাঁপিক ঘটনার 
উল্লেখ করিতেছি । 

১৬৭৩ খৃষ্টে সাহআলম ট্রেবং হোসনখা নামক ছুই ভ্রাতা কুতাহারে 
(বর্তমান রোহিলথণ্ডে ) বাস করিতেন। ইহারা আফগাঁন দেশীয় লোক 
ছিলেন। সময়ে সময়ে ইহারা দ্ুই ভাই মোগল সমআাটদিগের অধীন 
সৈনিক পুরুষের কার্যে নিযুক্ত হইতেন। ইহাদের মধ্যে জোষ্ঠ ভ্রাতা 
সাধ আলমের ছুই পুত্র ছিল; জ্ো্ঠ পুত্রের নাম দাউদ খা কনিষ্ের নাম 
হাঁফেজরহমত খা । দাউদর্খা কমাউনের রাজার সৈম্াধাক্ষের পদে নিযুক্ত 
হইয়া স্বীয় প্রভূর অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রভু 
উীহীকে যথোপবুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন না। সুতরাং তিনি পদ 
পরিতাগের সঙ্কল্প করিলেন রাজা তাহার পদত্যাগের অভি প্রায় জানিতে 
পারিয়া তাহার হস্ত পদ কর্তন করিলেন। ইহাতে দাউদ ধার প্রাণ বিনষ্ট হইল। 
দাউদ খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আলি মহম্মদ গিতার স্ভায় সংগ্রাম-প্রিয় ছিলেন | 
তিনি একদিন না একদিন পিতৃবৈর নির্যাতন করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির 
করিয়া বাখিলেন। 

পিতৃ-বিয়োগের পর আলিমহম্মদ মোরাদাবাদের ফৌজদার আজমৎ 
উল্লার্থার অধীনে এক জন সৈনিক পুরুষের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন 1 কিন্ত 
আজম উল্লার পদচ্যুতির পর আলিমহম্মদ অপ সংখ্যক সৈশ্ঠ সংগ্রহ করিয়া 
মোরাদাবাদের নিকটবর্তী সমুদয় ভূমি অধিকার করিলেন । ক্রমে তাহার সৈম্ত' 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লীগিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপন অধিকারও বৃদ্ধি করিতে 
লগিলেন। ॥ 

মোরাদাবাদের নিকট দিল্লীর বাদসাহের মীরবক্ী। (7১8971095 
(50755791) উমদাঁৎ মূলকের অনেক জায়গীর ছিল । উমদীত মূলক লোঁক 
পরম্পরায় শ্রবণ করিলেন যে আলিমহম্মদদ তাহার জায়গীরের অন্তর্গত 
কতক ভূমি অধিক?র ফবিয়াছেন। তিনি আলিমহম্মদকে দও প্রদান 
করিবার নিমিত্ত শ্তৎক্ষণাৎ সটৈন্তে একজন সেনাপতিকে মোরাদাবাছে 
প্রেরণ করিলেন। তীহার প্রেরিত সেনাপতি মৌরাদাবাদে পৌছিয় আলি- 
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মহম্মুদের সষ্টিত ধিবাদ আরম্ভ করিল। আলিমহম্মদ যুদ্ধ করিয়া সসৈন্টে 
সেনংপতিকে এ্টকবানে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। 

অপন প্রেরিত সেনাপতির মৃত্যু সংবাদে উমদাঁৎ মুলক যারপরনাই 
কোঁপাবিষ্ট হইয়া! রাজবিদ্রোহীস্ব্ূপ আলিমহম্মদকে দণ্ড বিধীন করিবার 
নিমিত্ত দিলীর বাদসাহকে অনুরোধ কবিলেন। কিন্ত দিল্লীর বাদসমনুহের 
কর্মচারিগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিশেষ শত্রতা ছিল । প্রত্যেকেই প্রত্যে- 
ককে হিংসা করিতেন, প্রত্যেকেই অপরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করি- 
তেন। বাদসাহের উজীব কামিরউদ্দীন অলিমহম্মদকে ধৃত করিবার 
নিমিত্ত সৈন্ প্রেরণ করিতে উদ্যত দেখিয়া, অতি বিনীতভাবে বাদসাহকে 
সখোধন করিয়া বলিলেন-__প্বন্মীবতার এই গোলামের একটা কথ শুনিয়া 
যাহা হয় ককন। আলিমহম্মদ মন্দ লোক' নহেন। মীর বকৃসী উমদাৎ 
মূলকের প্রেরিত সেনাপতি তাহার উপব অন্যাচার করিয়াছিল। তাহাতে 
সেযুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়াছে । স্তায়াঞ্সারে ইহাতে দে দণ্ডাঙ 
হইতে পারে না।”” নু 

বাদসাহ উজীরের কথা! শুনিয়া আর সৈম্ত প্রেরণ করিলেন মা । এদিকে 
আলি মহম্মদ মীব্বন্মী উমদাঁৎ মূলকের সমূদর জায়গীর অধিকার করিলেন। 

ইহার পর সায়দউদ্দীন নামক একজন রাঁজবিদ্রোহীকে ধৃত করিবার 
নিমিত্ত দিল্লীর বাদসাহ সৈন্য প্রেবণ করিলেন । উজীর কামিরউদ্দীন 
আলি খ্হন্দকে বাদসাতের প্রেরিত সৈন্যের সহিত মিলিত হই এই রাজ- 
বিদ্রোগীকে ধুত করিবার নিমিউ লিখিলেন। 

আলিমহম্মদ এই পত্র পাইরা বিশেষ আগ্রহের সহিত বাদসাহের 
প্রেরিত সৈম্তের "সঙ্গে মিলি হইয়া সাঁয়দউদ্দীনকে ধৃত করিলেন । 
বাদসাহ আলি মহম্মদের রাজভক্তি দশনে অত্যন্ত সন্থষ্ট হইয়া তীহাঙ্ষে 
নবাঝ উপাধি প্রদান করিলেন, এবং ততসঙ্গে সঙ্গে অনেক ভূমিও দান 
করিলেন । 

কিন্ত দিন দিন আব্লি মহম্মদের ক্ষমতা ও যশ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, 
উজীর কামিরউদ্দীনের মনে নানা প্রকার আশঙ্কা্ি উদয় হইতে লাগিল। তিনি 
(তখন আপন বিশ্বাসী লোক বাজ। হরানন্দকে 'মোখাদীবাদের ফৌজদারের 
পদে নিপুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, এব" তাহাকে আলি মহজ্মদের কার্যকলাপ 
নর্দাদা পর্াপ্লক্ষণ কাপাত বলািলন । 








প্রথম খণ্ড । ১৫ 


রাজা হরানন্দ মোরাদাবাদে পৌছিয়াই আনিমহন্মদের নিকট দি্লীর 
বাদসাহের প্রাপ্য রাজস্ব ভলপ করিতে লাগিলেন। ,ইহাতে ক্রমে ইহ্য্দের 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। অবশেয়ে আলিমহম্মদ সুগ্রা্ে 
হরানন্দকে পনান্ত করিলেন। এই যুদ্ধে হরানন্দের প্রথণ বিয়োগ হইল। 

রাজা হরানন্দ উজীর কামিরউদ্দীনেব ত্বত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহার 
মৃত্যুর কথা শ্রবুণ করিগা তিনি অন্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন এবং অনতিবিলব্ে 
স্বীর পুত্র মীর মন্্কে সৈম্ত সামন্ত সহ আলি মহল্সদকে ধৃত করিবার নিমিন্ত 
প্রেরণ করিলেন। ৃ 

» মীর মনু সৈন্ত সামন্ত সহ মোরাদাবাদে আসিরা পৌছিলেন। কিন্তু সহস! 

আলিমহ্ম্মদকে আক্রমণ কখিতে তাহার সাহস হইল না আলিমহম্মণ ও 
তাহাকে সহণ। আক্রমণ করিলেন না । উভগ্ন পক্ষের সৈন্য পরস্পর হইতে 
কিছু দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। অবশেষে আলিমহন্মদের যত্রে উভয়ের 
একেসসন্ধি সংস্থাপিত হইল। আপিমহম্মদ বিবিধ বৌতুক সহ নিজের একটি 
কন্তাকে জীব ক।মিরউদ্দীনের এক পুত্রের সহিত বিনাহ দিলেন। 

উজীর কাঘিরউদ্দীনের সহিত আলিমহম্মদেব এই প্রকার আম্মীয়তা 
হইলে পর তাহার ক্ষমত! এবং অধিকাঁর আব্ও দৃটীভূত হইল। আলিমহম্মদ 
আফগান প্রদেশস্থ বোহিলা সম্প্রদায়ের লোক। সুতরাং এখন তিনি তাহার 
এই নব উপাজ্জিত রাজ্য রোহিলথওু নামে অভিহিত করিলেন, এবং বোহিল- 
খণ্ডের নবাব বলিয়া আপনার পরিচয় এ্রদান করিতে লাগিলেন । ০ 

এইরূপ (বাহিলখণ্ডে আলিনহম্মদেব রাজন্ব দুট়ীভূত হইবার গর তিনি 
পিতৃবৈরী কমাউনের রাজাকে দণ্ড বিধান করিবার নিমিত্ত সসৈন্তে কমা- 
উন প্রদেশে প্রবেশ কপিলেন। রাজা তাহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়। 
সপরিবারে রাজ্য পরিত্যাগ পুব্বক পলায়ন করিলেন। আলিমহক্মদ বিনা 
যুদ্ধে রাজার প্রাসাদে প্রবেশ পুক্বক রাজার ধন সম্পত্তি লু্ন করিলেন । 

কমাউন হইতে প্রত্যাবর্তন কালে আলিমহন্মদের সৈন্যুদিগের সহিত 
অযোধ্যার নবাব সবদরজঙ্গের লোকের বিবাদ" হইল । সুবদর জঙ্গের 
লোকেরা কমাউনের নিকটধন্তী স্থানে শাল বৃক্ষ কর্তন করিতেছিল। 
ইচ্ছাদিগের সহিত বিঝ্রদ হইলে আলি মহম্মদের লোকেরা ইহাদিগকে তাড়া- 
ইয়া দিয়া ইহাদিগেে নংগৃহীত সমুদর শাল বৃক্ষ আত্মসাৎ করিল। 

নবাব সবদর জঙ্গ আলিমহম্মদের এই অগ্ঠায় বাবহারের কথা গ্ট্রবদ 


১৬ অযোধ্যারবেগম । 


করিয়। দিল্লীর বাদসাহের নিকট অভিযোগ করিলেন, এবং রাজবিদ্বোহী 
স্বরূপ আলিমঙ্া্দের প্রাণ দণ্ড করিবার নিঘিত্ত বাদসাহকে অন্থরোধ 
করিলেন। সবদরজঙ্গের প্রতি বাদসাহের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তিনি 
সবদরের অনুরোধে আলি মহম্মদের প্রাণদণ্ড করিবার অডিপ্রায়ে সবদরকে 
সঙ্গে করিয়া সসৈষ্ঠে যাত্রা করিলেন। উজীর কামিরউদ্দীন এবার আব 
আলি মহম্মদকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেনণ্না। 

কিন্ত আলি মহম্মদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক । তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি- 
লেন ধে, দিল্লীর বাদসাহ এবং অযোধ্যার নবাব এতছভয়ের সঙ্গেযুদ্ধ করিয় 
জয় লাভের আশা নাই। স্থৃতধাঁং তিনি ইহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না । 
দিল্লীর বাঁদসাহের শরণাগত হইলেন । বাঁদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাব প্রীণ- 
বিনাশের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বন্দীস্বরূপ দিল্লীতে লইয়া 
গেলেন। 

সবদরজঙ্গ মনে মনে আশা করিয়াছিলেন ঘে বাদসাহ আলিমহম্(দ'র 
প্রণাণ রিনাশ করিলেই রোঁহিলথণ্ড তিনি অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহার 
স্থে আশ! বিফল হইল। 

বাদসাঁহ আলি মহম্মদকে ধত করিবার পর রোহিলখণ্ডের নিকট গঙ্গার 
পশ্চিম পার্থে অনেক সৈম্ত রাখিয়া গেলেন। রোহিলা সৈম্ভগণ গঙ্ষাপার 
হইয়া আলি মহম্মদের উদ্ধানার্থ দিল্লীতে না যাইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই 
সৈম্গ* গঙ্গার পার্থখে ছাউনি করিয়া রহিল। কিন্তু আলি মহম্মদের প্রতি 
রোহিলা *সৈম্দিগের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তাহা অনেকদূর 
দক্ষিণে সরিয়া যাইয়া গঙ্গা পার হইল); এবং আলিমহম্মদের উদ্ধারার্থ 
দিল্লীতে প্রবেশ পূর্বক রাঁজ প্রাসাদের নিকটবর্তী কোন এক উদ্যানে রাত্রি 
অবসান করিল। পর দিন প্রাতে রাজপ্রাসাদের দ্বারে যাইয়া বলিল, যে 
আলিমহম্মদকে কারামুক্ত করিয়া না দিলে তাহারা রাজ প্রাসাদ নুষ্ঠন 
করিবে। 

ইহাদিগের ঈদৃশ বীর হব দর্শনে উজীর কামিরউদ্দীন এবং স্বয়ং বাদসাহ 
অত্যন্ত ভীত হইলেন। অনেক বাদান্ধবাদের পর ইহাঁদিগের সহিত এই 
রূপ বন্দোবস্ত হইল যে, আলিমহম্মদ স্বীয় পুত্র ফায়েছস্টল্লা খা এবং আব' 
ুল্লা থাকে প্রতিতূ স্বরূপ দিল্লীতে রাখিলে কারামুক্ত শইতে পারিবেন। 
কিন্তু কারামুক্ত হইলেও তিনি সম্প্রতি রোহিলথণ্ডে বাইতে পারিবেন না। 


প্রথম খণ্ড । ১৭ 


বাদসাহেব অধীনে সার্হিন্দের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্থ “হইয়া তথান 
অবস্থান করিবেন। উভয় পক্ষ ইহাতে সম্মত হইলেন:। আলিম$স্মদ 
স্বীয় পু ফায়েজুল! খা এবং আবঢলাকে দিঙ্গীতে প্রতিভূ স্ববূপ বাখিশা সাঁব 
ভিন্দে গমন করিলেন । তীভাৰ সৈগ্গণ বোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্তন কবিল। 

এমালিমহম্মদ সাবহিন্দে পৌছিবার কিছুকাল পরেই অর্থ ১৭৪৪ খু" 
অনে আহন্মদণ্স আবদালি কর্তৃক দেশ আক্রান্ত ভইল। উজীর কাঘেব 
উদ্দীন স্বীয় পুক্র মীরমন্ধ এবং আলিমহম্মদের পুত্র ফাসেছুল্লী এবং আবদগ্লাকে 
সঙ্গে করিয়া আন্দালির সঞ্চদ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত লাহোর বাতা করিলেন । 
লাহোর পৌছিবার অবাবঠিত পবে অকস্মাৎ কামির উদ্দীনের মৃত্যু ভইল। 
তাহারু শুত্রগণ্ এবং ফায়েছুল্া প্রতি এই মৃত্যু ঘটন! গোপন করিয়া আব- 
দালির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ্টলেন। এক ক্রমে তিনবাঁৰ আবদাঁনি পরাস্ত 
৩ কিন্ত শেষবারে আবদালির জয় লাভ ভইল। তখন শাবমন্থ এবং 

মুহম্মদ প্রভৃতি আবদালিকে অনেক ধন রত্র দিপা এই দেশ ছাড়িষা 
যাইন্ে সন্মত করাইলেন। আবদালি অসংখ্য ধন বত্র এব আলি মহন্মদের 
পুত্র আবদ্গ্লা ও ফাসেছুল্লাকে প্রতি স্ববপ সঙ্ষে লইঘা কান্দাভানে প্রত্যা 
বন্তন কবেন। 

এই ঘটনাব অবাবহিভ পবে আলিমহম্মদ সাবহিন্দ পরিভাগ কবিধা স্বীসু 
রাজ্য রোহিলথও প্রত্যাব্ভন পুর্ধক বাজ্য শানন কবিতে লাগিলেন । কিন্তু 
অত্যঞ্চিক পরিশ্র নিবন্ধন তাহাব শবীর কপ্ হইপা পড়িয়াছিল | ভি নে আপন, 

ত্যু নিকট এন্থুভব করিব স্বীয় বাস্ববলে-উপাজ্জিত-রাজ্য কিৰপে বণ হ হইবে 
টা চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

আলিগহম্মদের মে কেবল সংগ্রামে পাবদশিতা ছিল তাহা নহে । বাঁজ- 
নীতি সন্বন্ধেওতিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা এবং ছবদশিতাব পর্িচষ প্রদান কলিষা। 
গিয়াছেন। 

তিনি মনে কবিলেন £ষ্ক তাহা পুত্রগণের হাস্তে রাজ্য শার্সীনব সমুদয ভাব 
অর্পণ কবিলে তাঁহীদেব অদূব্দশিত। নিবন্ধন বাজ্যের অন্যান্ত প্রধান লোকেরা 
রাজবিদ্রোহী হইযা উঠতে পাবে। কিন্বা রাজোব প্রধান প্রধান লোকেক। 
কোন এব কণ্তপুজের পক্ষীবশগ্জ পূর্বক অপর পুজরনিগেব সন্ষে বিবাদ ঘটাইযাঞ 
পিতে পারে। অতিএব শবিযাতে ঈদৃশ কোন দুর্ঘটনা না ঘটিতে গীবে 
এই অভিপ্রাষে নানি এক প্রকার প্রতিনিধি শানন তনু ( [২011০৯৩10৯৩ 
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(0505017710956) স্ংস্থাপনের অভিপ্রায় করিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক 
প্রধান কোক " এবং সৈম্তাধ্যক্ষের হাতে রাজ্যশাসনসন্বন্ীয় একটা ন। 
একট!” কার্যের ভাঁর অর্পণ করিবেন বলিয়। স্থির করিলেন। তিনি মনে 
করিলেন, যে, রাঁজ্যের প্রত্যেক লোকের হাতে শাসনসর্ধন্ধীয় একটা ন৷ 
একটা কার্য্যের ভাঁর থাকিলে রাজবিপ্রব হইবার কোঁন সন্তাবন। থাঁকিজে না। 
যদি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসার ভাব উপস্থিত হয়, তবে একজন 
অপরের পদলাঁভ করিবার চেষ্টা করিবে ; কিন্তু সমূলে রাজ্য নষ্ট করিবার 
চেষ্টা কেহই করিবে না। রর 
এইরূপ চিন্তা করিয়া, আপন পুভ্রদিগের মধ্যে সমুদয় রাজ্য বিভাগ 
করিলেন। তাহার পুভ্রদিগের মধ্যে আবছন্না এবং ফায়েজুল্লা গ্রাস্ত-বয়স্ক 
ছিলেন। কিন্তু তাহারা এখনও কান্দাহারে প্রতিভূ স্বরূপ অবস্থান করি- 
তেছেন। সাঁছুল্লা খা, মহম্মদ ইয়ার খাঁ, মূর্তজ খাঁ, এবং আলা ইয়ার খা, 
ইহারা চারিজন নাবালক । আলিমহম্মদ স্বীয় পিতৃব্য হাফেজ রহমত খাঁকে 
এই নাবালক চারি পুত্রের অভিভীবক নিষ্‌ক্ত করিলেন, এবং মৃত্যুর কয়েক 
দিন পুর্বে দেশের সমুদয় প্রধান প্রধান লৌকদিগকে ডাকাইরা আনিয়া,প্রত্যে- 
কের হন্তে রাজ্য শাসনের একটা না একটা ভার প্রদান করিলেন। 
হাফেজ রহমত খার সঙ্গে একত্রে দ্রন্ষিখাকেও পুভ্রদিগের অভিভাবক 
স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন এবং এতগিন্ন সৈম্তাধ্যক্ষের কার্যের ভারও তাহারই 
হস্তে ুর্পণ করিলেন। নিয়ামতর্থা এবং শিলাবৎ খার হস্তে আগ্র ব্যয় 
পর্যবেক্ষণের ভার এবং ফতেখার হস্তে গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের আরার্পণ করি- 
লেন। সবদর খীকে বক্সীব পদে নিঘুভ্ভ করিলেন । 
কিন্তু এই বন্দোবস্ত অনুসারে হাফেজ রহমত খাই সর্ঝ প্রধান রাঁজ প্রতি- 
নিধিক্ন পদ প্রাপ্ত হইলেন। হাফেজ ধান্দিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
দেশেৰ সকলেই তাহাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলির ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন । 
আলিমহম্ম,র মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর বিশেষ সু শৃঙ্খলার সহিত রোহিল- 
খণ্ড শাদিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ পরম স্থুথে কাল ঘাপন করিতে লাগিল। 
কৃষি বাঁণিজ্যাদিরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল। 
কিন্ত ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থপরভা, বিশ্বীসম্াতকতী, এবং একাধিপত্য 
কৃরিবার ইচ্ছা সর্বদাই সংসারে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আনয়ন ধরিতেছে। মানুষ 
স্বার্থপরতা কিবর্জিত না হইলে এ সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা কখনও নিত্রাকৃত 
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হইবে না। হাঁফেজরহমত খাঁর স্বার্থপরতাই সুখ শান্তি পরিপূর্ণ বোহিলা প্লজ্য 
বিনাশের বীজ বপন কবিল। হাঁফেজ বহমত খ! সমর সময অট্ুবধ বূপে 
শাসন কার্য্য সন্বন্বীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা সঞ্চালন কবিতে লাগিলেন। *দেশীয় 
অন্থান্তি প্রধান প্রধান লোক ইহাঁতে হাঁফেজের প্রতি ক্রমে অসন্ষ্ট হইয়। উঠিলেন। 

কয়েক, বসব পূবে আলিমহন্মদেব জোগ্ঠপুলদ্ধব আবছুল্লা খা এবং 
ফায়েজউল্লা খণ কান্দাহার হইন্ে স্বদেশে গ্রন্যাবর্ভন করিলেন। ইহারা 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইযাছিলেন। কিন্ত হাফেজ ইহাঁদিগকেও বাজাশাসনেব সম্পূর্ণ 
অধিকাৰ প্রদান কবিলেন নধ্। অধিকন্ক আলিমহম্মদেব উইলাম্বসাবে ইহা- 
দিগেব প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টন কবির! দ্রিবাব সময ভাঁফেজ ইহাদিগেব কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাপিটগব প্রতি পক্ষপাত কবিলেন। 

হাঁফেজবহমত খাব প্রতি দিন দিন বোহিলাগণেব বিশ্বাস ও ভক্তি হাঁস 

ইন্তত লাগিল । স্থৃতবাং হাফেজেব অবিশৃষ্যকাবিতাই বোহিলাদিগেব 

জাতীয়,একতার মূলে কুঠাবাঘাত কবিল। 

এই সমন্ধয মহাবাই্রীঘ সৈন্যগণ কর্ুক ভাবতেব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আক্রান্ত 
হইতেছিল। হাঁফেজবহমত ঝা শুনিতে পাইলেন, যে অনতিবিলম্বে মহী- 
রাষ্্ীয সেনাপতি বোহিলখণ্ড আক্রমণ কবিবেন। এ সংবাদ শ্রবণে তিনি 
অত্যন্ত শঙ্ষিত হইলেন। আপনাকে অনন্তোপাধ মনে কবিবা স্বদেশ রক্ষার্থ 
অযৌধ্যাব ন্রাব স্থজাউদ্দৌলাব সহিত সন্ধি সংস্থাপন কবিলেন। ইহাদের 
পরস্পশ্বব মধ্যে এইবপ মন্ধি হইল__বোহিলাঁদেশ মভাবাস্টীযগণু* কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে অযোধ্যার নবাব স্ুজাউদ্দৌলা স্বীগ্ সৈন্ত প্রদান কুবিয়া 
তাহাদেব সাহায্য কশিবেন। বোহিলাগণ এই সাহায্যেব বিনিমযে তাহাকে 
চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান কবিবেন। এই সন্ধি সংস্থাপনই রোহিলাবাজ্য 
বিনাশেব দ্বিতীয় কাবণ। শক্রব হস্ত হইতে দেশ বক্ষা কবিতে হইলে, কিন্ব। 
দেশের অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচাত কবিতে হইলে দেশীয় লে্টকৈর 
বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে । বিঃদশীষ বাজাব দাহ্য গ্রহণ করিয়! 
কেবল শ্বীয় ছুর্বলতাব পবিচয়ই প্রদান কর! হয়। 
,. এই সন্ধি সংস্থাপনেব পর মহাঁরাষ্ত্রীয় সেনাপতি বোহিলাপ্রদেশ আক্র- 
মণের উদ্বেগ কর্বি:ত* লাগিলেন । কিন্তু তীাহাব রোহিলা প্রদেশে প্রবেশ, 
করিবার পূর্বেই বর্ধাকাল সমুপস্থিত হইল। মহীবাস্্ীয় সৈন্তগণ গঞ্গা পাশ 
হইযা বৌহিলখণ্ড আক্রমণ কবিতে অসমর্থ হইলেন। স্বৃতবাং সে বর্তৰ 
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তাহাব৷ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। স্থুজা উদ্দৌলাকে আব সৈন্ত বাব! 
বোহিলাদিগের প্রাহাঘ কবিতে হইল না। 

স্কিন স্জা উদ্দৌলা তত্রাচ হাফেজ বহমতেব অঙ্গীকৃত চল্লিশ লক্ষ টাকা 
দাবী কবিলেন। ভাফজ টাকা দিতে একেবাবে অসম্মত হইলেন ন। , 
সমধান্তবে টাকা দিবাঁব ভ্তাণ কবিয। কাল বিলম্ব কবিতে লাগিলেন । এঞ৫দকে 
বোহিলথগ্ডেৰ ভন্তান্ত প্রধান প্রধান লোক এই টাকাব অংখ দ্তে একবাবে 
অস্বীকাঁৰ কধিলেন। 

স্ুজাউদ্দৌলা দ্রুহ বংসাপণ মণোও ভাহান বাঞ্ৃত ঢাকা পাহলেন না। 
তখন তিনি মনে হনে ঢবভিবপ্ধি কবিলেন যে, সরি তাভাদেব 
অঙ্গাকৃত টাকা প্রলান কবি, জশ্দিব শিম পাতিপালন করেন নাহ বলিয 
তাহাদিগেব সঙ্গে যদ্দ কবিবেন » যাদ্ধ তাভাদিণকে পবাস্ত কশিষা, তাহাদেৰ 
বাজা একবাবে আগ্রপাৎ কবিবেন । 

স্থজাউদেলা বোঙ্লাবাজ্য অধিকান কবিবাৰ শিথিত্ত পুর্ব হইতেই 
সচেষ্ট ছিলেন। বর্ধমান ঘটনা তীাভান সেই পুল্শাতি প্রা সাঞ্ষনে উতকৃু 
স্ুবোগ প্রদান করি। কিন্ক অপবেল আাভানা শিন্ন নিজেন বাহুবলে 
রোহিলাবাজা অধিবাবর করিবার সারা শাহাব ছিন না। স্থতনা" তিনি 
কলিকাতাস্ত ইণ্বাজদিম্ণাব সাহালা প্রাথনা কপিলেন । ভিনি ই বাজশিগের 
তদানীন্তন গবণব জেনেবল ওধাবেণ হেটি বে লিখিলা গাঠাইলেন যে উৎবাঁজগণ 
টাহাদেধী সৈম্ত প্রেবণ কল্দা লোহিনাবাজ্য বিনাশাথ ভীহাব সাহাব্য ফপিলে 
তিনি £সন্দিগেব ব্যযনিব্বাহার্থ মাষিক দুই লক্ষ দশ হাজার টা দিবেন , 
আাব ধুদ্ধে জললান্র ভইল পরব পুবস্াব স্বকপ ইপবাজপিগকে চলিশ লক্ষ টাকা 
পদান কপিবেন। 

ইণনাজগণ স্বভানত* কিড় অর্থ লোভী । তাভাল এহ পত্র পাইমা বিশেষ 
আানন্্র লাভ কবিলেন। বিন্ত অবস্থান্সাবে বি কর্তব্য শিশু হইযী। পড়িলেন। 

মাদিক ডইলক্ষ দশ হাজাব টাকা এব প্রতলাৰ চথিন লক্ষ-_-এত 
অর্ধিন্চ টাকাব লোভ সন্ভবণ কবা অথণুর্, হষ্ট হগুযা কোম্পানিৰ লোৌকেৰ্‌ 
পক্ষে ছুঃসাধা হইমা৷ পড়িল । কিন্য এ দিকে আবাঁব নোহিলাগণ ইহাদিগেব 
নিকট কথনও কোন অপবাধ বনেন না । কি ছগ্লনা কবিঘা .তহাদিগের 
নিন শার্খ সৈন্য প্রেবণ কৰিবেন, ভাহা আপ ভাবিসা বি পাঁবিলেন 
না ক্িকাতা /কৌন্সিল' এহ বিষস লইন| পাদাশ্বাদ ভই৫৪ লাগিল । 
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কিন্তু ছুই তিন মাসের মধ্যেও ইহারা কিছুই স্থিব কবিতে পাবিলেন ন1। 
দ্থ্বৃত্তি অবলগ্বন ভিন্ন আধ এ টাক গ্রহণ করিবার উদ্বায়ান্প্ধ নাই । 

স্বজাউদ্দৌলা| ইংরাঁজদিগকে এই বিষয় উত্তর প্রদানে বিলম্ব কবিতে 
দেখিয়া গবর্ণর'জেনেরল হেষ্টিংদ সাহেবকে তাঁহাঁর রাজধানীতে আদিতে 
অনুরোধ করিলেন। ১৭৭৩ খু অন্দের অগই্ট মাসে হেষ্টিংস স্থুজাউদ্দৌলার 
সহিত সাক্ষাৎ হ্রিবার অভিপ্রাষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন । 

বারাণসীতে হোষ্টিংসেব সহিত সুজাউদ্দৌলাব সাক্ষাৎ হইল। রোহিলা- 
দিগুকে বিনাশ কবিবার দ্নমিন্ত হেষ্টিংস সবজাউদ্দৌলাকে বিশেষ উত৩ত 
সাহ প্রদান কবিতে লাগিলেন *। বাবাণসীতে হেষ্টিংস এবং স্থজাউদ্দৌলার 
মধো ৮ফিথার্নি সদ্ধি পত্র লিখিত হইল । ইতিহাসে এই সন্ধিপত্রধানি 
বারাঁণসী-সন্ধি-পত্র নামে অভিভিত হইঘাছে। কিন্ক হেষ্টিংদ বড সুচতুর 

₹ধূর্ভ লোক ছিলেন। এই বাবাপসী-সঙ্ষিপত্রে রোহিলাদদ্ধেব কথা 
বিন্দ্‌ ব্লিপর্গও উল্লিখিত হইল নী। কেবল মাত্র এই কথা লিখিত রহিল 
যে, অযোধ্যাব নবাব মুুজাউন্দোল' একদল ইপ্নাজ সৈহ্য আপন বাজ্যে 
রাখিবাৰ প্রার্থনা করিবাছেন ; এবং সেই সৈম্তেব ব্যষ নির্কাহার্থ মাসিক 
ছইলক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকাঁন কবিয়াছেন ; অঠএব ইঠ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানিৰ এক দল সৈন্য তাভাব কার্ষো নিধৃক্ত থাকিবে । 

বোঁহিলী যুদ্ধেব কথা কোট অব ডিবেক্টবদিগেব নিকট 'লিখিতেও হোেষ্টিং 
সের সাহস হইল নাঁ। কোন্‌ সাহসেই বা লিখিবেন ? বোহ্লীদিগেব 
সহিত ইংরজিদিগের কখনও কোনও বিবাদ ঘটে নাই। অনর্থক সেই” 
নিরপবাধী লোকদিগকে বিনাশ কক্বার নিমিত্ত সৈন্য প্রেব্ণ করা দস্থ্যতা 
ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পাঁবে ? ৃ 

কিন্তু এই বাঁবাণসী-সন্ধিপরে আর যে কষেকটি বিষষ দন্বন্ধে বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল; তাহা এই স্থানে উল্লেখ না কবিলে উপনাদেব পরবর্তী ঞমধ্যা- 
য়ের লিখিত বিষয় পারঞ্জকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন না £& বারাণসী সন্ধি- 
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২২ অযোধ্যারবেগম । 


পত্র দ্বারা হেষ্টিংস এলাহীবাদ এবং কোরা এই ছুইটি জিলা পঞ্চাশ লক্ষ- 
টাকা মূল্যে সঈজাউত্দৌলার নিকট বিক্রয় করিলেন। সুজাউদ্দৌলা বারা- 
ণদীরু, বর্তমান রাজা চৈৎসিংহের রাজ্য ক্রয় করিবার নিমিত্তও বিশেষ. 
আগ্রহ প্রকাশ করিলেন! কিন্তু হেষ্টিংস এবার চৈ সিংহকে তাহার পৈত্রিক 
রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইলেন না । টৈৎ সিংহের রাঁজ্যন্সশ্বন্ধে 
পূর্বে যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তাহাই বলবৎ রাখিলেন। 

এলাহাবাদ এবং কোর। এই হুইটি জিলা চৈ সিংহের: রাজ্যের অন্তর্গত। 
ইষ্টইঙ্ডিয়া কোম্পানির ইহাতে কখনও কোন -সত্বাধিকার ছিল না। কিন্তু 
এখন দেশের প্রকৃত রাজ! মোগলসত্রাটদিগের ক্ষমত1 একেবারে বিলয় প্রাপ্ত 
হযাছে। সমুদয় ভারতবর্ষ এখন বেওয়ারেশ মাল। ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পা- 
নির গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সমুদয় ভারতবর্ষ বিক্রয় করিলেও তাঁহাকে বাঁধ! 
দিতে পারে, এমন কৌনও লোক তখন এদেশে, ছিল না। ূ 

দিল্লীর বর্তমান সম্রাট সাহআলম এলাহাবাঁদ এবং কোঁরা এই ছুই 
জিলার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অন্দে যখন তিনি ইষ্ট ইওিয় 
কোম্পানিকে বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন, তখন 
এলাহাবাদ-সন্ধিপত্র বারা এইরূপ স্থিরীরূত হইয়াছিল,যে ইষ্ট-ইত্ডিয়া' কোম্পানি 
বৎসর বৎসর সাঁহজালমকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিবেন, আর 
এলীহাবাদ এবং কোবা এই ছুই জিলা হইতে সাহআঁলমকে কেহ €বদখল 
করিতে উদ্যত হইলে, ইংরাজের! সম্রাটের সাহাধ্য করিবেন । 

এই সন্ধি পত্রের পূর্ব হইতে এ যাবৎ বরাবর সমাট এপাহাবাদ এবং 
কোরার রাঁজস্ব ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু মহারাদ্্রীয়েরী সম্রাটকে 
উাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে বাধা করিলেন। সমাটের নিজের কোন 
ক্ষমতা নাই, তিনি বাধ্য হইপ্সা মহারাষ্্রায়দিগের করতলম্থ হইয়া পড়িলেন। 
মহাকস্্বীরগণ তাহাকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া এলাহাবাদ 
কোঁরা এবং অগ্ান্ঠি অনেকানেক প্রদেশের রাল্ছম্ব তীহার নিকট হইতে 
লিখাইরা লইলেন। 

ইঞ্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানি এই উপলক্ষে সম্রাটকে এলাহাবাঁদ এবং কোরা 
 হুইতে বঞ্চিত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। সম্রাট মহাত্রাহীয়দিগের 
পকষাবলঙ্ধ করিয়াছেন, এই ছলনা করিয়! ইঞ্-ইঙ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাটের 
প্রা বঙ্গ নেহাৰ এবং উড়িয্যার রাজস্ব ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হইতে তাহাকে 
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বঞ্চিত করিলেন। এলাহাবাদ এবং কোরা ওয়ারেণ হেষ্টিংস পঞ্চাশ লক্ষ টাকা! 
মূল্যে স্বজাউন্দৌলার নিকট" বিক্রয় করিলেন ! 

হেষ্টিংদ এইকর্পে স্ুজাউদ্দৌলার সহিত সকল বিষয়ের বন্দোবন্ি সম্পন্ন 
করিয়। কৰিকাতাৎপ্রত্যাঁবর্তন করিলেন। এখানে পৌছিয়া তিনি রোহিলা- 
দিগের, বিনাশার্থ জেনারেল চ্যাম্পিয়নকে সৈল্াধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়! 
সসৈন্তে তাহীক্রে সুজাউদ্দৌলার* নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং বিশেষ 
চাতুরী প্রকাশ পূর্বক কলিকাতা কৌন্সিলের অপরাপর মেস্করদিগের নিকট 
বলিলেন, যে স্তুজাউদ্দৌলার+ সহিত অনেক বিষয় সম্বন্ধে গোপনে কথাবার্ত৷ 
চার্লাইতে হইবে অতএব তাঁহার নিজের এক জন বিশ্বাসী লোক অযোধ্যার 
রেসিডেন্৯ স্বরূপ নিযুক্ত কর! আবশ্তক। কৌন্সিলের মেন্বরগণ তাহার এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি মিডণ্টন সাহেবকে অযোধ্যার রেসিডেন্টের 
পদে নিযুক্ত করিয়া! পাঠাইলেন। এই সময় কলিকাতা কৌম্সিলে অপর বার: 
জঈমৈম্বর ছিলেন। রেগুলেটং আইন (1২০৪1 2০:) অনুসারে 
জেনেরল* ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্সন এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রভৃতি বে তিন 
জন মেশ্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহাব! তখন পধ্যন্তও কলিকাতায় পৌছেন 
নাই। ইহারা তখন পৌছিলে বোধ হয় হেষ্টিংদ রোহিলাদিগের রিনাশার্থ 
ইংবাজ সৈন্ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। 





তৃতীয় অধ্যায়। 


যুদ্ধ। 
সংগ্রামের নাম শ্রবণমাত্রেই অনেকের অন্তরে সাধু-স্থলভ-দ্বণার উদয় 
হয়। তীহাদিগের মতান্ুসারে শান্তিলাতই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ ; 
স্থতরাং যট্দীরা সংসার অশুষ্টস্ততে পরিপূর্ণ হয়, তাহা! হইতে ভ্ভীহার! মানুষকে 
সর্বদা বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন। 
কিন্ত যুদ্ধ কি সর্বদাই “সংসারে অশাস্তির বীজ বপন করে ? সংগ্রামানল 
সমুখিত সেই দৃষ্টত% অশান্তি হইতে কি কখনও শাস্তি সমূতপন্ন হয় না? 
সমরানল সর্বদাই জগতে অশাস্তি, ছুর্লাতি, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা 
ভম্মীভূত করিয়৷ সংসারের নৈতিক বাধু পরিশুদ্ধ করিতেছে। ঘদি সা 
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সময়ে এ জগতে খিদ্রোহাখি প্রজ্জলিত না হইত, তবে মানবমগ্ুলীকে চির- 
কা'লই সর্বজন স্বণিতু সেই রোমীয় সম্রাট নিরো“কিস্া তৎসদৃশ নরপিশাচগণ 
কর্তৃক দিম্পেষিত হইতে হইত। 

এ সংসার যখনই দরনীতি এবং অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়, তখনই মমরানল 
গ্রজ্লিত হইয়া তৎসমুদয় তন্মীভূতত করে। সমগ্র মানবমগ্ডলীর স্বযধীনতা 
রক্ষার্থ, জগতের দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচনার্থ সংপারে ঘে সকল কংগ্রাম হইয়াছে, 
তদ্থার। মানবমগ্ডলীর উপকার ভিন্ন কখনও কোন অপকার সাধিত হয় নাই । 

কিন্তু অর্থ কিম্বা পদ-প্রভৃত্বের লোভে যাহ্ঠর! যুদ্ধ করে, মানব্মগুলীর 
স্বাধীনতা হরণার্থ যাহারা জগতে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করে, তাহারা 
সত্য সতাই দস্থ্য। এইরূপ সংগ্রামের প্রতি স্বভাবতই লোকের দ্বণার 
উদয হইতে পারে। 

প্রক্কৃত বীরগণ সংগ্রামক্ষেত্রে স্তায়ের পথ পরিত্যাগ করেন না। পুরা- 
কালে ভারতের যোদ্ধাগণ শক্রকে কখনও অস্ত্রহীনাবস্থায় আক্রমণ করিতেন 
না। শক্র শরণাগত হইরা ক্ষম! প্রার্থনা করিলে কখনও তাহার উপর 
অন্ত্রক্ষেপ করিতেন না। কিন্ধ রোহিলা যুদ্ধে দেশীয় এবং বিলাতি বীরগণ 
পরাজিত এবং পলায়মান শক্রর ক্ত্রীকন্তাদিগকে পর্যান্ত দও প্রদান কৰিতে 
ক্রু্ী করেন লাই। ইহারা বীররসে প্রমন্ত হইয়া কি বৃদ্ধা, কি যুবতী, কি 
বালিকা, কি কুলবধূ, সকলের নিকট স্থীয় স্বীয় রণকৌশলের পরিচয় প্রদান 
করিলেন । বোধ হয় ইহাদের বীরত্ব কিছু অধিক ছিল; নহিগে সংগ্রাম তৃষ্ণা! 
এত প্রবর্ হইবে কেন? 

পুরাকালে ভ ভারতবর্ষে প্রকৃত বীরদিগের মধ্যে*পরস্পন্দের থে যে স্থানে 
সংগ্রাম হইয়াছিল, এখন সেই সকল স্থান পুণ্যক্ষেত্র নামে পরিটিত। সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে প্রত্যেক যোদ্ধা আপন আপন হৃদয়ের স্বার্থপরতা এবং বিষয়াঁসক্তি পরি- 
হারপুর্বাক কেবল অত্যাচার এবং অন্তাত্স ব্যবহারের অবরোধার্থ প্রাণ বিসর্জন 
করিতে প্রস্তত,হইত্রেন। তাহাদিগের তত্সামুক্সিক মানধষিক অবস্থা-- 
তাহাদিগকে দেবতায় পরিণত করিত। সুতরাং সেই দেব সদৃশ যুদ্ধার্থী- 
দিগের সম্মিলন স্থানি পরম পবিত্র তীর্থস্থান খলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
এ সংসারে মানব প্রন্কতির দেবত্ব সংগ্রামক্ষেত্রেট থিকশিত হয়া, সংগ্রাম- 
ঘক্ষত্রে মানুষ আত্মবিস্থৃত হইয়! প্রত কন্মমযোগীর পবিত্র জীবন লাভ করিতে 
সঙ্্থ হয়েন। 
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কিন্ত রোহিলাধুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে কি মানব প্রক্কতিব সেই দেবভাঁব 
পরিলক্ষিত হয় ? নবাব শুজাউদ্দৌল! ইংরাজ সৈন্যের সাহা গ্রহণ করি- 
য়াছেন, এবং ইংরাজদিগের সৈশ্যাব্ক্ষ জেনেরল চ্যাম্পিয়ন অযোপ্যায় 
পৌছিয়াছেন, এই কথ শুনিরা বোহিলাগণ ভীত হইল । ইতিপুর্ব্বে তাহা" 
দিগেরু পরস্পরের মধ্যে থে গৃহবিচ্ছেদ ছিল, আসন্ন বিপদ দর্শনে তাহা বিস্বৃত 
হইল। সর্কলের মধ্যে তখন একগ্তার সঞ্চার হইল। তাহাঁবা নকলেই নবা- 
বের দাবীরৃত চল্লিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া হাফেজ রহমতের হস্তে 
দিল। হাঁফেজ নবাবেব শরণ্ুগভ হইয়া তাহার দাবীরুত টাকা! গ্রহণ করিতে 
তাহাকে অনুরোধ করিতে লাশিলেন। নবাব স্থু জাউদ্বৌলা এখন আর টাকা 
গ্রহণ কৰ্িতে সম্মত হইলেন না। টাকাব দাবা এক ছলনা! মাত্র । রোহিলা- 
দিগকে*বিনাঞশ কনিসা রোহিপথণ্ড শ্বীয় রাজ্যধত্ত করাই স্ুজাউদ্দৌলার 
অথা উদ্দেশ্য ছিল । 

খাঁফেজ রহমত খ। দেখিলেন, নবাব স্ুজাউদ্দৌলা কিছুতেই যুদ্ধ হইতে 
ক্ষান্ত হই৫লন না। তখন তিনি অনেক ত্র এবং পবিএমে চারি সহজ সৈন্য 
সংগ্রহ করিলেন। আবাল বুদ্ধ সম্দঘ বাহিলা স্বপেশ রক্ষার্থ প্রাণ বিসঞ্জন 
করিতে প্রস্তত হইল। 

১৭৭৪ খুঃ অন্দের ১৭ই এপ্রিল হাফেজ রহমত খা এবং ফায়েজউল্লা খঁ 
সসৈন্তে যাত্রা! করিয়া, বগানদীৰ পার্খে কটার গ্রামে সৈম্ত সন্গিবেশ করিলেন । 
২০শে এপ্রিল ইংরাজদিগের সৈস্তাধ্যক্ষ সটন্টে সাজেহানপুব পর্যন্ত ৫পীছি-: 
লেন; কিন্তু ৩ এপ্রিলের পুৰব্ যুদ্ধারন্ত হইল না। 

২৩ শে এপ্রিল উভষ পক্ষের সৈম্ত পরস্পরের সম্মথীন হইযা যুদ্ধারস্ত 
করিল। হাফেজ রহমত এবং ফায়েজ উল্লা এই যদ্ধে অলৌকিক বীরত্বের 
পরিচয় প্রদান করিলেন। রোহিলাদিগের সৈন্ত সংখ্যা চারি সহত্রের 
অধিক নহে, কিন্ত বিপক্ষদিগের সৈগ্ত-সংখ্যা ইহার চতুগ্ডণ ছিল। টুসন্ 

সংখ্যার দুশুনতা প্রযুক্ত ধৌহিলাগণ ভগ্গো ংসাহ না হয়, তজ্জ্ট হাফেজ রহ- 
মত এবং ফায়েজ উল্লা স্বীয় স্বীর হত্তী পৃষ্ঠ হইতে ভূমে অবতরণ পুর্ব্বক 
তৎক্ষণাৎ অশ্বীরোহণে উভদ্ষেই সমগ্র সৈম্তের অগ্রবর্তী হইয়! যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । সৈন্তগঞ্চ ইহট্রিগের বীরত্বে যারপরনাই উৎসাহিত হইল, 
এবং কালান্তক যঞ্সের ন্তাঁর যদ্ধ করিষ! শত শত ইতরাজ সৈন্তেব প্রাণ বিনাশ,* 
করিল । 
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জেনারেল চ্যাম্পিয়ন ইহাদ্িগের বীরত্ব দর্শনে বিন্মিত এবং চমতকৃত 
হইলেন। তিনি তখন মনে মনে ঘোর বিপদাঁশঙ্কা করিয়। অত্যস্ত চিস্তাকুল 
হইয়। পাউ়লেন। 

কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যে রোহিলাদিখের বান্ধদ গোল! প্রায় নিঃশেষ হইয়া 
আসিল। শূল যুদ্ধে রোহিলাগণ বিশেষ পারদর্শী ছিল। ইহার্দিগের কামান, 
বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্র বড় অধিক ছিল ন।। বিশেষতঃ উপযুক্ত পময় থাকিতে 
যথেষ্ট বারূদ ও গোল! সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এদিকে ইংরাজদিগের 
কামান-যুদ্ধেরআয়োজনের কোন ক্রটি ছিল না । 

হাফেজ রহমত খা দ্েখিলেন ঘোর বিপদ উপস্থিত। তিনি ফাঁয়েজ উল্লার 
সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরাজ সৈন্তের দক্ষিণ পার্খে যাইয়া তাহাদিগুকে আক্র- 
মণ করিবার কৌশল করিত লন । এ পর্যন্ত ইংরাজদিগের সৈন্য পশ্চিম বাহিনী 
হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। রোহিলী সৈল্ঠ পুর্ব মুখ হইয়া রহিয়াছে হাফেজ 
রহমত অদ্ধ মিনিটের মধ্যে স্বীয় সৈম্তগণকে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ সরাইয়! নর 
মুখ করিলেন। তখন রোহিলা সৈম্তগণ ইংবাজদ্িগের বাম পার্শ হইতে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার স্থবোগ পাইল । এদিকে বিপক্ষ আটিলারী 
মেন (4101107-1707) পশ্চিম মুখী হইয়া রহিল। এই সয়োগে রোহিলা 
সৈহ্ত একবারে ইংরাজ সৈন্ভের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শূলাঘাঁতে তাহাদিগের 
প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। ইংরাঁজদিগের কামান ব্যবহার করিবার 
স্ুবিধরহিল না । 

প্রাক পাঁচ মিনিটের মধ্যেও জেনারেল চ্যাম্পিয়ন তাহার, কাঁমাঁনযোদ্ধা- 
গণকে দক্ষিণ মুখী করিতে সমর্থ হইলেন না! ইত্যবসরে হাফেজ রহমত 
ও ফায়েজ উল্লা মত্ত-হস্তীর স্তাঁয় ইংরাজ সৈহ্তমধ্যে প্রবেশ £করিয়া তাহাদিগকে 
দলন করিতে লাগিলেন। হাফেজ রহমত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, 
যে ইংরাঁজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলে আর তাহাদিগের কাঁমান দ্বারা যুদ্ধ 
করিবার স্থঘোগ থাকিবে না। সুতরাং তাহারা 'বাধ্য হইয়। শূল যুদ্ধ আরম্ত 
করিবে। 

কিন্ত নবাব স্ুজাউদ্দৌলার কতক সৈন্ত কিঞ্চিৎ দুরে ছিল। ইংরাজ 
সৈন্ঘদিগকে একবারে পরাস্ত হইতে; দেখিয়া, তাহারা রোহিলাদিগের 
পশ্চাতে আসিয়। তাহাদিগরে আক্রমণ করিল। তখন্ফারেঞ্উল্লা এবং 
মহবতর্থাকতক সৈন্ত দক্ষিণ মুখ করিয়া নবাবের সৈম্তদিগকে আক্রমণ করি-' 
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লেন। কিন্তু এই অবসরে এদিকে জেনেরল চ্যাম্পিয়ন, তাঁহার কামণুন- 
যোদ্ধাদিগকে আবার যথোপতুক্ত রূপে দক্ষিণ মুখ করিয়া*শ্রেণীধ্ধ করিলেন । 

রোহিলাগণ এখনও আলা আল্লা বলিয়া ছুইদিকের সৈন্য সহ তুমুল 

গ্রাম করিতে লাগিল। রোহিলাযুবক মহবত খাঁ আশ্বারোহণে নবাব 

সৈশ্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একাকী অন্যুন ছুই শত লোকের শিরশ্ছেদন 
করিলেন। কিন্ত এদিকে ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ 
হাফেজ রহমতের বুকের উপর একটা কামানের গোল! আপিয়! পড়িল। 
তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। দৈল্তাধ্যক্ষের 
পতন দেখিয়া! সৈশ্তগণ ভীত হইয়া পড়িল। ফাঁয়েজ উল্লা তদর্শনে আবার 
সৈম্তগণকে আশ্বস্ত করিবার নিনিত্ত আলা আল্লা বলিয় ইংরাজ সৈশ্ঠ মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । 
*সহাফেজের এখন পর্যযস্তও মৃত্যু হয় নাই। তিনি ফায়েজ উল্লাকে সম্বোধন 
কৰিী। বলিলেন “আবি আশা নাই সংগ্রাম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, জ্ীলেোকেক 
ইজ্জত রক্ষী করিবার চেষ্টা কর।» 

এই কথা৷ বলিবার পরেই হাঁফেজের কাবরোধ হইল । ধরাঁতলশায়ী স্বীয় 
জ্যৈষ্ঠ পুত্রের পার্খে বোহিলাকুলতিলক হাঁফেজ রহমত খ! ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ কুরু- 
কুল-দেবতা! মহাবীর ভীমক্মদেবের শ্তায় শরশধ্যাঁয় পড়িয়া রহিলেন। তীহার 
বক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। 

আলিমহম্মদ-নন্দন বীর-চুড়ামণি ফায়েজউল্লা খা এখনও নিরাশ, প্হয়েন 
নাই। হাঁঞেঁজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আবার আল্লা আল্লা বলিয়া, 
হাঁফেজের দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্র এবং মহবতের সঙ্গে একত্রে শূল হস্তে ইংরাজ 
সৈশ্গদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

প্রায় পঞ্চাশ জন ইংবাজ একত্র হইয় হাফেজের দ্বিতীয় পুত্রকে ধৃত 
করিল। এদিকে একটা গোল! মহবত খাঁর বক্ষে আসিয়া পড়িল। তখনও 
ফাঁয়েজউল্লাঁ সৈল্তদিগকে ,উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত উল্জে:স্বরে আল্লা 
আল্লা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সংখ্যা একবারে 
হাঁস হইয়া পড়িয়াছে। তহীরা পশ্চাঁ হইতে মাত্র ছুই শত সৈন্য আল্লা 
আল্লা বলিয়া, উঠিল ? ফীয্কেজউল্লা এখন নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাহার 
পার্খস্থিত হাফেজেরঞ্কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গোধন রিয়া বলিলেন, “চল এখন 
'যাহাতে স্ত্রীলোকদ্দিগের ইজ্জৎ বজায় থাকে তাহারই চেষ্টা করি ।” 


২৮ অযোধ্যারবেগম। 


. এই বলিষা, তিনি প্রথমতঃ আপনপক্ষেব আহত মৈন্তদিগকে পলাঁয়নেৰ 
পথ কবিয্বা! দিন, বে হাঘেজেব পুত্রকে সঙ্গে কবিয়া, অশ্বাবোহণে সমর- 
ক্ষেত্র হইতে পলাঁধন কবিলেন। 

ইংবাজ এবং সজডিদ্দৌলাব সৈম্তগণেব জযলীভ হইলণ তাহাবা তখন 
উচ্চৈঃস্ববে জযপ্বনি কবিষা উঠিল। 


পাটি 


চতুথ অধ্যায় 

রমণীর বীরত্ব । 
০ধ1হিলা-বমণগণ জানতেন যে বোহিলাদিগকে কেহ কখনও যদ্ধে 
পবাভব কবিতে পাবে না। কোহিলাগণ বিশ্ববিজঘী, এটী তাহাদিগেব 
বদ্ধমূল সংস্কাৰ হইযা পড়িযাছে। ইহাদিগেব প্রতোক কথা এবং ধা 
অন্তবস্থিত প্রগাঢ় জাতীষ গর্ব এবং জাঁতীয গৌবব প্রকাশ কবিত ইহাবা 

আপনাদিগকে বীববাল!, বাঁবপন্রী, বীব-জননী বলিব! জানিতেন | 

ইহাদিগেব স্বামী পুত্র সণ্গ্রামে চলিষা গেলে পব, ইহাবা নিঃশস্ক হদযে 
গৃহে বসিযা আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত কবিতে লাগিলেন। ইহাঁদিগেক 
কোন ভাবনা চিন্তা নাই । কেনই বা থাকিবে । ইহাঁদেব দু বিশ্বাস নহি- 


য়াছে থে স্বামী পুত্র সতগ্রামে ইংবাঁজপিগকে পবাস্ত করিনা গুভে প্রত্যাবর্তন 
কারবেনশ * | 


বাঙ্গালিব্মণীব স্থানী পুন্র এইবপ ফদ্ধে চলিবা গেলে তাহাদিগেক 
আহাৰ নিদ্রা একেবারে বহিত হইত । ভীভাব স্বাণী পুজ্রেব বিপদ শিক্কী মনে 
কব্যা অহনিশি কেবল অক্র বিস্ঞ্জন কবিতেন। কিন্তু তাহা হইলে এ 
বঙ্গ রমণীব মধ্যে যে একবাবে বাব নাই তাহা আমব। বণি না। আসল 
কথা সকলেব লীবন্ব একবিধ নহে । বোহিলা-ব্মণীৰ খীরাহ্ধ বেকপ বাক্যে 
এবং কার্্যে প্রকাশিত হয, বঙ্গমহিলীৰ বীবনহ্ব ঠিক সেইকপ কার্যে এবং 
বাক্যে প্রকশিত না হইতে পানে । কিন্ত তাই বলিঘা আমবা ব্ক্ষমহিল।- 
দিগেব যে বিষন্ধে বীবত্ব আছে তাহা ও কি অশ্বীকাঁক কর্সিব » তাহা হইলে আব 
হ্যায়ান্থগত বিঢাব হইল না। 


নকল দেণায় বীবগণই এক প্রকাণ অন্বধাবণ কবেন না, লা! এক প্রণালীতে 
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যুদ্ধ করেন না। সকলের সংগ্রামক্ষেত্র একনূপ নহে । কুকুক্ষেত্র যুদ্ধ লাময়ে 
এক এক জন বীর এক এক প্রকার বাহ রচনা করিতেম। রোহিলাগণ শূলণ 
যুদ্ধে বিশেষ পাঁরদশী ১ ইংরজিগণ কামান-যুদ্ধে সর্বদাই দক্ষতা প্রকাশ করেন। 

বঙ্গমহিলার "অস্ত্র অশ্রজল, বন্দ অভিমান। সেই অভিমান-বর্দ পরিধান 
করিগা যখন তিনি মান করিয়া বসেন, তখন শত শত ভীম্ম দ্রোণ কর্ণও 
তাহার মান "ভঙ্গ করিতে পারেন না। তথন পাঁওবকুলতিলক স্বপ্ং মহাবীর 
ধনগ্জর গোঁপীবল্লভ শ্রীরুষ্ণচকে সঙ্গে করিয়া আসিলেও তাহাকে কথা বলাইতে 
সমর্থ হইবেন না। এ.কি ধম বীরত্ব ! 


বীরখ্াল্/ বীরপত্রী রোহিলা-বমণীগণ পর্মানন্দে দ্িঘপাতি করিতেছেন। 
রোহিলা-জননী ক্রোড়স্কিহ রোরুগ্ঘমান শিশু সন্তানকে সান্কনা করিবার 
নিমিত্ত বলিতেছেন, “আজ অপরাহ্ছে তোমার বাবা সংগ্রামক্ষেত্র হইতে 
একটা, ইংরাজ ধরিয়া আনিবেন। আমরা তাহাকে খাঁচার মধ্যে পুরিয়া 
রাখিব ৯ কোথাও চার পাঁচ জন বোহিলা-রম্ী একত্র হইয়া নানা গন্ধ 
করিতেছেন। তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রবীণা-রমণী বলিতেছেন, “যখন 
দিল্লীর সম্রাট, আলিমহনম্মদকে ধৃত করিয়া কয়েদ রাখিয়াছিলেন, তখন আমাৰ 
পিতা সৈন্ সংগ্রহ কবিয়। দিলীতে যাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন ।” 

মহবতথার জননী বড় আশ্ষীলন পুর্বধক বলিতেছেন, “এবার হাফেজ 
জানিতে পারিরেন, আমার মহবত কেমন বোদ্ধা।” 

এই মহ্বষ্তখার সঙ্গে হাফেজ-নন্দিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থিত হইছিল | 
এই ঘটনার ছয় মাত মাস পুর্ধে ইহাদিগের বিবাহ হইত। কিন্তু বর্তমান 
যুদ্ধ সমুপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই এপধ্যন্ত বিবাহ হয় নাই। 

হাফেজের গৃহে তাহার স্ত্রী এবং যোড়শবর্ধীয়া কন্তা যুদ্ধার্থীদিগের 
মঙ্গল কামনা করিয়া আহারের পুর্বে বেলা নম্র ঘটিকাঁর সময় কোরাঁণ” পাঠ 
করিতেছেন । কোরাণেবু, মধ্যে এক স্থান হইতে হাষেচ্প-নন্দিনী পাঠ 
কটিলেন--“বিশ্বাসীদিগেদধ পরিচালক ও নেত। একমাত্র পরমেশ্বর । সুতরাং 
পরমেশ্বর যাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এ সংসারে কোটী কোটা মানুষও তাহার 
কিছু করিদূতু পারে নী» 

হাজেফ-নন্দিনীষএই কথা পাঠ করিলে পর হাঁফেজের স্ত্রীর হৃদয় বড় প্রফুল্ল 
হইল। ভিনি সহ বদনে কন্তাকে বলিলেন .. 


৩০ অধোধ্যারবেগম । 


“তোমার পিতা বিশ্বাসী লোক। স্বয়ং পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তীাহাঁর সঙ্গে 
সঙ্গে আছেন। এ যু্ধে ঈশ্বর তাহার সহাঁয়।” 
হাফেজ-নন্দিনী মাতাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া! মনে 
করিলেন। কিন্তু লজ্জায় সে কথা তাহার মুখ হইতে বাঁহর হইল ন|। 
তিনি কিছুকাল নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। 
কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত প্রগাঁড ইচ্ছা হইয়াছে । তখন 
প্রকারাস্তরে আপন উদ্দেশ্ঠ সাঁধনার্থ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__-“মা, যত 
লোক যুদ্ধে গিঘ়াছেন তীহারা সকলেই বোধ হয় বিশ্বাসী লোক। ফায়েজ 
উল্লা কি বিশ্বাসী নহেন ?” 
মাতা বলিলেন__-“সকলেরই ঈশ্বরের উপর দুঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে! কিন্ত 
তে।মার পিতার জীবন্ত বিশ্বাস। ফাঁয়েজউল্লা উজীরকে আশি লক্ষ টাকা. 
দরিয়াও বিবাদ মিটাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তোমার পিতা সে পথ অবলগ্ধন. 
করিলেন না। তিনি বলিলেন, “ভয় নাই ফায়েজউল্লা, ঈশ্বর আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিবেন না ।” 
কন্তা মাতার নিকট হইতে আপুন অভিলধিত উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না । 
স্থতরাং লঙ্জাবনত মুখে অগত্য। অভিপ্রেত প্রশ্ন স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিতে 
হইল। 
তিনি অধোঁবদনে মাতার নিকট তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, মহবৎ 
থা বিশ্বাসী লোক নহেন ? ৰ 
মাতা কন্ঠার প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন। কন্তা ঘষে উদ্দেস্তে এই 
নকল প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা এখন বুঝিতে.পারিলেন। কন্যার মুখ চুম্বন 
করিম বলিলেন,--“মহবতের অন্তর মহবতে * পরিপূর্ণ । যাহার অন্তরে, 
মহবত আছে পরমেশ্বর সর্বদাই তাহার সঙ্গে থাকেন 1” 
এইবপে রোহিলা রমণাদিগের ঘরে ঘরে নানা প্রকার কথাবার্তী হইতেছে ) 
এদিকে বেল! ৩য় অবষান হইয়া আসিয়াছে । ,সায়ংকালে আহত সৈম্তগণ 
সহ ফায়েজ উল্লা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন | 
রোহিলাশ্রেষ্ঠ 'অশীতিবর্ষ বয়স্ক হাফেজরহমতখ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ 
সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন_-রোহিল সৈম্তগণ ঘুর্ধে পরাস্ত হই্য়াছে--এই 


পু ₹ 
। সহবত শন্দেল গর্থ দয়া। 
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দাঁরুণ সংবাদ পৌছিবামাত্র ঘরে ঘরে হাঁহাকার ধ্বনি উখিত হইতে লাগিল। 
অকন্মাৎ যেন বিনা মেঘে*সকলের মস্তকে বজ্রপাত হইল । 

হাফেজ রহমতের স্ত্রী স্বামী-পুত্র-শোকে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু 
কন্ঠাকে অপেক্ষান্তত সমধিক শোকাতুরা। দেখিয়া নিজের উচ্ছ্বসিত শোকা- 
বেগ দম্বরণ পূর্বক কন্তাকে প্রবোধ বাক্যে সান্তনা করিতে লাগিলেন । 

ফায়েজডিন্তা এখন হাফেজের*্গৃহে আপিয়া পৌঁছেন নাই। হাঁকেজের 
স্ত্রী মনে করিয়াছিলেন, যে, হয়ত ফায়েজউল্লা তাহার স্বামী পুত্রের মৃত দেহ 
সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন।* এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি হাফেজের 
শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক স্বামীর বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বাহির করিতে 
লাগিলেন্চ। স্বামীর প্রিয় তরবারি খানি বাহির করিলেন। এই সকল 
মূল্যবান বমনে কুসজ্জিত করিয়া এবং তরবারি খানি হাতে দিয়া স্বামীর মৃত 
দেহ ভূগর্ভে রাখিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন। 

***এই সময়ে হাফেজের কনিষ্ঠ পুভ্রকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজ উল্লা' হাফেজের 
গৃহে পৌছিলেন। হাফেজের স্ত্রী স্বামীর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিবার 
নিমিত্ত ভ্রতপদে বাহিরে আসিলেন। স্বামীর শ্রিয় তরবারি খানি গুধনও 
তাহার হস্তে রহিয়াছে । 

কিন্তু স্বামীর মৃত দেহ না দেখিয়! সক্রোধে ফাঁয়েজউল্লাকে সম্বোধিন 
পূর্বক বলিলেন, “হতভাগ্য তোর্‌ পিতৃসদৃশ খুল্ল-পিতামহের মৃত দেহ সমর 
ক্ষেত্রে ঠারিত্যাগ করিয়া, আসিরাছিস? অদৃষ্টে এই ছিল যে, হুফেজের 
মৃত দেহ পশুঞ্পক্ষীর আহার হইল ।” 

ফাঁয়েজ উল্লা! লজ্জা এবং অপমানে মৃতপ্রায় হইয়। পড়িলেন। তাহার 
ভুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিসজ্জিত হইতে লাগিল। তিনি তখন বাম্পীকুল 
কণ্ঠে বলিলেন, “মা, এ গোলামের কোন অপরাধ নাই। পিতামহের 
আদেশানুসারেই সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছ। ছিল ষে পিতাদহের 
পদানুসরণ*করি। কিন্তু,কেবল তোমাদিগের ইজ্জৎ রক্ষক্্য এই দ্বণিত 
জীবন ধারণ করিতেছি ।” 

ফায়েজউল্লার এই কথা শ্নিয়া হাফেজের স্ত্রী আবার কোপাবিষ্ট হইয়া 
কাঁললেন,-রোহিলাপ্বমণী কি এখন পলাম্মন করিয়া ইজ্জত রক্ষা করিবে? 
রোহিলাগর্ণ সমরশানী হইস্জাছেন কিন্তু তাহাদিগের তরবারি এখনও গৃহে 
পড়িয়া রহিয়াছে । দেখ্‌,_এই তববারি কি রর্মলীগণের ইজ্জত রক্ষা করিতে 
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অসমুর্থ? দে তরবারি রোহিলাবীরের হস্তে থাকিয়! শক্রর শিরশ্ছেদন 
পুর্বক এতকাল আমানদিগের ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছে, আজ নিরীশ্রয়া অবলা 
রোহিলাঁরমণীগণ নর পিশাচের আক্রমণ হইতে ধর্ম রক্ষার্থ ইহাঁরই আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে কি অসমর্থা ? পলায়নের প্রয়োজন কি? স্ুতীক্ষ তরবারের 
সাহায্যে এখনই স্বামী পুত্রের সহিত সম্মিলিত হইব। তোর মনুষ্যাস্বা 
নাই। তুই সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া! রোহিলাশ্রেষ্ঠ আলিমহন্মদের 
নাম কলঙ্কিত করিয়াছিদ্‌। এখনই পুনর্বার সমরক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া! 
নর পিশাচ উজীরের শিরশ্ছেদন পুর্বক রোহিলা*কলঙ্ক দূর কর।” 

“আলি মহম্মদের নাম কলঙ্কিত করিয়াছিস,” এই কথা হাফেজ-পত্জীর 
মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র ফাঁয়েজ উল্লা তৎক্ষণাৎ কটিদেশ 'হইতে তর- 
বারি বাহির করিকা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন । পশ্চাঁৎ হইতে 
হাঁফেজের কনিষ্ঠ পুল্র এবং সম্মুখ হইতে হাফেজের স্ত্রী ফান্সেজউল্লার ছুই হস্ত 
সজোরে ধরিয়া রাখিলেন। রা 

ফায়েজউল্লাকে অভিমানে এইরূপ আয্মহত্যা করিতে উদ্যত" দেখিয়া, 
হাঁফেজ-পত্বীর হৃদয়ে মাহক্সেহের উদয় হইল। আর তাহাকে কোন তির- 
ক্কার করিলেন না। আপন ক্রোডে ,বসাইলেন। উভয়ের চক্ষু হইত্তে অবি- 
শ্রান্ত অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল । 

সমস্ত দিবস সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ফায়েজউল্লার মুখমণ্ডল শুদ্ধ ও বিবর্ণ 
হইয়াছে! হাফেজ-নন্দিনী শ্বীর ভ্রাতা এবং ভ্রাতপ্পুত্র ফাঁয়েজউল্লাকে গ্রাসে 
করিয়া উতর সরবত প্রদান করিয়া, স্বহস্তে ইহাদিগের শোঠ্রিতাক্ত শরীর 
ধৌত করিতে লাগিলেন । 

সংগ্রামক্ষেত্রে যে সকল রোহিলা বীর নিহত হইয়াছেন, তাহাদ্িগের 
নাম উল্লেখ করিবার সময় হাফেজের পুন্র মহবতর্খার না উল্লেখ করিলেন। 
মহন্বতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে স্বর্ণ প্রতিমা হাফেজ-নন্দিনীর সু বিষাদের 
ছায়ায় সমাবৃত-হইল। 

কিছুকাল পরে ফায়েজউল্লা সমুদস্ন ্রীলোকদিগকে পলায়নের নিমিত্ত 
প্রস্কত হইতে বলিলেন। অন্তান্ত অনেকানেক রমণী পলায়নের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাফেজের স্ত্রী স্বামীর 'সন্ত্যে্টি ক্রিয়া সমাপ্ত 
না করিয়া রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন 
ফায়েজউল্ল অনন্তোপায় হইয়া অন্তান্ সহম্্র সহস্র স্ত্রীলোক সহ পলায়ন 
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পূর্বক পাহাড়ে উঠিলেন। হাঁকফেজের স্ত্রীকে পাহাডে, লনা যাইঝাব 
নিমিত্ত তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এখানে বাখিযা গেলেন? হাফেভেবু কনিষ্ঠ 
পুক্র জননীর আঁদেশীগ্সাবে পিতা এবং জাতাৰ মৃত দেভ আনয়নার্থ যুদ্ধ 
ভি টলিলেন। কিন্তু পথে স্জাউদ্দৌলাৰ সৈন্তগণ তাতাকে বৃ 
কবিল স্ৃতবাঁং হাফেজেব মুতদেভ সেই সংগ্রাম ক্ষেত্রেই পড়িযা রহিল। 


পঞ্চম অধ্যায় । 
দণ্ত্যতা | 


.»্যদ্ধীবসানে নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংবাজ সৈন্যদিগকে বোহিনথপ্ডেৰ সমুদ্ 
গ্রাম লুট কবিতে আদেশ কবিলেন। এক এক দল সৈম্ত এক এক গ্রামে 
প্রবেশ কবিষা কি বণিক, কি কৰক, কি ভূমাধিকানী, কি ব্যবসাধী লোক 
সকলেব বাঁড়ী লুট কবিতে লাগিল । গ্রানবাদিনী বমণাশিগেৰ নাসিকা কর্ণ 
ছিন্ন কবিযা, তাহাদিগেব গাত্রাভবণ হবণ কধিতে লাগিল। অনেকানেক 
স্্রীলোকেব পধিধেষ প্রানি পর্যান্ত কাডিঘা লইবা বিবস্ত্রাবস্থাষ তাহাধিগকে 
নবাবের তাঁবুতে লইয়া চপিল। জগতেব ইতিহাসে ঈদৃশ নৃশংস আচবণ 
অত্যল্লই*পবিলক্ষিত হয। চাঁবি পাচ দিবস পর্যান্ত সৈম্তবিগকে ,ধাইৰপ 
দর্ব্যবহাব কবিতে দেখিযা জেনেবল চ্যাম্পিবনেব জন্যও বিগলিত হইল। 
তিনি সৈম্তগণেব এই পৈশাচিক আচবণ নিবাবণার্থ গঘাবেণ হেষ্টিংসের 
অনুমতি প্রার্থনা কবিয়া তাহাব শিক এক পত্র লিখিপেন। কিন্তু ওয়াবেণ 
হেষ্টিংদ জেনেরূল চ্যাম্পিবনেব পত্রেব প্রত্ুন্তবে লিখিলেন, “ইংরাজ 
সৈশ্ঠদিগকে, নবাব সুজাউদ্দৌলাৰ আদেশানুনাবে কাধ্য কবিতে হইঞ্বে। 
নুজাউদ্দৌলা যেরূপ কার্ধা*কবিতে বলেন, তাহাদিগকে তচ্ছিই করিতে 
হইবে। তোমার এ বিষষে কোন গ্রকাব হস্তক্ষেপ কবিবাব অধিকাব নাই ।” 

, জেনেরল চ্যাম্পিয়ন হেষ্টিংসেব এই পত্র পাইয়া নির্বাক বহিলেন। এদিকে 
ইংরাজ সৈম্তপীঞ্জ যুদ্ধের পর “ প্রা্ম একমাস পর্যন্ত গ্রাম বুট কবিতে লাগিল। 
শত শত স্রীলোকের পবন নষ্ট কবিল। অসংখ্য বোহিলা-বমী আস্মধাতিন্রী 
হইলেন। 
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লোক পরম্পরায় স্থজাউদ্দৌলা শুনিলেন, যে, হাফেজ রহমতের স্ত্রী এবং 
কন্ঠা' এখনও হাফেজের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাদিগকে ধুত করিবার নিমিত্ত কয়েকজন সৈম্ত প্রেরণ করিলেন । 

যে সকল ইতরাজ এবং দেশীয় পিপাহী গ্রাম লুট করিবার নিমিত্ত দলে 
দলে প্রেরিত হইতে ছিল, তাহাঁদিগের মধ্যে অমরসিংহ নামে একজন 
দেণীয় সিপাহী ছিল। অমরসিংহ সুবেদার নেহালসিংহের “বর বলিয়া! পরি- 
চিত। নেহাঁলসিংহ দীর্ঘকাল ইংরাজদিগের অধীনে স্থুবাদারী কার্ধ্য 
করিয়া বক্সাবের (130০1) গুদ্ধে মানবলীল: সন্ধরণ করিয়াছেন। নেহাল- 
সিংহ জীবিত থাকিতেই অম্রুসিংহ সিপাহী কার্ষে নিঘুক্ত হইয়া বক্সারের 
যুদ্ধে বিশেষ কার্ধযদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন। তেজিমেন্টের 
মধ্যে প্রার সকলেই অমরপিংহকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে। 

গ্রাম লুট করিবার সময় যে যে গ্রামে অমরসিংহ উপস্থিত ছিল, সেই 
সমুদয় গ্রামের শ্ত্রীলোকদ্দিগকে সে পলায়নের সুবিধা করিয়। দিয়াছে। 
প্রীণান্তেও অমরসিংহ কোন সিপাহীকে কোন ভ্রীলোকের গাত্রম্পর্শ করিতে 
দিত না। কিন্তু যেসকল গ্রাম লুট করিবার নিমিত্ত ইংরাজ এবং অন্যান্ত 
দেশীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের উপর ভয়ানক 
অত্যাচার করিয়াছিল। 

হাফেজরুহমতের স্ত্রী এবং কন্তাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যে কয়েকজন 
সৈর্নিক পুরু প্রেরিত হইয়াছিল তন্মব্যে লেফ্টেন্তাণ্ট টম্সন এবং এন্সাইন্‌ 
(7527) মেল্বিল প্রভৃতি চারি পাঁচজন ইংরাজ আর অর্ঈরসিংহ প্রন্থতি 
পর্ধাশজন দেশীয় সিপাহী ছিল। অমরসিংহের এবার আর হাঁফেজের কন্তা 
ওক্ীকে পলায়নের সুবিধ! করিয়া দিবার স্থযোগ রহিল না। একদিকে 
তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিগিন্ত সুজাউদ্দৌলার স্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে, 
পক্ষান্তরে এন্সাইন্‌ মেল্বিল্‌ এব লেফ্টেন্তাণ্ট টমসন্‌ প্রভৃতির হস্তেই এ 
যাত্রার কর্ত্ব ভার রহিয়াছে । তাহারা যে আ্বরসিংহের অনুরোধে কার্ধ্য 
কারিবেন, এইকপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না । 

সম্তগণ হাফেজের বাড়ীতে পৌছিয়া দেখিল, যে, বাহির খণ্ডের সমুদয় 
গৃহ শূন্ত পড়িয়া রহিয়াছে । হাঁফেজের স্ত্রী ধেঁ ছুই চারি জন্ন ভূত্য ছিল, 
ত্বাহারাও সৈম্নের আগমনের পূর্বেই পলায়ন করিরাছে। সৈম্ভগণ দ্বার 
ভাঙ্গিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। হাঁফেজের স্ত্রী সৈন্ত 


প্রথম খণ্ড | ৩৫ 


গণকে বাঁটার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিযাই বুঝিলেন, যে,.ইহাবা তীঁহারে 
এবং হাব কন্তাকে ধৃত কবিবাঁব অভিপ্রাষে আপিয়াঞ্থে। তিনি অন্দবেব 
মধ্যে সম্মুখে ছুই তিনটি প্রকোর্ঠেব দ্বাব ক্রমে কদ্ধ কবিষ্না সকলেব পশ্চাতের 
প্রকোষ্টে কন্যাকে ক্রোড়ে কবিরা বসিলেন। জননী এবং কন্ঠা উভয়ে 
নযনজলে উগ্নের পরিধেয় বসন সিক্ত হই ইবা উঠিল। পবে জননী 
উঠিষা। অন্য এক গ্প্রকোষ্ঠ হইতে ছুইথানি স্থতীক্ষ ছুবিকা হস্তে কবিযা পুন- 
ব্বার কন্ঠ।ব নিকট আসিলেন; ইহাঁদ একখানি ডুবিকা আপন কেশ 
রাশির মধ্যে বাখিলেন। দ্বিক্তীয় খানি কন্যা আলুলাধিত কেশেব মধ্যে 
বাঁখিযা তাঁহাঁৰ সেই সুদীর্ঘ কেশ বিনাইযা বান্ধিতে লাগিলেন । কন্ঠা। 
তাহা অূভিশ্রুঃঘু কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না । তিনি সজলনযনে মাতার 
নিকট জিজ্ঞাসা কবিলেন__ 
, এমা চুলেব নীচে ছুবী বাখিলে কেন ?” 

জননী। বাছা, এই তোমাব হতভাপিনী জননীর শেষ দাঁন। 

হাঁফেজ-নন্দিনী ইহাতেও মাতাঁব অভি প্রা কিছু বুঝিতে পাবিলেন না। 
যৌড়শবর্ষীষাঁ যুবতী, এপধ্যন্ত বিপদ কাহাকে বলে ৮কখনও জানেন না। 
স্তবাং অবাক হইয! জননীব মুখেব দিকে চাহিষা বহিলেন। 

জননী তখন উচ্ছসিত শোঁকাতেগ সম্ববণ পুর্ববক বলিলেন--“বাছা 
এসংসাবে সকল সুময়েব দান একপ্রকাব নহে। এক সমযে তোমাৰ এই হত 
ভাঁগিনী শ্রননী তোমাকে বুকেব উপব বাখিষা স্তন পান কবাইত, ঘোব 
প্রফুল্ল মুখচন্দ্রমী দেখিযা নষন তৃপ্ত কবিত, এই বক্ষে উপব তোম্পর 
শধ্যা পাতিযা! রাখিত, কিন্ত আঁজ আবাব তোমাঁব সেই জননীই তোমাকে 
আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত অস্ত্র প্রদান কবিতেছে | এই বিষমণ্ডিত 
মাবান্মক অন্ত্র তোমাৰ ইজ্জৎ বক্ষওর একমাত্র উপায় । এই তোমাৰ জননীর 
শেষ দান, শেষ ত আশীর্বাদ ' 

কন্তা বলিলেন, মা তর্কে এখানে বপিযা এখনই কেন আগ্ধুহত্যা করি 
না? ছুরিকা কেশের মধ্যে লুকাইযা রাখিবাব প্রযোজন কি ?” 

জননী । (বীরদর্পে ) «এখানে আত্মহত্যা করিবে কেন ? আমর! মন্থুষ্য 
জীবন ধারণ ববি না? 'মানুষেব সার প্রাণ বিসর্জন করিব। হাফেজের স্ত্রী, 
বিড়াল কুকুরের স্তাষ প্লাণ বিসর্জন কবিবে?” 

“এই বিষাক্ত মাবাম্মক ছুবিকাদাবা অগ্রে শক্রকে সমুচিত দণ্ড বিধান 
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করিব। তোমার পিতবৈবী বিনাশ না করিয়া এ সংসার পবিত্যাগ করিব 
না। হ্ম তভোঁমার হাতে, না হয আমার হাতে, সেই নরূপিশাচ উজীরের 
মৃত্যু নিশ্চয়ই লিখিত রহিয়াছে । সাবধান, তাহাকে বিনাশ না করিয়া 
আত্মহতা! করিবে না ।” 

কন্তা। আমর! শক্রকে কিবপে বিনাশ করিব? 

জননী। নরপিশীচ যখন কামাসক্ত হইয়া হাফেজকন্ঠার ধর্ম নষ্ট 
করিতে উদ্ভত হইবে, তখন এই ছুরিকা নিশ্যই তাহার বক্ষে প্রবেশ 
করিবে। বাছা । স্মরণ রাখিবে, যে, প্রাণ" বিসক্জন কররিয়াও ইজ্জরৎ রক্ষা 
করিতে হইবে। ভূলিবে না, থে তুমি হাফেজের কন্তা। হাঁফেজের পণখিত্র 
শোৌনিতে ভোমার শরার গঠিত হইর়।ছে। 

জননী কন্তাকে এইঝপ উপদেশ প্রদান কবিরা আবাব বাবন্থার তাহাৰ 
দুখচুক্ন করিতে লাগিলেন, অভ়ষ্চ নয়নে কন্তার মুখের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। 

কন্তা মাতাৰ মুখে দিকে চাহিবা ক্রন্দন করিনা উঠিল। কিন্তু জননী 
আবাব সগব্ে বনিষা উঠিলেন 

“ভয় কি বাছা । ভোঘাব পিতা আপন বাজ্য এবং প্রজাদিগকে রক্ষা 
কবিবার লিমিভ প্রা ব্সিজ্জন কপিরাছেন । তাহার শিশ্চয়ই স্বর্গলাভ 
ভইয়াছে। আমরাও আর ডু চারি ধিন পবে এ দুঃখের সংসার পরিত্যাগ 
করিথা ভাভাব সহিত সন্মিলিহ হইল । ভুমি নিভয়ে-৮ | 

হাফেজ-পড়ীর কথা শেব হইতে না হইতে সৈশ্ভগণ দ্বনি ভগ্ন করির। 
প্রকো্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তরবারি হস্তে হাষেজেব স্ত্রী সৈম্তপদিগকে 
সম্বোধন পুর্ধক বূলিলেন, “আমাদিগকে কখনও স্পশ কবিতে পাবিবে না। 
যদি আমাদিগকে লইয়া যাউবাব জন্য আসিযা গাক, আমত্রা এখনই ভোমা- 
দের সঙ্গে সঙ্গে যাউব।” 

হাফেজঠত্রী রোহিলা ভাবাতে এই সকল কথা বলিলেন। এনসাইন্‌ 
মেল্বিল্‌ এবং লেক্টেন্তাণ্ট টম্দন্‌ ইহার এক কথাও বুঝিতে পারিলেন না। 

সেখানে অমরসিংহ এবং জমাদার আবেদাঁনি খা উপস্থিত ছিল। অমরপিংহ 
এইরূপ বিশুদ্ধ উর্দ, বড় বুঝিত না, কিন্তু তন্জাচণহাফেজ-পত্রীর মনোগত ভাব 
ধস বুঝিতে সমর্থ হইল। আবেদালি থা অবোধ্যার লোক, সে সহজেই তাহার 
কথা বুঝিল এব সাহ্বদ্ধযকে হাফেজ-পত্ভীর সমুদয় কথা বৃঝাহষা বলিল। 


প্রথম খণ্ড | ৩৭ 


লেফটেন্তাণ্ট টম্সম্‌ আবেদালির কথায় কোন মনোযোগ প্রদান কবি- 
লেন না। তিনি মেল বিন্কে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন 

“])০21 1910151110 0715 010 ৮৮০01001715 ০০001001701 020 01 508. 
91619 2, 19:20 010 (10. 5০৪ 195 20001901761 00116 7০0 [1০৭১6 
প্রিয়'মেলবিল, তোমাব প্রতি এই বৃদ্ধা বমণাব দৃষ্টি পভিষাছে। এ অতি 
ুন্দবী বৃদ্ধা বাঞ্লিকা। তুমি ইচ্ছাঁ কৰিলে ইহাকে গ্রহণ করিতে পাব ।» 

মেলবিল্‌ টমসনেব কথা শুনিবা মনে মনে বলিলেন, যে টম্সন্‌ বড ভুষ্ট। 
আমাব্‌ ঘাডে এই বুদ্ধ! স্ীলেেকটা! দিষ| নিজে বোধ হয এই পবমানুন্দবী 
যুবতীকে নিতে চাহেন। কিন্ক টমসনেব সে আশা বৃথা । নবাবেব স্পষ্ট 
হুকুম রঙ্িযাঁছে মে হাফেজ বহমতেব দ্্ী ও কন্যাকে স্বঘং নবাবেব নিকট উপ- 
স্থিত কবিতে হইবে। হাঘেজেব স্ত্রী এব বন্াকে পাস্থীতে কবিযা নিতে 
নবাব হুকুম কবিযাছেন । বোধ হয নবাব স্বঘণ ইহাপিগকে বাখিবেন। 

ৃ মেল্বিল মনে মনে এইবপ চিন্তা কবিযা প্রান্তে টমসনকে বলিলেন 

7)০০ 711011]1)5017) (17০50 [01122 81017196091 0৯) 606 210 1177 
€011000001 000 2.1) 101117011 

প্রিষ টম্সন্‌ এ পুবস্কাব আমাদের প্রাপ্য নহে। নবাব স্বযং ইহাদিগকে 
রাখিবেন। 

টমসন । ও 00 15 ০110505 ]7 115 50185]19 6056 099521এ5 
2100 81100 787 01701, 1)09০0৬ 170 ৮2100170910 ৮» নবাবের অন্দবে 
এখনও তির্ন হাজাব ভিন শত শ্্রালোক আছে। তিনি কি আবওঞ্চাডেল রি 

মেলবিল্‌। 110012019১0], ৮1) 2090] 5০08. 000১0 700, 10010 15010 


(10101101905 1991১910170 4৮21১, ০০৮০ [৮0 2 1020 00050 19৮6 
2১ 1017 ১0101) 45 (1701৩ 21০ ১৯ 11) 000 2৮, টম্সন্‌ তুমি 


কি নির্তবোধ। নবাবের ধন পুস্তক কোবাঁণে লিখিত আছে যে, আকাশে যত 
তাঁবা অছে পুকষকে তত ধ্রী বিবাহ কবিতে হইবে । 


টমসন। এ 10 ০০6 00000101১65 08500 ১০ 092] 
25001702170ণ0, 1100 00০৬ 05001701020 00017 09511950911 00 
৯১০০০৪]) 16 110 5 (170 ৯2৮29 60 1১110/ 070 62০6 21010701001 


চি 10081409 ৪০০০0111669 (170 10121. কিন্তু স্বর্গে কত তাবকা! আছে 
তাহা এখন পর্যন্তও অবধাবিত হয নাই। বর্তমান সমযেব প্রধান প্রধান 
জ্োোতিব্বিদ পঙিতগণ এই বিবঘ অবধাবণ কবিতে পাবেন নাই । তবে নবাব 


৩৮ অধযোধ্যারবেগম | 


কিরূপে ঠিক করিবেন যে তাহাদের ধর্মপুস্তক কোরাণ অনুসারে তাহার 
কত স্ত্রীলোক রখিতেন্হইবে। 


€ 
মেলবিল ৷ 5০ ০ 0951 1,0151917 50110100, ০017 0০0৮০17707 21101) 
171250170৭১ 1175 1701 506 10001 21010 0 250010917 [10 ৩১৪০1111171 01 
01 ৮০1001] 10177 ০৮8০ 010০1 71206119010 17 11559125110, 
[7 0০৮ 00 ০8505 019 71000107050 0০ ৮1008 ০0৭7. আমাদের 


গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস পাঁরস্ত ভাষার অত্যন্ত পণ্ডিত। কিন্ত নবাব মীরজা- 
ফরের কতগুলি বেগম ছিল, তাহা আজ পর্যন্ত তিনি নির্ণয় করিতে পারেন 
নাই। স্বর্গের তারকার সংখ্যাও অনিদ্দিষ্ট । নবাবদের বেগমের সংখ্যাও 
চিরকাল অনিক্ধিষ্ট থাকিবে । 


টম্সন্। [1)০2: [১101৮1]10, 100 1706 00116০ 117. ১৩ 529 15 
৮1100] [0 000 10100, 011 17৮0170৮০01 1020 0110 10700, 119৮০ 
৮০ ৯ শ্রিয় মেল্বিল্‌ আমার বিশ্বাস হয না যে তুমি যাহা বলিলে তান 
কোরাণে লিখিত আছে। তুমি কখনও কোরাণ পাঠ কর নাই। তুমি 
কি নিজে কোরাণ পাঠ করিয়াছ ? 

মেল্বিল্‌। 71726 00010100700 17059010211 [10217721005 5011) 
919 170 1615 ৮৮710022116 10 1020 2 22] 0050 0059 
25 1720 ৮৮017001195 01010 210 ১০৯ ঠা] 00051355815 ভাজা 
98112 110955001211 17050 100 2 1080 451201910 501001205 110 58৮5 1015 


70772 51 (065 2,012, 22৫ 1715 500 070 01000170090) 17009 
1,9৮০ 01 শো 2 ৮০7৮ 010)8ি] 8০০০7 01010 ১০721, আমার খানসামা 


হোসেনালীর পুত্র সেই ছুন্দভিওয়ালা বালক আমাকে বলিয়াছে যে, কোরাণে 
লিখিত আছে, আকাশে যত তাঁরা আছে এক এক পুকষের তত স্ত্রী বিবাহ 
করা উচিত। আমার ভৌসেনালী খানসামা অবস্তই আরব্য ভাষা ভাল 
জানে! সে দিনে ছয় বার নেষাজ পড়ে। তাহার পুক্র অবনত কোরাণের 
প্রত কথাই বলিয়াছে। 

টম্সন্। 19০09 (226 ৫1781710 1১0 10041) ৮০৪ 010 0 2 
চ)০ ৮৩৩ 007. 1680 16 আটা 100) দেই দুন্দুভিওয়ালা বালক কি 
তোমাকে কোরাণ পড়ায় ? তুমি কি তাহার সঙ্গে একত্রে কোরাণ পাঠ কর। 
॥ মেলবিল। [0056110070117 11080 ৬1001010127, 56০৫8 


৮%1)017 ৮0০20300100 00219 [000 1২0101018 আএ০]00] 270 01900০৫ 
03610 08100 €0 0০ [০৮ না, 09101) (170 0৮/8) 10200 0000 ০0৮৮1 


প্রথম খণ্ড ॥ ৩৯ 


(96126 50101575, 59,716 00801751055 21755015906 76 1001016৫ 
ড/000000১ ৪50 26 01590 10 ৬7650 170 1076. 086 08 07950 007৮ 
৮/0100107 00100 ৮৮510 1010900176 09 109 05 028 পথটা 100, 
1 1010 10177) 1] ০৪1০ 1091 1509]) 10016 0720 010. 1139 1009% 2009%৮- 
০0 276 6০ 10610 211 00০ 0106০, 2100 5910) 41782901796 [০ 
৪1]. খত 15 ৬1601 10000 ৮010 0086 2 27 হা056 10956 95 [720 
৮/1৮95 25 0০ 216 96219 11 000 ০৮, আমি কখনও কোরাঁণ পাঠ 
করি না। ওসর আমার ভাল লাঁগে না। গত কল্য আমরা প্রায় ত্রিশ 
জন রোহিলা স্ত্রীলোককে ধরৈয়া একেবারে বিবন্ত্রাবস্থায় নবাবের তাম্ুতে 
লইয়া গিয়াছিলাম। নবাব বলিলেন যে, তিনি এই মাত্র একশত স্ত্রীলোক 
রাখিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার আর ত্ত্রীলোকের প্রয়োজন নাই। তিনি 
তখন সে ত্রিশজন ভ্্রীলৌক সৈশ্তদ্িগকে দান করিলেন। তাহাদিগের মধ্য 
হইতে তিন জন স্ত্রীলোক সেই ছুন্দভিগুরাল! বালক আমার নিকট আনিয়া- 
ছিল। আমি বলিলাম যে এক জনের অধিক আমি রাখিব না। তখন 
সে বাল বলিল, “ভর তিন জনই রাখুন। কোরাণে লিখিত আছে, 


আকাশে যত তার! আছে, এক এক পুকষের তত স্্ী রাখা কর্তব্য |” 

টম্সন | 11)0 006 10120 100050100 27 95091101706 10001.90 ০৯02- 
0101712% 09০90 09901, [11115 8৮/29 000 131010, 19০৮1) 16 075 
1311910, 11015 1006 01110020059 [0051 211 001109৬0179 10120 00 
4 ৮৩/% 1০০. তবে কোরাণ ত বড় ভাল পুস্তক। দূর হউক বাইবেল। 


ছুলোয়ত্যাউক বাইবেল । এ উষ্ণ দেশে আমরা সকলে কোরাণের "লিখি 
ধন্াবলম্বন কঁরিব্‌। 

খন টম্সন্‌ এবং মেল্বিল্‌ পরস্পরের সহিত এইরূপ কথা বর্ত। বলিতে- 
ছিলেন, তখন স্থানান্তরে অন্যবিধ দৃশ্ঠ সমুপস্থিত হইল। সেখানে অন্ত 
প্রকারের কথা বার্তা হইতেছিল। 

হাফেজের স্ত্রী এবং কন্ঠার প্রকোষ্ঠে লেফটেন্যাণ্ট টমসন, এনসাইন ঞ্জর্জ, 
আবেদারি মাদার এব অমরসিংহ এই চারি জন প্রকে করিয়াছিল। 
লেফটেন্যান্ট টম্কিন্, হুজোৎ এ! এবং এরফান্আালি প্রভৃতি আর দশ বিশ 
জন গৃহের জিনিষ পত্র অপহরণ করিতেছিল। এতছিন্ন অপরাপর সিপাহী 
গণের মধ্যে্কেহ বাদীইর খণ্ডে বসিয়া তাত্রকুট সেবন পূর্বক পথশ্রান্তি দূর 
করিতে লাগিল, ্কেহ ব' এদ্রিক ওদিক গমনাগমন করিতে লাগিল। 

নাদেরালী জমাদার হাফেজের স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ 


৪৪ অযোধ্যারবেগম ॥ 


সেখানে ছিল না। লেফটেম্তাণ্ট টমসনের আদেশান্ুসাঁরে সে পান্বী বেহাৰা 
সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল লেফটেন্াণ্ট টম্সন্‌, 
মেল্বিল্‌ এবং অমরপিংহই প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়! রহিলেন। 
পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে থে স্ত্ীলোকদিগের প্রতি 'কাহাকেও অত্য।- 
চার করিতে দেখিলে অমরসিংহের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইত। অমর 
পিংহ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাফেজ-নন্দিনীর লাব্্যমরী সরলতা 
পরিপূর্ণ পবিস্র মুখকমল দরশশনে একেবারে বিশ্মিত হইল। সে অনিমেষ 
নেত্রে স্পন্দহীন পুত্তলিকাব স্টায় তাহার মুখেল দ্রিকে চাঠিয! রহিল । মনে 
মনে ভাবিহে লাগিল, জগন্মোহিনী মৃ্ঠি এই স্বর্গীয় প্রতিমা বোধ "হয় 
পৃথিবীতে আব কোথা ৪ নাই। কিন্ত ইহার ভাবী ছুরবস্তাঁর বিষয় চিন্তা 
করিয়া অমরসিংহের হৃদয় বড়ই বাথিত হইল। এইরূপ পবিত্র মুস্তি 
ঘে নর-পিশাচ কামানক্ত নবাব স্থজাউদ্দৌলার হস্তে সমর্পিত হইবে, এ 
চিন্তা তাহ!র একেবাবে অসহনীয় হইযা উঠিল) অমরসিংহ তখন বারশ্বার 
আপনাকে আপনি প্রশ্ব করিতে লাগিলেন | সত্য সত্যই কি সংসারে 
পরমেশ্বর নাই ? পরমেশ্বর আছেন ইহা বলি কি প্রকারে? তিনি থাকিলে 
ঈদৃশ দেববালাকে এই প্রকাব বিপরাবস্থাঘ কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। 
ইহার পবিত্র মুখকমল দেখিলে মানুষের ছদবে ইহার প্রতি স্নেহ এবং দয়ার 
সঞ্চার হয়) ইহাকে নবপিশাচধিগেব অপবিত্র ম্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত প্রাণ বিসঙ্ভন করিতে ইচ্ছা হয়। তবে ঈশ্বর পরুম দয়াবান হঈয়া কি 
প্রকারে ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন ? বোধ হয়, যধি এসংসাসে কোন ঈশ্বর 
থাকেন, তিনি দরামর নহেন। তিনি সর্ধ-শক্তিমান। তিনি সর্ব শক্তিমান ন! 
হইলে, ঈদৃশ অলৌকিক রূপলাবণ্য, ঈদৃশ পবিত্রভাব একাধাবে সংঘটিত হইত 
না। সর্বশক্তিমান না হইলে, এই দেবীর ন্তাক্স বূপবতীকে কখনও স্থৃষ্টি 
করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্ত তবেকি ঈশ্বর অত্যন্ত নিছুর? শাস্ত- 
কারেরা ত তাহতকে পর্ম' দয়াল বপিয়! ব্যাখ্যা করেন । তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? 
নাঁ-শান্ত্র কখনও নিথ্যা নহে। নিবাস পণ্ডিত যাহা! বলিয়াছেন, তাহাই 
ভ্য। আন্গবকে মানুষ রক্ষা করিবে, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর প্রত্যেক মন্ুষ্যের 
মনে দয়া এবং স্নেহ প্রদান করিপাছেন । বিপদ হইডে মগ্ষ্যকে রক্ষা করিবার 
উপায় তিনি পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আর ঈশ্বরে দোষারোপ 
করি কেন? যে পরমেশ্বর শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্বে মাতস্তনে ছুপ্ধ প্রদান 
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করিয়াছেন, তিনি নিষ্ঠুর ইহাও কি সম্ভবপর ? মানুষ বিপদে পড়িলে অন্তান্ত 
লোঁক তাহার উদ্ধার করিবে, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেন্ত ৷ ফিন্ এ'সংসারে মান্থু 
মনুষ্য প্রতি ত্রষ্ট হইয়।, পরস্পর পরস্পরের সাহাধ্য করিতে বিরত থাকে। 
প্রত্যেকে আপন আপন কর্তব্য লঙ্ঘন করে; স্থতরাঁং পরিণামে তাহাদিগকে 
আঁপন*আপন কর্মফল ভোগ করিতে হয়। 

অমর্সিংহ একেবারে আন্মবিস্ৃত হইয়া এইক্িপ চিন্তা করিতেছে । লেফ- 
টেন্তাণ্ট টম্সন্‌ এবং মেলবিল্‌ পুর্বোল্লিথিত প্রণালীতে কোরাণের ব্যাথা! 
করিতেছেন। কখন কথন হুস্ত পদাদি সঞ্চালনপুর্ব্বক বীররসে প্রমত্ত হইয়া 
কথা বলিতেছেন। হাফেজ-ননিনী টম্পন্‌ এবং মেলবিলকে উচ্চৈঃস্বরে 
বাঁদান্থুবাদ করিতে দেখিয়া একটু ভীত হইলেন। ইহারা ইংরাঁজিতে কথা- 
বার্তা বলিতে ছিলেন | ইহাদের কোন কথ! তীহাঁর বুঝিবার সাধ্য ছিল না। 
কিন্ত ইহাদের ভাব ভঙ্গী দশনে তাহার সর্ধ শরীর কাপিতে লাঁগিল। তিনি 
একটু সরিয়া যাইয়া আপন মাতার নিকটে দাড়াইলেন। বৃদ্ধা হাফেজ-পত্রী 
নিঃশক্ক হর্দয়ে বসিয়া আছেন! ভীতি ভাবনাকে তিনি এজন্মের মত বিদায় 
দিয়াছেন। কন্তাকে ভয়ে কাপিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “ভয় কি 
বাছা! মৃত্যু সকল ছুঙখ যন্ত্রণা শেষ করিবে । সত্বরই এই ছুঃখ কষ্টের অবসান 
হইবে) মৃত্যুর উষধ ত আমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে 1” 

বৃদ্ধার এই কথা টম্সন্‌ কিম্বা মেল্বিল্‌ শুনিতে পাইলেন না। ক্িন্ব 
অমরসিংহর কর্ণে এই শব্ধ কয়েকটা প্রবেশ করিল। অমরসিংহ ব্লৌহিল। 
দিগের ভাষা বন্ড বুবিত না । কিন্তু বৃদ্ধার এই কথা কযেকটীর অর্থ 'সহজ্জেই 
তাহার উপলদ্ধি হইল । 

“মৃত্যু সকল দুঃখ কষ্ট শেষ করিবে” এই কথাটি যেন অমরসিংহের নিড্রা 
ভঙ্গ করিল। অমরপিংহ ঘোর মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল। 

সে তখন আপন মনে মনে বলিল, “এ ত ঠিক কথা। মৃত্যু সংসাধের 
সকল কষ্ট,“সকল যন্ত্রণ। দুরত্ররিতে পাঁরে। কস্ত তবে আমিঞ্সৃত্যুকে কেন 
আলিঙ্গন করি ন7? এই অনিত্য দেহ কেন আমি এই স্বর্গীয় বালা হাফেজ- 
নন্দিনীর উদ্ধীরার্থ বিসর্জন কীঁর না? তাহা হইলে একদিকে মৃত্যু আমার 
সর্কল কষ্ট, দকল যন্ত্রণা খর *কবিবে। পক্ষান্তরে যে অকিঞ্চিতকর অনিতা- 
দেহ রোগাক্রাস্ত হইয়া এখনই পতিত হইতে পারে, যে অনিত্য দেহ মুহ্‌- 
তের নিমিত্বও আমাক রক্ষা করিবার সাধ্য নাই, সেই অকিঞ্চিতকর দেহের 
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বিনিময়ে এইকপ মহছ্দ্দেম্ত সংসিদ্ধ হইবে । আমি রাক্ষসের হস্ত হইতে 
রমণীদ্বয়কে রক্ষা কর্পিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জন করিব। প্রতিজ্ঞা 
করিলাম এ জীবন বিনর্জন করিব। 

“আমার এ জীবন ধারণে কোঁন ফল নাই। আমার হৃদয় ত অহমিশি 
শোঁকে দগ্ধ হইতেছে । এ সংসারে রাঁজ্যপদ প্রাপ্ত হইলেও তআধঘি কথ- 
নও সুখী হইব না। পিতা মাতার শোক, স্ত্রীর শোক, ভগ্ীর শোঁক সর্বদাই 
আমাকে অসহনীধ যত্ত্রণ! প্রদান কবিতেছে। পরে বিনি পিতৃস্থানীর হইয়া 
আমাল জীবন বক্ষা কবিলেন, সাধ্যান্পারে আমাকে প্রতিপালন করিয়া- 
ছিলেন, ধাহান গ্রসাদে এই অস্ত্র শিক্ষা লাভ করিযাছি, তিনিও সে বৎসর 
বন্দাবে বদ্ধে আহহ ভইযা। মাঁনবলীলা সম্ভবণ কবিষাঁছেন |এ অবস্থায় 
আমাঁব এই পাঁপ জীবন ধাঁবণ বিড়শ্বনা মাত্র। কোন এক সৎকার্য্যে এ জীবন 
উত্সর্দ কবিতে গাবিলেই চবমে সদগতি লাভ ভইবে। বিশেষতঃ যদি পিতা, 
মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্বীন মৃত্রা হইবা থাকে, তবে ইহলেকে পপিত্যাগ মাত্রেই 
তাহাঁদিগেব সাক্ষাৎ লাঁভ কবিব। ভাঁষ। হাঁ! এমন দিন 'কি আমার 
কখন ভইবে, দে, আঁবাব সই জ্রেহমবী জননীব মখ দেখিতে পাইব? তখন 
নার পদতলে পড়িমা বলিব, "মা! ভোমাব সেই ভতভাগ্য সন্তান প্রাণেক ভঙ্ষে 
নবপিশাচেন হস্ত হইতে তোমাকে বক্ষ! কবিনার চেষ্টাও কবে নাই |” মনে 
অনে এইব্প চিন্তা করিতে করিতে, অম্ব্সিত্ত ক্গিপ্রের সভায়, অথবা স্বপ্না 
বস্থাপন্ন লোকের স্তাধ মা মা বলিঘা চিৎকাব কবিযা উাঠিল। | 

হাফিজের পত্রী আশ্র্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চী।হযা বহিলেন। 
ইহাদিগের চাবি চক্ষ একত্র ভইবামাত্র পরস্পবেব প্রতি পরস্পরের সভীব 
উপস্তিত হইল। মন্ুযযদিগেব মধো পবস্পবের প্রেম ও ভালবাসা অস্পষ্টভাবে 
এবং অজ্ঞাভনাবে পবস্পপ্বের হদশ আকর্ষণ কবে । হাফেজেব দ্্ীর মনে হইল, 
ফে ইনি শক্র নহেন, বন্ধু হইবেন । 

অমরসিঞ্ আঁবার আন্মনংসম পূর্বক ভাবিতে লাগিল, *ঠিক কথা, 
মৃত্যুই মামাকে কেবল সুখী করিতে সমর্থ বিশেষতঃ এই নিরাশ্রয়া 
হাঁফেজ-নন্দিনী এবং হাঁফেজ-পত্রীন উদ্ধারার্থ' জীবন বিসর্জন কৰিলেই মৃত্যু 
আমার নিষিন্ত স্বর্গেব দ্বার উন্মোচন কবিবে ৯. শ্ইভগতেই আমার পর্বরু'ত 
পাপেপ প্রারশ্চিন্ত হইবে 

কিন্য কি প্রকারে ইহারিগেব উদ্ধান করিব? আনর। প্রায় পঞ্চাশ জন 
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সৈনিক পুরুষ ইহাঁদিগকে ধৃত কবিতে আসিযাঁছি। ইহাঁব মধ্যে আমি ভিন্ন 
আর সকলেই ইহাদিগকে নব পিশাঁচ স্থজাঁউদ্দৌল।ব নিকট * লইবা যাইতে 
চেষ্টা কবিবে। এই উনপঞ্চাশ জন লোকেব সঙ্গে বদ্ধ কবিমা, কি ইহ্ীদিগকে 
উদ্ধাব কবিতে পাঁবিব? পাঁবিব বই কি? পিতীবৰ নিকট ঘেকপ শিক্ষা 
প্রাপ্ত ,হইযাছি, তাহাতে ইহাব তিন চাবিটা ই বাজকে এখনই আমি যুদ্ধে 
যমালয়ে প্রেধণঞকবিতে পাবি। ক্ষিন্ত তাহা হইলেও ত ইহাদিগকে উদ্ধাব 
কবিতে পাবিব না। উহাঁবা স্ত্রীলোক, বিশেবতঃ উচ্চ কুলোছ্ছবা । আমাৰ 
সঙ্গে পদত্রজে গমন কবিষা ইস্তাবা পন'ঘনে সমর্থ হইবেন না। এখন দেশে 
স্থান স্থানে নবাব সৈন্য এবং ইংবাঁজ সৈম্ঠ বিচবণ করিতেছে । এই পঞ্চাশ 
জনকে পবান্ত কবিতে পাঁবিলেও তাহাতে কোন লাভ নাই। বন্দুক এবং 
কামান লইযা,নশ বাঁব জন সৈন্য এক হইলেই, অনাধাসে আমাক প্রাণ- 
বিনাশ কবিষা ইহাপিগকে পৃত কবিতে পাবিবে। কামান, বন্দকই ইতকাজ 
সৈশ্তেব এক মাত্র বল ভব্সাঁ। অনি-ধদ্ধ কিবা শু-ঘ্‌দ্ধ হইলে একবাব্‌ চেষ্ট। 
কবিষা দোঁখতাম | 

“কিন্ত এখানে এইবপ চে কব। বৃথা । তাহাতে কেবল আমা প্রাণ 
বিনাঁশ হইবে, ইহাদিগেব কোন উপকাব হইবে না। উনপঞ্চাশ জন লোকেব 
হস্ত হইতে একাকী ইহাদিগকে উদ্ধাব কবা দঃনাধ্য। তবে কি করিব? 
ইহাঁদিগের সহিত পন্নানশ কব্যা, কোন একটা উপাষ অবধাবণ কৰ্তে 
পাঁবিতান্ত, তবেই কৃতকার্য হইণাব কতক সন্তাবন! ছিল। কিন্ত ইহাবা 
আমাব কথা কঝবেন না। আমিও ইভাদিগেব সকল কথা বুঝি পবিব 
না। বিশেষতঃ আমি ইংবাজ“সৈন্যের অঙ্গে ইহাদিগকে ধৃত কবিতে আপি- 
য়াছি। ইহাঁবা আমাকেও শক্র বলিবা মনে কবিতেছেন। আমি কোন 
কথা জিজ্ঞাসা কবিলে, ইহাবা কখনও আমা কথাব উত্তব প্রদান কবিবেন 
না। ইহাবা নবাঁবেন জী, নবাঁবের কন্তা। দছববস্থাষ পড়িষাছেন বপিয়া ঠক 
এখন আমীব স্যাঘ এক জন ক্ষুদ্র সিপাহীব সহিত কথা বলিক্ক্বন ? আমি 
এক জন সাধাবণ সিপাহী । আমাব ন্যায কত শত সিপাহী ইহাদিগের 
গোলাম ছিল। তবে কি ঝবিব? ইহাদিগেব সঙ্গে কথা বলিবাঁব উপাষ 
কি? অন্তান্য যে সকল সিপাত্ী ইহাদিগেব কথা বুঝিতে পাবিবে, যাহাব! 
আমাৰ মনেব' ভাবঞ্ইহাদিগকে বুঝাইঘা বলিতে পাবিবে, তাহাঁদিণের নিকট 
আমাৰ অভিপ্রায ব্যক্ত কৰিলে সমুদষ চেষ্টাই বিফাঁল হইবে । এখনই আমাৰ 
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হস্ত পদ বন্ধন করিয় নবাবেব নিকট লইয়া যাইবে। হাঁয় কি বিপদ! আমা- 
দের সঙ্গে এমন কি একজন লোকও নাই যাহাকে বশ্বাসকবিয়া আমি আমার 
মনের কথ! বলিতে পারি? 

“ধন্য পবমেশ্বব ! আছে ! আছে! বুদ্ধ ছত্রসিংহ আশাদেব সঙ্গে আসি- 
স্াছে। ছত্রসিংহ এদেশেব কথা বিলক্ষণ জানে । ছত্রসিংহেব হাদয় এেকে- 
বাবে পাষাণ মণ্ডিত নহে। বিশেষতঃ বল্সাবেৰ যুদ্ধে আমি তাহার প্রাণ- 
রক্ষা কবিয়াছি। সংগ্রাম ক্ষেত্রে সে আহত হইয়া পডিলে, আমি ছুই ক্রোশ 
পথ তাহাকে স্কন্ধে কবিয়া নিগ্জা গিযাছিলাম। সকলেই সংগ্রাম ক্ষেত্রে 
তাহাকে পবিত্যাগ কবিতে গিযাছিল। তবে ছত্রমিংহ কি এত অকৃতজ্ঞ 
হইবে? আমাব অভিপ্রেত বিষধ ব্যক্ত কবিরা, সেও কি আমাব প্রাণ বিনা- 
শেক চেষ্টা কবিবে? কখন না। ছত্রসিণ্হ অর্থলোৌভী নহে। সে কখনও 
এত অকরুতজ্ঞ হইবে না 1» 

এইবপ চিন্তা কবিযা, অমবসিণ্হ হাঁষেজেব পত্রী প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে 
আসিব, ছত্রসিংহেব অনুসন্ধান কবিতে লাগিল। অন্ঠান্ত দৈম্তগণ হাঁফেজের 
গৃহসামগ্রী অগহবণ কবিতেছে। কিন্তু ছত্রসিহ অর্থলোলুপ নহে। ছত্র- 
সিংহেব একটু গাঁজা খাওযাব অভ্যাস ছিল। সে বাহিব বাড়ীতে অন্যান্য 
লোক হইতে একটু দূবে বসিধা গাজা দম দিতেছে । অনেকক্ষণ পরে 
সাঁভীয় দম দিয়াছে, তাহার মন বডই প্রদুল্ল হইযা উহিযাঁছে। 

অনবসিংহ ছৃত্রসিংহের নিকট যাইবা পশ্চাৎ ভইতে তাহাব স্কন্ধেব উপর 
হম্ত স্থান করিল। ছত্রসিংহ গাঁজাম একবাবে শিমপ্র ছিল। চমকিয়া 
উঠিষা, চাহিয়া দেখে যে অমব্সি“হ তাহাৰ ফ্ন্ধে হন্ত স্থাপন কবিয়াছে। অমর 
সিণ্ছকে ছত্রসিংহ প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসে। কনিষ্ ভ্রাতা বলিয়া 
তাহাকক মনে কবে। ছত্রসিহু তখন গীজাব কন্ী কাছে রাখিয়া, মনেৰ 
আটমোদে অমব্দ্ংহেব গলা! জড়াইয়! ধবিয়া গান করিয়। উঠিল। 


ভাই বুঝলে নাঁরে গাঁজার মজা, 
কসে দম দিলে লোক হয় রাজ!। 


অনরসিংহ বলিল, “দাদা, তোনার নিকট একটা থা বলিতে আসিয়াছি, 
কিন্থ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিবা প্রতিজ্ঞা কব, একথা! ক'হাবও 'নিকট প্রকাশ 
বিনে না15 
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ছত্রসিংহ। ভাই তোর কাছে আমার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ? তুই 
একবার আমার প্রাণ রক্ষ। করিয়াছিম। আমি তোর জন্য প্রা দিতে পাবি। 
অমরসিংহ । তাই তুমি হাফেজ রহমত খাঁর কন্যাকে এবং স্ত্রীকে দেখি- 
য়াছ? অন্দরের মধ্যে তাহারা ধৃত হইক্লাছেন। লেফটেন্তাণ্ট টম্সন্‌ এবং 
মেল্বিল্‌ সাহেব সেখানে বসিয়া আছেন । 
ছত্রসিংঠ।« দেড় প্রহরের্‌ অধ্যে একবারও গাঁজা খাই নাই। আমি 
এখন গাঁজা ফেলিয়! সেই মাগীদের দেখিতে যাইব। তুই এক মজার লোক, 
আমি কেন সে মাগীদের দেতিতে যাব ? 
* অমরসিংহ। দাদা হাফেজের কন্তার স্ায় এমন পরমা সুন্দরী আর কোথাও 
দেখি নাই মুখ খানি যেন ধর্মভাবে পরিপূর্ণ। বোধ হয় ইহার চরিত্র এবং 
হৃদয় অত্যন্ত পবিত্র হইবে । 
ছত্রসিংহ। নবাবের স্ত্রী, নবাবের মেয়ে, ছুবেলা গরম জলে স্নান করে ; 
ইহাঁতেও পবিত্র হইবে না? 
অমগ্সিংহ। ভাই হাফেজের স্ত্রীকে দেখিলে তাহাকে আমার মা বলিষ। 
ডাঁকিতে ইচ্ছ! হয়। ইহাদিগের মায়ে ঝিয়ের হৃদয় যেন দয়! ধর্মে পরিপূর্ণ । 
ছত্রসিংহ। বড় মানুষের মেয়ে অনেক টাকা কড়ি আছে। কাজেই 
সকলকে দয়া করে 
অমরসিংহ। দাঁদা, হাঁফেজের কন্তাটীকে সত্য সত্যই দেববালা বলিয়া 
বোধ হুয়। আমি ইহাকে দেখিবামাত্রই আমার মনে হইল যেন ইনি আমার 
কনিষ্ঠ সঞ্জেদরা। এই প্রকার দেববালাকে আমরা কামাসক্ত“নরপ্রিশীচ 
স্ুজাউদ্দৌলার হস্তে সমর্পণ করিব? ইহাঁদিগকে নবাবের হস্ত হইতে রক্ষা 
করিবার কি কোন উপায় নাই? 
ছত্রসিংহ। ভাই ও কথা মুখেও আনিন্‌ না। তাহলে নিশ্চয়ই তোর 
মাথা কাঁটা যাবে। একেই তোর বড় বদনাম হইয়াছে। শীলা এরক্রান- 
আলি আপ জোবানআলি.'পসকলেই নবাবের নিকট বলিয়াছে্চ যে, তুই টাকা 
খেয়ে অনেক রোহিলা স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিয়াছিম্‌, আর অনেক স্ত্রীলোকের 
পলায়নের সুবিধা করিয়। দিয়াছিম্‌ । নবাব তোমাকে চিনে না, তাই 
&তামার রক্ষা; বিস্ত* ন্বাব জেনেরল চ্যাম্পিয়ন সাহেবকে তোমার 
বরখান্তের "নিমিত্ত গ্ন্থরোধ করিয়াছেন । তুমি নেহালসিংহের পুভ্র। যেরূপ 
ক্ষমতা, এতদিনে সুবেদার হইতে পারিতে। 
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অমরসিংহ। ভাই আমি স্থুবেদারী চাই না, আমার নাঁম কাটিয়া দিলে 
এখনই চলিয়া ষাইব ।-তোমাকে আমার একটা কা করিয়া দিতে হইবে । 

এই সময়ে ছত্রসিংহ গাঁজীয় আর এক দম দিয়া বলিল--“ভাই তোর 
একটা কাজ কেন? তোর পাঁচটা কাজ করিয়া দিব এ প্রাণ তোর 
জন্য দিব। মরণকালে আমার যে ছুই চারিটা টাকা থাকিবে, তোকে সব 
দিয়া যাব। তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে?” আবারু গানের স্বরে 
চীত্কাঁর করিরা বলিল, 


“আমার কে আছে এ ত্রিভুবনে 
গাজা আর ভাই অমর বিনে ৮ 


অসরসিংহ। দাদা, আমি হাঁফেজেব্‌ স্ত্রী এবং কন্তার সঙ্গে কথা বলিতে 
চাহি। কিন্তু আমি ত তাহাদের কথা! বুঝি না, তীহারাও আমার কথ। 
বুঝিতে পারিবেন নাঁ। আমি যাহা যাহা বলিব, তুমি তাহাদিগকে তাহা বুঝাঁ- 
ইয়া বলিবে। আবার তীহীরা যা বলেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়। দিধে । 

ছত্রসিংহ। তীাহাদিগের সঙ্গে কি কথা বলিতে চাহ? 

অমরসিংহ। এখানে তাহাদিগের পলায়নের স্থবিধা করিয়া দিবার 
কোঁন উপায় নাই। লক্ষৌ নবাবের নিকট ইহাদিগকে উপস্থিত করিলে 
পর নিশ্চয়ই ইহাদিগের পলায়নের একটা সুবিধা করিযা দিতে পারিব। 
তোমাকে এই বিষয়ে ইহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। 

চত্রঞ্সিংহ। ভাই ভুমি কমপাত্র নহ। এই সকল দুঃসাসিক কার্যে 
প্রবেশ করিয়া, আপন প্রীণ হাঁরাইবে । চুপকর, ওসকল কাজে হাত 
দিতে নাই । 

অমরসিংহ। ভাহী আমি প্রাণ দিরা৪ ইহাপিগের উপকার করিব । 
যাহাতে ইহাদিগের ধর্ম রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। সুজাউদ্দৌল! 
ইহাদিগের ধর্ম বষ্ট করিতে উদ্ভত হইলে, আমি নিশ্চয়ই তাহার প্র।ণ বিনাশ 
করিব। 

ছত্রসিংহ। তুই পাগল, তাই কেবল ধম্ম ধর্ম করিতেছিস্‌। মুসল- 
মানের আবার ধন্ম কি? এক এক মাগী সাত বাশ নিকা করে। তাদেক্জ 
আবার ধর্ম। এ ছুই মাগী লক্ষৌ গেলেই নবাবের বেণঘ হইয়া পড়িবে। 
তবে মাৰি দ্রইটাকে একত্রে নিকা না করিলেও পারে। বুড়ীটাকে 
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খোর্দ মহলে * রাঁখিবে । আর এ মেয়েটাকে কয়েক দিন বড় অন্দরে রাখিয়া 
পরে খোর্দ মহলে পাঠাইয়৷ দিবে। 

অমরসিংহ। দাপা, সকল মুসলমান এক রকম নহে। মুঙ্গলমানের 
নাম শুনিলেই তোমার ঘ্বণার উদয় হয়। আমি নিশ্চয় জানিতে পারি- 
ম্লাছি, এই দুইটা স্্রীলোক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, নবাব ইহাঁদিগের 
ধর্ম নষ্ট করিস্বে উদ্ভত হইলে, ইহারা আন্মহত্যা করিয়া ধর্ম রক্ষা করিবেন। 

ছত্রসিংহ। তাহা হইতেও পারে। রোহিলা স্ত্রীলোক গুলি বোধ 
হয় আমাদের হিন্দুর ঘরেক্ক মেঘের মতন হইবে। সে দিন আমরা যে 
ত্রিশটা স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়াছিলাম, তাহীদের মধ্যের দশ বারটা স্ত্রীলোক 
আত্মহত্যা করিয়াছে। নেল্বিল্‌ সাহেবের ঘরে বে তিনটা ছিল, তাহারাও 
আত্মঘাতিনী হইযাছে। 

অমরসিংহ। তুমি আমার এই কাজী করিবে কি না বল। 

ছত্রসিংহ। গোপনে কথা বলিবীর লুগোগ হইলে, জামার কোন আপত্তি 
নাই। "কিন্ত এরফানআলি কি জোবানআলি পিপাহী জানিতে পারিলে 
সর্বনাশ হইবে৷ ইহারা! অগ্ঠের বদনাম করিরা, শাপ্ৰ খান্র যাহাতে স্থবেদারী 
পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। শালাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমত। 
নাই, যে, আপন ক্ষমতাবলে সুবেদারী পাইবে । কেবল লোকের বদ্নাম 
করিয়া! জেনেরল সাঁহেবকে সন্থষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে। 

স্তমরসিংহ। গোপনে কথা বলিবার এক উপায় আছে। নবাব 
ইহাদ্দিগকে "পান্বীতে করিয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন। “তুমি এবং 
আমি ইহাদিগের পাহ্থীর কাছে কাছে থাকিব। বেহারাগ্ণ পান্বী বাখিয়। 
মাঝে মাঝে যখন বিশ্রীম করিবে, তখন অনায়াসে ইহাদের সহিত কথাবার্তা 
বলিতে পারিব। 

ছত্রসিংহ। এ বেশ ফন্দি হইয়াছে । এ দেখ, নাদেরালী চারি খানা গ্রান্থী 
লইয়া আঁপিয়াছে।  * 

এই সময় নাঁদেরালী সিপাহী চারিখান! পান্বী এবং বিশ পঁচিশ জন 
বেহারা সহ আসিয়া! উপস্থিত হইল। নবাব সুজাউদ্দৌলা হাফেজরহ্যতের 
রী ও কন্যাকে ধৃত বাঁরকার *নিমিভ্ত সৈন্য প্রেরথ কালে, তাহাদিগকে হুকুম 


পাপী শি চি 








* নব।বদিশের উপপত্ী মে হলে থাক তাহাকে খোক্ছি মহল বলে। 


৪৮ অধযোধ্যারবেগম । 


করিয়াছিলেন, যে, হাফেজের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পান্ধীতে করিয়! 
আনিতে হইকে। ধৈন্ঘদিগকে আরও বিশেষ করিয়! বলিয়! দিয়াছিলেন, যে, 
তাহাদিগকে কখন ও বিবস্ত্রা করিয়া, তাহাদিগের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, 
'তিনি তাহার প্রাণ দণ্ড করিবেন। সুজাউদ্দৌোলার এইক্সপ আদেশ করিবার 
বিশেষ কারণ ছিল। স্থজাউদ্দৌলার মাতা! সায়দ উন্গিস! বেগম দিল্লীর অতি 
সন্তরান্ত উমরা সাদত্আলি খাঁর কন্যাঁ। উক্ত দাদতালির পরিবারের কোন 
এক রমণীর সহিত হাফেজের কোন এক পুত্র কি পৌজ্রের বিবাহ হইয়াছিল। 
ইহাতে অযোধ্যার উজীর এবং কোন কোন রুহিল৷ মহিলার মধ্যে আত্মীয় 
কুটুখ্িতা ছিল। 

নাদেরালী পালী সহ উপস্থিত হইলে পর টম্সন্‌ সাহেব হাফেজ রহমতের 
কন্তাকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন,_“0 ! 079 ৮০00 180 19 0710, 
৬16 21900050100 ঠ1/1 5176 15, 1 জগ 216 িতত50 ০০10 1041৩ 
10917 0৮০1 60 100, এ যুব্তী কাদিতেছে।! কি পরমান্ন্দরী যুবতী ] 
নবাব ইহাকে আমায় দেয়, তবে বড়ই ভাল হয়| 

এই বলিয়া! দুবু্ত টম্সন্‌ হাঁফেজের কন্তার গাত্রম্পর্শ করিতে উন্তত 
হইলে, হাফেজের স্ত্রীর তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত তরবারি উত্তোলন করিলেন । এদিকে 
পশ্চাঁৎ হইতে মেল্বিল টম্সন্কে ধরিয। বলিল, “718 81০ 50৮. 0০17 2 
৬/1726 21৩ ৮০৪ 00100 2710 িতছঞ ৮101 ০0109101086 85 09 
01098671706 199 01৮27 ঘ5 56710607057 1796 69 £9001১ 07০ 1007 
০ 217 ০£ (11053 19.0195” তুমি কি করিতেছ-_-তুমি কি করিক্তেছ ? নবাব 
আমাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। নবাব ইহাদিগের গাত্রম্পর্শ করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন । 

ইহার পর নাদেরালী হাফেজের স্ত্রী কন্তা এবং অন্তান্তি চারি পাঁচ জন 
স্রীলোককে পান্ধীতে আরোহণ করিতে বলিল। কন্যার সহিত পথে কথা 
বার্তী বলিবেন& এই অভিপ্রায়ে, হাঁফেজের : স্ত্রী, কন্তার হাত ধরিয়া এক 


ররর প্র 
শশী শশী শাপলা শিপ নিলা পলাশী? পট্স্লিশীশা শি শশী শশী 


* পক্ষপাতী ইংরাজ ইতিহাস লেখক বলেন রোহিলা যুদ্ধের পর রোহিলা রমণী দিগের 
প্রতি কোনজপ অত্যাচার হয় নাই। হাফেজের স্ত্রী এবং কন্তাকে পাক্ষীতে করিয়া নিয়! 
ছিল। কিন্তু পরাজিত শত্রর স্ত্রী কন্াকে তৃত করাও কি অত্যাঁচার'নহে? আর রোহিলখণ্ডের 
অন্তান্ ক্রীলোকদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় যে নুজউিদ্দৌলার নিকট ধৃত (করিয়া লইয়! গিয়াছিল, 
তাহা কি সত্য নহে? 


প্রথম খণ্ড । ৪৯ 


পান্ধীতে উঠিলেন। সৈহ্াগণ অনেকেই পাক্কীৰ অগ্রে অগ্রে চলিল। 
কেবল অমরসিংহ এবং *ছত্রপিংহকে পান্ধীব পশ্চান্তে যাইতে . দেখিয়া, 
লেফটেন্তাণ্ট টম্সন্‌ ইহাদিগকে পাক্কীব পাহারাধ নিযুক্ত কবিলেন। অমব 
সিংহ যা আশা করিয়াছিল তাহাই হইল । 


স্পা ওলি তি পাটি 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 
* পথে পথে । 

অমবসিংহ হিন্দি কিন্বা উদ্দ, ভাবাতে গুদ্ধন্ধপে কথাবার্তা বলিতে পাবিত 
না, এব লক্ষ প্রদেশের হিন্দি কি উদ্দ, সম্যবৃন্ধপে বুঝিতে পাবিত না। 
অমবসিণ্হেৰ পিতা নেহালসিণ্হেৰ বাড়ী প্রধাগে (এলাহাবাদে ) ছিল। 
নেহালসিংহেব পুন্র যে হিন্দিকি উদ্দ, বুঝিতে পাবেনা, এ বড আশ্চর্যেব 
বিষয় । সুতবাঁং এই বিষধ দন্ধন্ষে বেজিমেণ্টেব মধ্যে নান গ্রকাব কথাবার্। 
হইত। কেহ কেহ বলিত, মুধ্িদাবাদে নেহালপি"হেৰ একটা বাঙ্গালি 
মেষেব সঙ্গে আসক্তি ছিল। সেই বাঙ্গালি স্বীলোকট্াৰ গর্ভে অমনসিপ্তেৰ 
জন্ম হইযাঁছে। আবান কেহ কেহ বলিত, নেহালসিংহ সেবপ লোক 
ছিলেন না। তিনি বড ধার্ষিক লোক, বড শুদ্ধাচাবী ব্রাঙ্গণ ছিলেন । 
তাহাব কি এইবপ কোন চবিত্র দোষ ছিল? অমব্পি-হ তাহাব পালিত 
পুত্র হইবে। এবফান্মআলি প্রন্ততি বলিত, “নেহালসি-হেব জামাতা 
রণবীবপসিংহ পঁলাণীব যদ্ধে নিহত হইলে পৰ, নেহালসিংত গোপনে উহাব 
কন্তাকে অমবসিংহেব সঙ্গে নিকা দিবাছে। এই কথা প্রকাশ হইলে তাহার 
জাতি নষ্ট হইবে, সেই জন্য অমবপিংহকে আপন পুক্র বলিষা গৃহে রাখিষা- 
ছিল। আমল কথা অমবসিংহ নেহালসিংহেব জামাতা |”, 

এবফীনজালিব এইবপ বলিবাঁৰ আব কেন কাবণ ছিল না । অমরদ্পিংহ 
নেহাঁলসিংহেব কন্তাকে স্তত্যন্ত ভাল বাসিত, সেই জন্য এক্ষীকান্আলি এই 
রূপ বলিত। কিন্তু এ সংসারে যাহাব যেবপ চক্ষু সে অপবকে সেই ভাবে 
দেখে। চোর মনে কবে, ধেঁজগতেব সমুদ লোকই চোব। সাধু মনে 
করেন, ঘে 'পৃথিবীব* সকল*লোকই সাধু। এবফাঁন্আলি যেৰপ লোক 
তাহাঁব মনেব ভা তদম্থবপই হইখে। ইহাতে আমকা এবফান্আলিকে 
দৌধী বলিষ! সাব্যস্ত কবিতে পারি না। 


৫৭ অযোধ্যারবেগম । 


অমবসিংহের পবিচয্ব পাঠকগণ পৰে জানিতে পাবিবেন। এই স্থানে 
সে সকল বিষয় উল্লে কবিবাব কোন প্রযোজন নাই। হীফেজেব পত্ীৰ 
সঙ্গে তীহার বাস্তায় বে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাই কেবল এই অধ্যায়ে 
বিবৃত হইবে। 

সিপাহিগণ অগ্রে অগ্রে চলিতেছে । হাফেজেব পবিধাবস্থ আই নয 
জন স্ত্রীলোক পান্ধী আবোহণে তাহাপধিগেৰ পশ্চাতে পশ্চঠতে চলিষাঁছে। 
ছত্রসিংহ এবং অমবসিংহ পাক্বীব সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে । অপবাহ্ছে ইহাব! 
হাফেজেব 'গৃহ হইতে বাহিব হইয়াছে । খন প্রা বেলাবসান হইযা 
আসিয়াছে । বাত্রে ইহাদিগকে নিকটস্থ কোন এক বাঁজাঁবে অবস্থান 
কবিতে হইবে। বেল! ছুই দণ্ড থাকিতে ইহাঁব! এক বাজাবে আঁসিষ। 
উপাস্থত হইল । 

লেষটেন্তাণ্ট টমসন বলিলেন, এখন অনেক বেলা আছে। এ বাঁজাঁব 
জাড়িয়া সন্ত আড্ডায় যাইয়া! বাকে অবস্থান কাবির ॥ 

কিন্তু পান্ধী বেহাবাগণ এই বাজাবে পৌছিয়াই বৃক্ষতলে পান্ধী বাখিয়া 
বিশ্রাম কবিতেছে। তাহাবা বলিতেছে “হুছুব অন্ধকার বাতি, পা্ধী লইঘা 
আর চলিতে পাবিব না|” 

লেফটেন্তাণ্ট টমসন স্বীয অশ্বপুষ্ট হইতে অবতবণ কধ্যা, হি হি 
কবিয়া হাসিতে হাসিতে, হাতে চাবুক দ্বাবা ছুই তিনটা পান্ধী বেহাঁবাৰ 
পৃষ্টেব -উপব আঘাত কবিলেন। এ চাবুকাঘাত প্রহাব স্কবিবাব 
অভিপ্রাক্কে প্রদত্ত হয নাই। তবে ইংবাঁজেব হাতেৰ আঞ্চত, ইহাতে 
দুর্বল বেহাবাদিগেব পৃষ্ঠ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল । বেহাঁবা- 
গণ ভযে ও ত্রাসে এদিক ওদিক দৌডিয়া আতম্মবক্ষা কবিল। টম্সন্‌ 
এবং টমৃকিন্‌ খিল খিল কবিষ] হাসিয়া উঠিলেন। বালক বালিকাগণ পশ্তু- 
পক্গীর গাত্রে যষ্টিব দ্বাবা আঘাত কবিষা যেপ খেলা কবে, ইহীবাঁও সেই 
প্রকাঁৰ একট। খেলা করিলেন । ক্ুষ্টবর্ণ পালী-বেহারাগণ সাহেবদিগেব 
নিকট এক প্রকাব ক্রীভার সামগ্রী বই আব কি। 

হাঁফেজের স্ত্রী এবং কন্তা যে'পান্থীব মধ্যে বসিয়াছিলেন, অমরসিংহ 
, এবং ছত্রসিংহ সেই পাহ্থীব নিকট দঈীড়াইয়া 'আছেন। পান্ঠীব,দব্জ রুদ্ধ । 
কি প্রকাবে ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। 

কিছুকাল পবে অমবসিংহেব শিক্ষার্থসারে ছত্রসিংহ পান্ধীর দরজার 


প্রথম খণ্ড । ৫৯ 


নিকট মুখ রাখিয়া! রোহিলাভীষায় বলিল,_-“মা, আপনাদের কোন বিষয়ের 
প্রয়োজন হইলে আঁমাঁদিঠের নিকট ব্লিবেন। আমর শত্রৎ পক্ষীয় লোঁক 
হইলেও আপনাদ্িগের কোন অনিষ্ট করিব না। পথে যাহাতে আপনাদের 
কোন অনিষ্ট না হয় তাহাই করিব ।+, 

প্ান্ধীর মধ্য হইতে ছত্রসিংহের কথায় কেহ কোনি উত্তর প্রদান করিলেন 
না। কেব্ল দঈ্র্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুন! গেল । 

অমরসিংহের শিক্ষান্থসারে ছত্রসিংহ আবার বলিল, “মা, আমার সঙ্গে 
যে এই আর একটি সিপাহী* আছেন, ইহার নাম অমরসিংহ। গ্রাম লুট 
করিবার সময় ইনি অনেকানেক রহিলারমণীকে পলায়নের সুবিধা করিয়া! 
দিয়াছেন। আপনাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট প্রদান করিতে আমর! ইচ্ছা! 
করি না। তবে আমরা চাকর, মনিবের হুকুম আমাদিগকে মান্ত করিতে 
হয়, তাই আপনাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমাদের দ্বারা যদি 
আপনাদের কোন বিষয়ের সাহাধ্য হয় তবে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিষাঁও 
তাহা করিব | 

ইংরাজদিগের সৈন্তের মধ্যে একজন সিপাহী গ্রাম লুট করিবার সময় বে 
অনে্কানেক রহিলা-রমণীকে পলায়নের সুবিধ। করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা! 
ইতিপুর্বে হাফেজের পত্রী লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছেন। সুতরাং তিনি 
অমরসিংহের নাম শুনিয়া পান্ধীর দ্বার অল্প একটু খুলিবামাত্র সম্মুখে চাহিয়া 
দেখেনঃ যে ভীহাদিগকে ধৃত করিবার সময় যে সিপাহী তাহাদিগের প্রকোষ্ঠে 
বসিয়! অঞ বিসজ্জন করিয়াছিল এবং স্বপ্নাবস্থাপন্ন লোকের ন্াঞ্খ' একবার 
মা, মা, বলিয়া চীৎকার করিরা উঠিয়াছিল, তাহাকেই ছত্রসিংহ অমরসিংহ 
বলিয়া নির্দেশ করিতেছে । এখন ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিতে হাফেজের 
সী সাহস হইল। তিনি ছত্রসিংহের কথার প্রত্রাত্তরে বলিলেন, “বিপন্ন দিগকে 
বাহার। সাহীষ্য করেন, পরমেশ্বর তাহাদিগের মঙ্গল করিবেন |” 

ছত্রসিংহ পুর্বের স্যার আবার অমরসি-হের শিক্ষান্তসন্র বলিল, “মা 
তামাকে আমরা আপন গর্ভধারিণীর ন্যায় মনে করি। নরপিশাচ সুজা 
উদ্দৌলার হস্ত হইতে তোমা্কৈ এবং তোমার কন্তাকে আমরা প্রাণ বিসর্জন 
'করিয়াও বুক্ষা করিত €চষ্* করিব। কিরূপে আমরা৷ তোমাদদিগের পলা- 
য়নের সুবিধা করিষ্মা দিতে পারি, তাহা! বল” ূ 

ছ'্রসিংহ এই কথা খলিলে পর, হাফেজের স্ত্রী এবার পাবীর দরজা 


৫২ অধযোধ্যারবেগম । 


একবাঁরে খুলিলেন, এবংপরমাস্মীয় জ্ঞানে ইহাদিগের সহিত কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন । «বেহারাঁগণ এবং অন্ঠান্তি সিপাহী আপন আপন আহারের 
উদ্যোগ করিতেছে । পান্ধীর নিকট ছত্রপিংহ এবং অমরপিংহ ভিন্ন আর 
কেহই উপস্থিত নাই। 

হাঁফেজের স্ত্রী বলিলেন,-“আমাদের পলায়নের সাধা নাই । /দশের 
সর্ধত্রই বিপক্ষ সৈম্তগণ বিচরণ করিতেছে । পলামনের চেষ্ট। করিলে সেই 
মুহ্‌র্ডেই ধরী পাঁড়িব 1” 

ছত্রসিংহ । (অম্রসিংহের শিক্ষান্ুসাঁবে ) বে আপনাধিগের উদ্ধারের 
কি কোন উপায় নাই? আপনাদিগের উদ্ধারার্থ আমাদিগকে যাহা কিছু 
করিতে বলিবেন তাহাই করিব। প্রাণ শিসম্জন করিয়াও আপনাদের মান 
সম্্রম রক্ষা চে করিব। 

হাফেজের পত্রী এই কথা শুনিনা উদ্ধনেতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত 
পূর্বক বোহিলাভাষায় বলিলেন-“হে পরমেশ্বর তোমাৰ স্য্ট মানুষ বিপদে 
পড়িয়ী যখন একেবারে আশা শূন্য হব, তখন তুমি আপন দূত প্রেরণ করিয়া 
বোধ হয় তাহাদিগকে সান্তনা কন। নহিলে বিপক্ষের সৈম্ত কেন প্রাণ 
বিসক্জন করিরা আনাপিগের উদ্ধারের চেষ্টা করিবে ।” 

তংপরে ভিনি ছত্রসিংহকে মন্বোধন পুক্বক বলিলেন--বাছা! ! আমা- 
দিগের এই ঘোর বিপদের সময় বে তোমরা এইবপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, 
ইহাতে পরমেশ্বর অব্য তোমাধিগের মঙ্গল করিনেন। কিন্তু এখন মৃড়া 
ভিন্ন আর্ব আনাদের উদ্ধাবের কোন উপায় দেখিনা । ভোমপা আমাদের 
উদ্ধারাথ কুথা চেগ্গ কবিধা কেন অনথক বিপদে পড়িবে । মুভযর ওষধ 
আমাদের সঙ্গেই আছে। যদি উজীর আমাদের ইজ্জত নষ্ট করিবার চেষ্টা 
কলে, তবে তখন ঘৃত্াকে আলিঙ্গন করিয়া আপন আপন ইজ্জত এবং ধর্ম 
বক্স করিব 1৮ 

ছব্রনিহ ঝলিলেন,_“আপনারা নিরাশ হইবেন না। আমার সঙ্গী এই 
অমরফ্িংহ বলিতেছেন, বে উজীর আপনাদিগের ধম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত 
হইলে, তিনি নিশ্চয়ই উজীরের প্রাণবধ করিবেন। ইনি উজীরের অত্যাচার 
দর্শনে একবারে শ্ষিগুপ্রান্ধ হইম়াছেন। এখন কসুবোগ পাইলেই উজীরকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিবেন ।” ৮ 

হাষে-পরীল মথ কমল হখন একটু পদ ইইণ 1 হিনি ইচ্ছা করিলে 


চট 
৬/ 


প্রথম খণ্ড । ৫৩ 


অনায়াসে ঘুদ্ধাবসানে ফাফ্্রজউ্। র সহিত পলারন করিতে পরারিতে তন। কিন্তু 
স্বামীর অস্তো্টিক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিবেন না 
বলিয়া সে দিন পলায়ন, করেন ন'ই। পথে ভীহার কনিষ্ঠ পুত্র নবাব-সৈন্য 
কর্তৃক ধৃত হইল । সুতরাং পলায়নের আর সুবিধা হইল না। এখন মনে 
করিলে আত্মহত্যা করিয়া অনায়াসে কল কষ্ট দূর করিতে পারেন। কিন্ত 
স্বামীর শত্রকের্শবনাশ না করিয়া "আত্মহত্যা করিবেন না। স্বামীর শত্রুকে 
বিনাশ করিবেন বলিঘা স্থির-প্রতিজ্ঞ হইরাঁছেন। এ জীবনে স্বামীর শত্রু 
বিনাশ ভিন্ন আর তাহার কোঁন কার্য নাইকিস্ত এই ছুঃসাধ্য ব্যাপার সাধ- 
নার্থ যে কাহারও সাহাধ্য পাইবেন, তাহার ্মাশ! ছিল না। পরমেশ্বরের 
ইচ্ছায় ্ বিষয়ে তাহাকে সাহাবা কবিবার লৌকও গিলিল। এখন তাহার 
আশা আরো! দৃট়ীভূত হইল্‌। তিনি সমৃত্গ্বক হইক্জা জিজ্ঞাপা করিলেন-_ 

“বাছা ! তুমি কিরূপে উজীরের প্রাণবিনাশ কবিবে ?” 

ছত্রসিংহ। (অমরসিংহকে নির্দেশ করিয়া) ইনি বলিতেছেন যে, কিন্ূপে 
উজীরের প্রাণ বিনাশ করিবেন, তাহা এখন অবধারণ করিবার সাধ্য নাই। 
অবস্থানুসারে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । 

হাফেজের স্ত্রী মনে মনে বলিলেন, আমিও তাহা ঠিক করিয়াছি। উজী- 
রের গৃহে প্রবেশ করিবার পর অবস্থান্থসারে তাহার বিনাশের চেষ্টা ভিন্ন 
পুর্বে কোন নির্দিষ্ট উপায় অবধারণ.করা যাইতে পারে না। কারণ আমর! 
এখন কয়েদ অবস্থায় আছি। আমাদের কোন স্বাধীনতা নাই। কিন্তু তিনি 
প্রকাস্তে বলিলেন,__“থিনি ইচ্ছা! করিলে মুহূর্তের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক 
উৎপত্তি করিতে পাঁরেন এবং সহত্র সহজ লোক বিনাশ করিতে পাবেন, 
তিনি এই হুষ্টকে দমন করিবার সুধোগ তোমাকে নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন।” 

ইহার পর ছত্রসিংহ বলিল,__"আপনারা এই অমরসিংহকে চিনিয়া রাখি- 
বেন। ইহার চেহারা ভুলিবেন না। ইনি বলিতেছেন, গোপনে আপন্দা- 
দের সঙ্গে খীকিয়া শক্ত বিনশের কোন উপায় করিবেন।” 

এই সকল কথাবার্তার পর বেহারাগণ আসিয়া বাজারের একখান! ঘরের 
মধ্যে পান্ধী লইয়া গেল। লেফটেন্তাণ্ট টম্সন্‌ স্ীলোকদিগের রাত্র বাসের 
জন্ট সেই ঘর নির্দিষ্ট কঁরিয়ী! গিলেন। হাঁফেজের পরীর সঙ্গিনী ভ্্রীলোকেরাও 
সেই গৃহের মধ প্রর্বশ করিল। 


শপ 





সপ্তম অধ্যায় । 
পুর্ব কাঁপুরুষতা । 


ছত্রসিংহ এবং অমরসিংহ বাজারের মধ্যে অন্য একখানি গৃহে প্রবেশ করিয়া, 
আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। ছত্রসিংহ ত্রাঙ্গণ।' নেহালসিং হও 
ব্রাহ্গণ ছিলেন। স্থতরাঁং নেহালপিংহের পুত্র অমরসিংহের সহিত ছত্রসিংহের 
একত্র আহারাদি করিবার কোন ররীধা ছিল না; 

আহারান্তে ছত্রসিংহ অমরসিংহকে বলিল “ভাই তুমিকি সত্য সত্যই 
উজীরের প্রাণ বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ ? তুমি পাগল হইলে 
নাকি ?” 

অমর সিংহ। উজীর শত শত রোহিলা রমণীর প্রতি ঘোর অত্যাচার 
করিতেছে । আমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, উজী- 
রের প্রাণবধ করিয়া আমার পুর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব--জগত 
অত্যাচারী শৃন্ত করিব। 

ছত্রসিংহ। তুমি পুর্বে কি পাপ করিয়াছিলে? তুমি ত তোমার 

পিতার ন্যায় ধার্মিক। নেহাঁলসিংহ কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই । 
তুমিও কখন কাহার অনিষ্ট কর না। তোমার আবার পাপ কি? 

অয়রসিংহ। ভাই মানুষের পাঁপের অভাব নাই। আমরা 'সকলেই 
পাপী । কিন্তু সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই। তোমাকে যাহা বলিতেছি 
শুনা উজ্জীরের প্রাণবিনীশ করিলে আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। 
আগামী কল্য কি তৎপর দিবদ আমরা বিশুলি পৌছিব। হয়ত বিশুলি 
পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই আমার এই ব্রত পালন করিতে হইবে । সুতরাং 
আট অনেক দিন আমাকে এ সংসারে থাকিতে হইবে না। তোমাকে যাহা 
কিছু বলিয়া ধাইতে হইবে, তাহা এখনই বল্িতছি। তোমাকে আমার 
মৃত্যুর পর এই সকল কাঁ্য করিতে হইবে। 

ছত্রসিংহ। তুমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছ। কেন তুমি এইরূপে আপন 
প্রাণটা দিবে। তুমি মরিয়া গেলে তোমার বিধর্ঝ ভদ্নীকে কে প্রতিপালন 
করিবে, ? নেহালসিংহ মৃত্যুকালে তাহাকে তোমার ধাতে সমর্পণ করিয়া 
গিয়াছেন। 


প্রথম খণ্ড । ৫৫ 


অমরসিংহ। সেহ (ঁদন্বন্বেই তোমার নিকট কয়েকটা কথা বলিয়। 
যাইব। আমি এ প্রাণ নিশ্চয়ই বিসর্জন করিয়া আপন পার প্রায়শ্চিন্ত 
করিব। তাহাতে বিনুমাত্র সন্দেহ নাই। 
ছত্রসিংহ। তুমি কি পাপ করিয়াছিলে বল দেখি ? 
ভমরসিংহ। ভাই তোমরা সকলেই জান, ধে আমি নেহাঁলসিংহের 
পুত্র। কিন্তু কেহালপিংহ আমার ধপিতা নহেন। তিনি আমার এক প্রকার 
জীবন দাত! । সতের বৎসর বয়সের সময় আমি আম্মহত্য। করিবার নিমিত্ত 
গঙ্গায় াঁপ দিয়াছিলাম। রনহাঁলসিংহ অচৈতন্তাবস্থায় আমাকে নদী হইতে 
তুলিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে পুত্রের ম্যায় আমাকে প্রতি- 
পালন করিতে লাগিলেন; এবং অন্ত্রবিষ্ভা শিখাইলেন। সেই অন্ত্রবিদ্যা 
শিক্ষা করিয়া আমি মন্ুয্যত্ব লাভ করিয়াছি । গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার পূর্বে 
আমি স্টায় দর্শন ইত্যাদি সকল শান্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কিন্ত শান্ত 
অধ্যয়নে কোন উপকার হয় নাই। দে কেবল পণুশ্রম মাত্র । শাস্ত্র অধ্য- 
জন করিস! আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি নাই। নবাব মীরজাফব্ের 
পুত্র ছুবৃত্তি মীরণের চার পাঁচজন লোক আসিয়া, আমার মাতা, স্ত্রী এবং 
ভগ্মীকে বলপুর্বক ধৃত করিয়া লইয়া চলিল। আমি তখন সেখানে উপস্থিত 
ছিলাম । আমার এমন সাহস হইল না, যে সেই চার পাঁচ জন লোকের .প্রাণ 
বধ করিয়া, আপন জননী, স্ত্রী এবং ভগ্নীকে রক্ষা করি। আমি তখন নিজে 
প্রাণের য়ে অস্থির হইরা৷ পড়িলাম। আমার জননী কীদিতে কীদিতে 
সেই ধৃতকারীণলোকদিগের চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন প্বাছা! অঞ্চমরা 
ব্রাহ্মণের কন্তা, আমাদিগের জাতি নষ্ট করিও ন!1” কিন্তু ইহাতেও আমি 
একবার অগ্রসর হইয়া সেই ধৃতকারি পিশাচদিগের দণ্ড বিধানের চেষ্টা করি- 
লাম না। তয়ে ও ত্রাসে আমার সর্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। ধিক্‌ 
এ জীবনে ! ধিক্‌ এ জীবনে ! হাঁয় হীয় জননীর সেই ক্রন্দনধ্বনি এক্নও 
আমার কর্ণকৃহরে প্রতিধ্বন্িত হইতেছে। 
এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অমরসিংহ শোকে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। ছত্রসিংহ 
তাহাকে চেতন করিবার নিমিত্ত মস্তকে জল ঢালিতে লাগিল। 
* কিছুকাল পরে অঁমরসিংহ চৈতন্ত লাভ করিয়া, আবার বলিতে লাগিল, 
“ভাই, ন্তায় দর্শন অধ্ধ্যয়ন কেবল পওশ্রম মাত্র । শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা মানুষের 
কাপুক্ুষতা। বিনাশ, হ্পধ না মানুষের মনের নীচাঁশক্ষতা দূর হয় না। এখন 


৫৬ অযোধ্যারবেগম ॥ 


একশত লোক আসিয়া যদি আমার সাক্ষাতে (কান নিরাশ্রয়া রমণীকে 
আক্রমণ, করে” আমি' তৎক্ষণাৎ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারি। প্রাণ-দাঁতা এবং অন্ত্র-গুরু নেহাল 
সিংহ অন্ত্রশিক্ষা। প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়ই আমার সেই পুর্ব কাপুরুষতা 
এবং নচাশয়ত। দূর হইয়াছে । শান্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন, “পরোপ- 
কারার্থ মান্গষের প্রাণ বিসজ্জন করা কর্তব্য |” কিন্তু কার্পাক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে যে ব্যক্তি কখনও শিক্ষী করে নাই, অথবা 
সংগ্রাম ক্ষেত্রে কিম্বা জীবনের অন্ত কোন দ্টন! উপলক্ষে ছুই চারি বার 
যে ব্যক্তি জীবন বিসজ্জন করিতে প্রস্তত হয় নাই, সে কি সেই শাস্ত্র প্রণেতা- 
দিগের পুস্তক পাঠ করিয়। জীবন বিস্জন কলিতে পাবে £ 

“নরপিশাচগণ যন আমার জনণী, স্ত্রী এবং ভগ্মীকে হরণ করিল, তখন 
কোঁন শান্ই আমার অবিশিত ছিল না। তৎপুর্ধে পিতার নিকট স্তায়, 
দর্শন, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত সকলই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কত লোককে 
উপদেশ প্রদান করিতাম যে জীবন বিসজ্জন করিরাও পরোপকার করিবে। 
কিন্ত কাধ্যকালে আমি নিজে কি করিলাম ? পরোপকারের কথা ত দূরে 
থাকুক, যে গর্ভধারিণী দশমাস দশদিন আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, 
ধাহার স্তন্ত দুগ্ধ এই শরীরকে পোষণ করিয়াছে, ধিনি প্রাণ দিয়াও আমাকে 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন, বাহার বক্ষ আমার বাল্যকালের এক মাত্র 
শয্য। ছিল, হায় হার তাহার প্রতি নরূপিশাচগণ যখন অত্যাচার ক্চিতিছিল, 
তখল আম এক পদ অগ্রসর হইরা তাহাকে একবার ধরিলাম না। অত্যা- 
চারিদিগের গাত্র স্পর্শ করিতে আনার সাহস হইল না। আমি তখন আপন 
প্রাণ রক্ষার্থ মনে মনে পলাঁয়নের চিন্তা করিলম। বিক্‌ এ জীবনে ! ধিকৃ 
এ জীবনে !” 

এই বলিরাই অমরসিংহ দণ্ডারমান হইল। কটিদেশ হইতে অসি বাহির 
করিয়া উত্ভেলন পূর্বক ক্ষিপ্রের ন্(র বলিন্না উঠিলেন,_“জননা, তোমার 
যে কুপুত্র কাপুরুষতা-নিবন্ধন নরপিশাচের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা 
করিতে ৪ বিরত ছিল, আজ নে মুঘলমীন বালা হাফেজ-নন্দিনীর ধর্ম রক্ষার্থ 
এ প্রাণ বিসর্জন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে |” 

অমরসিংহের এইবূপ অবস্থা দেখিয়। ছত্রসিংহ নিষ্ধীক হইয়। তাহার 
মুখের দিকে ঢাহিয়া রৃহিল। অমর্সিংহ ও কিছু কাল নির্বাক রহিল। 


প্রথম খণ্ড । €৭ 


কিছু কাঁল পরে ছ্হ জিজ্ঞাসা করিল “নেহালসিংহেব সঙ্গে তোমাব 
কিবপে সাক্ষাৎ হইল ?”” 

অমবসিংহ বলিল, “ভাই সে আবাব আব এক প্রকাবেব কাপুরুষতাৰ 
কথা । জননীব ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে প্রাণবিসজ্জন কবিতে ইচ্ছা হইল না। 
কিন্ত *এই ঘটনাঁৰ পবদিন লোক গঞ্জনাৰ ভযে আমি, আমাব পিতা এবং 
আমাব ভগ্মীপন্তি গঙ্গায় ঝাঁপ দিবা প্রাণবিসর্জন কবিতে উদ্যত হইলাম। 
দেশীয় লোকে আমাদিগকে জাতি ভর কবিবে, দেশীয় লোকে আমাদিগকে 
উপহাস কবিবে, এই ভাবন্ধাই আমাধিগকে অস্থিব কবিল! হাঁয হায় 
কাপুকষ বাঙ্গালিব প্রত্যেক কার্য্যেব মধ্যেই কেবল কাপুকষতাপবিলক্ষিত হয়। 
খিক বাক্সোলী। তোমাকে শত বিক। ভাই আমি, আমাৰ পিতা এবং আমাৰ 
ভগ্মীপতি তিন জনেই আত্মহন্যা কবিবাঁব নিগিভ্ত গঙ্গাষ ঝাঁপ পিষাছিলাম। 
নেহাঁলসিংহেব মুথে শুনিষাছি, তিনি গঙ্গা স্নান কবিতে যাইযাঁ, চবেব উপব 
আমাব এবং আমাঁব ভগ্রীপতিন শবীব দেখিতে পাইলেন। আমাৰ ভগ্রী- 
গতিব জীবন একেবাঁবে নিঃশেষ হইযাছিল। শত চেষ্টা কবিযাঁও 
নেহাঁলসিংহ তাঁহাকে বাঁচাইতে পাঁবিলেন না। আমি মুতপ্রা হইবা 
পড়িয়াছিলাম। অনেক যন্ত্র ও পবিশ্রমে তিনি আমাকে পুনর্জীবিত কবিলেন। 
আঁমি চৈতন্ত লাভ কবিষা দেখিলাম নেহাঁলসিংহ এবং অন্তান্ত অনেক লোক 
আমাব চতুঃপার্খে দীভাইয়া বহ্যাছেন। আমাব ভগ্মীপতিব মৃতদেহ আমাৰ 
পার্থে পড়িয়া বহিষাঁছে।” 

ছত্রসিংহ৭ তোমাৰ পিতাব মৃতদেহ পাওযা গেল না ? 

অমবসিংহ। তাহাবও বোধ হয মৃত্যু হইব! থাকিবে । তীাহাব মৃতদেহ 
কোথাও পাওষা গেল না। 

ছত্রসিংহ। তোঁমাব মাতা, ভগ্মী এবং স্ত্রীব কি দশ! হইল, তাহা কিছু 
জানিতে পাবিয়াছিলে ? 

অমবাসংহ। তীহাবা$ বোধ হব আত্মহত্য। কবিঘা খারিষবন। আমাৰ 
পিতা! নবাব বাড়ীব একজন বাদীকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান কবিষা, তাহাব দ্বাব। 
জননীকে, কন্যা ও পুত্রবধূ সহ'আত্মহত্যা কবিতে বলিষা পাঠাইয়াছিলেন। 
্ ছত্রসিংহ,। ইহার পঁব 'নেহালসিংহ কি তোমাকে সঙ্গে কবিয়া আপন 
বাড়ীতে লইয়া গেল? 

অমরসিংহ। নেহাঁলসিংহ ইংবাজদেব কার্সিমবাজাবেব কুঠীতে ছিলেন। 
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কিন্তু তীহীর রেসাল। * সহ তাহাকে কলিকাতা ষইবার হুকুম হইলে, তিনি 
নৌকা! পথে কলিকাত' বাইতেছিলেন। তাহার কলিকাতা যাইবার সময়ে 
তিনি আমাকে নদী হইতে উঠাইলেন। আমার টৈতন্ত হইবামাত্র আমাকে 
সঙ্গে করিয়া কপিঝ1৩। চলিয়া গেলেন । 

ছত্রপিংহ। তোমার বাড়ী কি মুশিদীবাদে ছিল? 

অমরসিংহ। না, ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর । আমরা বেলপুকুরের 
ভট্টাচার্য্য । আমাদের গুরুগিরি বাবসা ছিল। আমার প্রকৃত নাম ভুবনেশ্বর 
ভ্টাচাধ্য । আমি বানেশ্বর ভট্টাচার্যের পুজ। আমবা সপরিবারে গঙ্গাঙ্গান 
করিতে মুশিদাবাঁদে আসিরাছিলাম ; পরে এই বিপদ উপস্থিত হইল। 

ছন্সিত্ছ। তবে তুমি নিশ্চয়ই স্ুজাউদ্দৌনাকে খুন করিতে চেষ্টা করিবে 
বূলিয়া স্থির কবিয়াছ? 

অমরসিংহ। আমি নিশ্চরই উজীবের প্রাণ বিনাশ করিব । হাঁফেজ নন্দি- 
নীর মুখ খানি ঠিক আমাৰ ভগ্মীর মুখের ম্যায় । তাহাকে দেখিবামাত্র 
আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা কলিঘাছি যে, ইহা ধম্মপক্ষার্থ আমি গ্রাঁণ বিসঞ্জন 
করিব। এ জদলগান হইতে আমাকে কেহ বিরত বাখিতে পারিবে না। 
কিন্ত মামি মরিলে ভদ্মী টাদকুমাপীন কি উগার হইবে, তাভাই কেবল 
ভাবিতেছি। কে তাহার ভবপপোবণ করিবে? পিতা নেহালসিংহ মৃত্যু- 
কালে তাহাকে আমার হস্তে সবর্পণ করিরা গিযাছেন। নেহালসিংহের' গৃহে 
অবস্থান, কালে আহাবেব সনঘে হিশি মাতার হার আমার নিকটে- বসিয়া 
আহার করাইতেন ; জোষ্ভা সভোদরার ভ্ভাষ সন্বদা আমাকেটন্সেহ করেন। 
আমার মৃত্যু হইলে আম।র শোকে তিনি বড়ই কষ্ট গাইবেন তাহার এবং 
তাহার পুলের ভরণপোষণের ও কোন উপায় থাকিবে না। 

ছত্রসিহছ। রণবারসি“তেব মৃভ্তাব পর ভাহাব্‌ স্ত্রী টাদকুমারীর ভরণ 

পোবণার্থ ইষ্ট ইঞ্ডিয়া কোম্পানি কি কিছু অর্থ প্রদান করেন নাই ? 

অমরসিপ্ভ"। ভাই, সে কথা মনে ভইলে আর এই অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর 
ইষ্ট ইঙ্ডিরা কোম্পানির চাকরি করিতে ইচ্ছা হয় না। ওদের একটা ফিরিঙ্গি 
যুদ্ধে মন্রিলেই তাহার স্ত্রী পুজরের চিরকালের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিতেছে। কিন্ত একটা এদেশীয় সিপাহী সংগ্রাম্ম ক্ষে্জে উহাদের উপকারাথ 


এ 


০, পপ পন পিস ৯৮০০ জপ. এজ এমপি শসা পপ এলপি আপা শশা পাপা পা পাশ 





* এক এক গ্বাদারের অধীনস্থ সৈস্তদলকে বেসাল। বলা যায়। 
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প্রাণ বিসর্জন করিলে, রর স্ত্রী পুত্রকে শ্রাদ্ধের ভিক্ষা স্বৰপ দশ গাঁচ 
টাকার অধিক কথনও প্রদান কবে না। রণবীবসি্হুকে' আমি দেখি নাই। 
কিন্ত তোমাঁদেব সকলেব মুখেই ত শুনিতে পাই, যে পলাণাব ধুন্ধে তিনি 
বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ কঁবিষাছিলেন। 

ছত্রসিংহ। ভাই পলাশীব যদ্ধক্ষেত্রে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি 
স্বচক্ষে সকণ (দেখিযাছি। সে দ্দন বণবীবপিহ না থাকিলে বড বিপদ 
উপস্থিত হইত । রণ্বীবসিংহেব হাতেই মীবমদনেব মুত্া হব। মীরমদনেব 
মৃত্যুব পবই সিবাঁজউদ্দোলা সৈন্যধিগকে বক্ষে পরিত্যাগ কবিহে আদেশ 
গ্রঙ্ীন কবিলেন। কিন্ত ইতিমধ্যে নবাবেব সেনাপতি মোহনলালেব হাতে 
রণবীবেব মত্যু হইল। এ বড অন্যায বে ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী বণবীবধি"হেব 
স্ত্রী পুজরেব ভধণশ্েষণেব কোন বন্দোবস্ত কবেন নাই। 

অমব্পিপ্হ। ভাই আমান নঙ্দেই আনাব ছুই ভিন হাভাব টাল আছে। 
লক্ষৌ পৌছিযাই সেই টাকা তোনাব শিকট পিব। আমাৰ মৃত্যুর পৰ 
প্রযাগে যাইযা তুমি এই টাকা এবং আমাৰ একখানা পত্র ভগ্নী চাদকুমাবীকে 
দিবে। আব তীহীব পুত্র মহাবাব্সিংহকে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বাখিঘা অস্ত্র বিদ্ধা 
শিক্ষা দিবে। চাদকুমাবীব অত্যধিক সন্তান বাৎস্ল্যই মহাবানেব সর্বনাশ 
ক্বিবে। সংগ্রামক্ষেত্রে স্বামীব মৃত্রা হইদাছে বলিধা, চীদকুনাবী প্রাণান্তে ও 
আপন পুজ মভাবীবকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেবণ কিতে চাহেন না । বশবীবসিংহেৰ 
মৃত্যুকালে তাহাব পুল্র ই মাসেব শিশু ছিন। তাভাব যখন ই তিন বসব 
বয়স হইযাছ্েখতখন আমি নেহালধিহেন গৃহে অবস্থান কবিতে আ নন কবি। 
এক ধিন নেহালসিংহ আমাকে বলিলেন,»বাবা হবনি ত অনেক শাস্ত্র পড়িষাছ; 
আমাব এই দৌহিত্রেব একটা ভাল নাম নিব্বাচন কব দেখি । আমি বড় 
আহ্লাদেব সহিত বণবীবসিংহেব পুজেব নাম মহাবাবপিহ রাখিলাম। 
মহাবীব অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা কবিলে এত দিনে প্রক্িত মহাবাঁব বলিয়াই পরিচিত 
হইতেন। শকস্ত দিদি টাদকুগীবী একেবাবে ভাহাব পবকাল নঞ্ই কবিতেছেন। 
সহাঁবীরেব বযঃক্রম এখন প্রা সতেব আঠাব বসব হইয়াছে । মহাবীর 
নেহালসিংহের দৌহিত্র এবং রণবীব্সিংহেব পুত্র । সে প্রার্থনা কবিলে এখনই 
সাহেবের তাহাকে সিখাইৰব ঝার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু তাহাকে সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে পাঠাইবার কথা বলিলেই, দিদি চাঁদকুমারী বণবীরসিংহেব শোকে 
ক্রন্দন করিতে আরম্ত করেন। আমি তথন আখ কিছুই বলিতে পারি না। 
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টাঁদকুমারীর ইচ্ছা যে তাহার পুত্র শাস্ত্রীদি অধ্যয়ন বরিয়! কোন বাঁজসরকারে 
রাজস্ব আদায়ে কার্মো নিযুক্ত হয়। 

ছত্র্সিংহ | দে কি শীন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে? 

অমরসিংহ। আমার নিকটই শাস্ত্রাধায়ন করিয়াছে। কিন্তু তাহার 
83৮ সাংগ্রামিক জীবনই সে 
ভাল বাসে। ৃঁ 

ছত্রসিংহ। তুমি কি মনে কর, যে শাস্ত্রপাঠ করা ভাল নয় ? কেবল যুদ্ধ 
করিতে শিখিলেই ভাল হয় ? 

অমরসিংহ। আমি ত বরাবরই সিডি যে, কেবল শাস্ত্র অধ্যণন 
দ্বারা মানুষের কাপুকষতা এবং নীচাশযহা! দূর হয় না। শাস্ত্রে কথিত হই- 
যাছে, যে, পরোপকারার্৫থ জীবন বিসক্জন করিতে হইবে । কিন্তু যে ব্যক্তি 
কার্ষ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সত্য সত্যই আপন জীবন বিসঙ্ন করিতে কখ- 
নও প্রস্তত হয় না, সেকি কখনও জীবন বিসজ্জন করিতে পারে? যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রবেশ ভিন্ন মানুষ কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না ।-_“এই অনিত্য 
দেহ অতি অকিঞ্চিংকর পদার্থ__পরোপকারার্থ এই অনিত্য দেহ বিসর্জন 
করা সর্বতোভাবে কর্তব্য," শাস্ত্রে এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমাদের 
একটী নৃতন রোগ উপস্থিত হয়। তখন কেবল অপরের জীবনের উপর 
আমাদের দৃষ্টি পড়ে। পৃথিবীর অন্ঠান্ত লোক কেন শাস্ত্র পালন করে না, 
অন্ঠান্ত লোক কেন পরোপকারার্থ প্রাণ বিসর্জন করে না) অন্তান্ত লোক 
কেন শ্বাখপরতা ভাগ কৰে না; তজ্জন্য আমরা তাহাপিগকে ঘকবল নিন্দা 
করিতে থাকি । কিন্ত নিজে বে প্রাণ বিসর্জন করিতে অসমর্থ, সে বিষয়ে 
আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাঁ। পক্ষান্তরে সংগ্রামক্ষেত্রে ছুই তিন বার প্রাণবিসর্জন 
করিতে প্রস্তত হইলে, মানুষ অকুতোভয় হইয়া শাস্বের বাক্য পালন করিতে 
সমর্থ হয়। 

ছত্রসিংহ | * তবে কি মহাবীরসিংহকে একান্তই সিপাহীর কাধ্যে নিযুক্ত 
করাইয়া! দিতে হইবে ? 

অমরসিংহ। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার প্রদত্ত টাকা এবং একখান। 
পত্র লইয়া প্রয়াপে (এলাহাবাদে ) চাদকুমারীর* নিকট চলিরা যাইবে । 
তাঁহাকে আমার মৃত্যু বিবরণ বলিবে। অন্যান্ত সকল বিব্য়ই আমি পত্রের 
মধ্যে লিখিয্বা রাখিয়! যাইব । আর একটী কথা মনে রাখিবে--সজাউদ্দৌলার 
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প্রাণ বিনাশ কবিরা /॥ আমি পলায়ন পূর্বক আত্মবক্ষা কবিতে পাবি, 
তবে নিশ্চয়ই আমি মহীবাহীয়দিগেব সৈন্যতভূক্ত হইব তাহা হইলে আমি 
এদেশে আসিতে পাঁবিব না। তুমি তখন দিদি চাদকুমাবী এবং মহাঁবীর- 
সিংহকে হলকারেব রাঁজ্যে পৌছাইয়! দিয়া আসিবে। তীহাবা এখন নেহাঁল- 
সিংহেব বৃদ্ধ! জননীব সঙ্গে প্রধাগে নেহালসিংহেব পৈত্রিক বাড়ীতে অবস্থান 
করিতেছেন 

ছত্রসিংহ। টাদকুমাবীব নিকট যে পত্র দিবে তাহাঁও কি এখনই লিখিরা 
রাখিবে £ 
« অমবসিংহ। এখনই লিখিব বই কি। আমবা কল্যই বিশুলি* তাবুতে 
পৌছিব। যদি পৌছিবামাত্র, নবাবের প্রাণ বিনাশেব সুযোগ হয়, তবে 
কি আর আমি বিলম্ব কবিব? যাহা হয সমুদয বন্দোবস্ত আজ রাত্রেই 
কবিতে হইবে। 

ছত্রসিংহ । তবে তুমি পত্র লিখিতে আবন্ত কৰ। আদি অব এক কক্কি 
গাজাঁব যোগাড় কবি। অনেক বাত্রি হইযাছে। আব একবাব গাঁজা না 
থাইলে আর ঘুম হইবে ন1। 

অমবসিংহ। ভাই তুর্মি এখন বুড়া হইযাছ। গাঁজার অভ্যাসটা ছাড়িয। 
দিতে পার? আমাব এই শেষ অন্ুবোধটা বক্ষা কব। 

ছত্রসিংহ । ভাই তোৰ অন্থবোধে আমি প্রাণ দিতে পাবি। কিন্তু গাঁজা! 
ছাড়িতে পাবিব না । 

অমবসিধ্হ। (সজল নযনে ) আমি তোমাব পাষে পড়ি বলিক্ষেছি, 
তুমি গাজা খাওযাব অভ্যাস পবিত্যাগ কব। এই আমাব মৃত্যু কালের 
অনুবোধ। 

“মৃত্যু কালের অন্ুবোধ” এই কথা শুনিয়া ছত্রসিংহ্ব হৃদয় একটু বিগ- 
লিত হইল। সে কিছু কাল পর্যান্ত চিন্তা কবিয়া বলিল, “অমব, কাল সাল 
হইতে তৌমাব অন্থরোধ ঝঁখিতে চেষ্টা করিব। এ কন্থী প্রর্জীত, এখন এক- 
বার খাই।”, 

এই বলিষ! ছত্রসিংহ গাঁজাঁয় দম দিতে আবন্ত করিল। অমবসিংহ প্রদী- 
পের নিকট বসিযা, স্বীয*জ্ঞেষ্ঠা পহোদবা সদৃশী নেহালসিংহের কনা টাদ 


শশী 


বিশুলি- বোহিলখণ্ডে অন্তর্গত একটী সহব। 


সি 


৬২ অযোধ্যারবেগম | 


কুষারীর নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রায় একাঁি্টার মধ্যেই পত্র লেখ! 
শেষ হইল ৷ তন্ন ছত্রধিংহ বলিল, “কি লিখিয়াছ একবার পড় দেখি, শুনি ।” 
অমরসিংহ পত্র পাঠ করিতে লাগিল-_ 

“দিদি, এ সংসারে তুমি এবং তোমার পুত্র মহাবীর ভিন্ন আমার আর 
ভালবাসার কেহ নাই। আমি যাহাদিগকে ভাল বাসিতাম, তাহারা সকলেই 
বোধ হয় এখন পরলোঁকে 'আছেন। সেখানে যাইতে পারিদ্নেই 'তাহাঁদের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত মন সর্বদাই ক্রন্দন 
করে। কিন্ত এ পর্যযস্ত আম্মহত্যা ভিন্ন আর পরলোৌকে যাইবার দ্বিতীয় 
উপায় ছিল না। কাপুরুষতা নিবন্ধন একবার আঁম্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছি- 
নাম। তখন তোমার পিতা আমার জীবন বণ! করিলেন । তৎপরে বুঝিতে 
পারিয়াছি যে, আত্মহত্যা করা অপেক্ষা সংসারে আর গুরুতর কাপুকষতার 
কার্ধ্য কিছুই নাই। সুতরাং আর কখনও আম্মহত্যার চেষ্টা করি নাই। 

“এখন একটা মহছদ্দেশ্তে জীবন সমর্পণপুর্বক আমার পরলোৌকে যাইবার 
বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । এস্রযোগ পরিতণগ করিব না| 

অতি সচ্চরিত্রা একটা নিরাঁশ্রধা নবাব-কন্তাকে নরপিশাচের হস্ত হইতে 
রক্ষার্থ প্রাণবিসজ্জন করিব বলিরা প্রতিজ্ঞা করিধাঁছি। ইহাতে আমার প্রাণ 
হারাইবারই অধিক সম্ভব; কিন্ত ঘদদি পলারনপুর্ধ্ঘক আম্মরক্ষা করিতে পারি, 
তবে অত্যল্পকাঁল মধ্যেই তোমার শ্রচরণ দশন করিব। আর যদি আমার 
মৃত্যু হয় তবে আমার প্রেরিত এই ছুই হাজার টাকার দ্বারা কয়েক বৎসর 
জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করিবে; এবং অস্-বিগ্া শিক্ষার্থে মহধবীরকে এই 
পত্র-বাহক ছত্রসিংহের সঙ্গে রাখিয়া দিবে। অত্যধিক সন্তান-বাঁৎসল্য 
নিবন্ধন এই পাচ সাত বশসর পর্য্যন্ত তুমি মহাবীরের অন্তর শিক্ষা সম্বন্ধে বাঁধা 
দিতেছ। তুমি মা হইয়া তাহার পরম শক্রর কাধ্য করিতেছ। অস্ত্রশিক্ষা 
ভিন্ন মান্য কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। কাপুরুষতা এবং স্বার্থ- 
পরুত! চিরকাঁঞ্জই মনুষ্যকে পশ্ত প্রতি প্রদান, করে। দেই ফাপুকষতা। 
বিনাশের ওষধ একমাত্র অস্ত্রশিক্ষা। আমার মনে সর্বদাই এই প্রশ্নের 
উদয় হয়--তুমি বীরের কন্া, বীরের পত্রী; অস্ত্রশিক্ষার প্রতি তোমার মনে 
এইরূপ বিদ্বেষের ভাব কেন উপস্থিত হইল ?* অনেক চিন্তা করিয়া শেখে 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি বে, সংসর্গ দোষ হইতে কেহ নিষ্ঠতি পাইতে পারে 
না। তিন বৎসর বন্সের সময় তোঁমার মাত বিয়োগ হইলে পর, তুমি পিতার 
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সঙ্গে বরাবর বঙ্গদেশে লে | বাল্যকালে কাঁধিযবাজারের নিকটস্থ গ্রামের 
বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে সর্ধাদা ধুলা খেলা করিতে । ধ্বৌবন কান্ছে বাঙ্গালী 
র্মলীগণই তোমার সঙ্গিনী ছিলেন। তৌমাঁর জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এবং 
ব্যবহারে আমি বাঙ্গালী রমণীর ভাব চরিত্র দেখিতে পাই। বাঙ্গালী মেয়ে- 
দিগের ন্যায় তোমার অন্তর দয়া ও স্লেহে পরিপুর্ণ। বাঙ্গালী মেয়েদিগের 
নায় তুমি অর্তীস্ত পতিপপ্রাণা ও পর্মাঁসাঁধবী। বাঙ্গালী মেয়েদিগের শ্তাক 
তোমার মধ্যে অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকারের ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিজে আহার 
না করিয়াও পিতা, মাতী, ভ্রা্টা, ভন্ীকে কিন্ূপে আহার করাইবে, কিরূপে 
তাহাদিগকে স্থখে রাখিবে, বাঙ্গালী মেষেদিগের স্ঠাঁয় তাহাই কেবল তোমার 
চিন্তা ।, বাক্গলী মেয়েদের এই সকল সদ্গুণ যে লাভ করিয়াছ সে ভাল। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সদ্শুণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়েদের 
ভীরুতাও তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে । বাঙ্গালী মেয়েদের অন্ঠান্ত সদ্গুণ 
রক্ষা কর। কিন্ত তাহাদের ভীকতা পরিহার কর। 


“সময়ে সময়ে কলিকাতা অবস্থান কাঁলে তুমি পতি-শোকে অধীর হইয়া 
পড়িলে, আমি তোমার নিকট বসিয়া কত শত সংস্কৃত পুস্তক পাঁঠ করিয়া 
তোমাকে শুনাইয়াছি। তোমার স্মরণ আছে কি, দশরথ-পত্রী সুমিত্রা কি 
কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র লক্ষমণকে বাঁমের সঙ্গে বনে পাঠাইয়াছিলেন ? যদি এ 
সংসারে কেহ মাতার কর্তব্য প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি 
স্ুমিত্রা দেবীকে সর্বাংশে অন্গকরণ করুন। 

“দিদি, আমি এ জন্মের মত তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতোঁছ। 
আমার এই শেষ অহ্থরৌধটা রক্ষা করিবে। মহাবীরেব অস্ত্র শিক্ষার বাধ! 
দিবে না। স্মিত্রাদেবীর গ্ায় তুমি মাতার কর্তব্য প্রতিপালন করিতে যত্ত 
করিবে। কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয় সন্তানকে শিক্ষা 
প্রদান কারবার কোন প্রয়োন্সন নাই। আত্মরক্ষার প্রবল বানু! কি বালক, 
কি বৃদ্ধ সকলের হৃদয় মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে । কর্তব্য প্রতিপীলনার্থ যে 
সর্ধবদ! প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে, পিতা মাতা সম্তানকে কেবল ততসঙ্বন্ধেই 
শিক্ষা প্রদান করিবেন। সংক্ষেপে বলিতেছি, সন্তানকে বাঁচিতে শিখাইতে 
হইবে না, মরিতে শিখাইবে | 

“এ সংসার পবিত্যাগের পর যখন পরলোকে্যাইব, তখন যদি দেখিতে 
পাই যে, স্ুুমিত্রার গ্কায় তুমি মহাবীরকে সহাস্ত বদনে কর্তব্য প্রতিপাল্নার্থ 


৬৪ অধোধ্যারবেগম ॥ 


প্রাণ বিসর্জন করিতে বিদায় দিতেছ, তবে আমি পরমাঁনন্দ লাভ করিব 
তুমি সুমিবরার সে কর্থা কয়েকটা কখনও ভূলিবে না। 

“আমি পবমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, প্রত্যেক জননী স্থমিত্রার 
লেই বাক্য আপন আপন জপ মন্ত্র ককন। তোমার ম্মরণার্থ রামায়ণের সে 
শ্লোক কয়েকটী আবার লিখিয়া দিতেছি । মনে রাখিবে যে, এ প্লাক 
কয়েকটী তোমাৰ জপ মন্ত্র। এই শ্রোকই আমার মৃতু কালে দান ।-- 

সথষটস্বং বনবাসায় স্বন্বক্তঃ সুহজ্জনে | 

রামে প্রমাদং মাকাধীঃ পুল ভ্রাতবি গচ্ছতি ॥ 
ইদংহি বুভ্তমুচিতং কুলন্তাস্ত সনাতনম্‌। 

দানং পীক্ষাচ যজ্ঞেধু তন্গত্যাগে মৃধেধু হি ॥ 
রামং দশব্থং ৈদ্ধি মাঁং বিদ্ধি জনকাত্মজাম । 
অযোধ্যা ম্টবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা স্ুখম্‌ ॥ 

“দিদি, এখন আমাকে বিদায় দাও । যদি কর্তব্য সাধনে জীবন নিঃশেবিত 
হয় তবে এ জন্মের মত বিদাষ হইলাম । আৰ কর্তব্য সাধনের পরেও যদি 
আত্মরক্ষা কবিতে পাবি, তবে সত্ব আবাঁব ভোমাঁব শ্রীচবণে প্রণাম করিয়া 
তোমার সেই স্নেহ পরিপূর্ণ মুখ-কমল দশন কবিয়া» এই শোক সন্তপ্ত হদয়কে 
শীতল করিব। 

সেবক শ্রীঅমর সিংহ |» 
ছত্রসংহেব নিকট অমবপিংহ এই পত্র পাঠ করিলে পর ছত্রসিংহ বলিল, 
“ভাঁই অমব, আমার একটা কথ! এই পর্ব মধ্যে লিখিয়া দাও 1” 
অমরসিংহ। কি কথা? 

ছত্রসিংহ । আমার চারি হাঁজাঁব টাক আছে । আমি মনে কবিয়াছিলাঁম 
যে, মরণকালে সেই টাকাগুলি তোমাকে দিয়া যাইব। কিন্ত তুমি ত আমার 
পূর্বেই মরিতে চলিলে ৷ আমার সন্তানাপি পবিবার কিছুই নাই। আমি 
টাকা দ্বারা আর কি করিব? তুমি চাদকুমারীকে বলিয়া দাও যে, তিনি 
আমার প্রদত্ত এই চারি হাজার টাকা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ না 
করেন। আমি এই সমুদয় টাকা ঠাদকুমারী এবং তাহার পুত্রকে এবারেই 
দিয়া আসিব । 

অমরপিংহ তখন পত্রেব নিম্মে আবার লিখিলেন,__ 

“দিদি, এই পত্রবাহক ছত্রসিংহ পিতা! নেহাঁলসিংহেব একজন পুরাতন 


প্রথম খণ্ড । ৬৫ 


ধন্ধু। ইনি আমাকে অন্ত ভাল বাসেন। ইহার পুত্র মস্তান কেহ নাই। 
দীর্ঘকাল যাবৎ ইষ্ট-ইতডিয়া কোম্পানীর অধীনে সিপাহীর কার্য কর্মা। ইনি 
চারি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে এই টাকা আমাকে দিষ্বা 
যাইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্ত ইহাঁর মৃদ্থ্যর পৃর্ব্রেই 
বোধ হয়, আমার মৃত্যু হইবে। ইনি সেই জন্য ইহার সঞ্চিত চারি হাঁজার 
টাকা তোমার ঞ্হাঁবীরকে দিবেন বলিয়া স্থির করিযাছেন। ইহার প্রদত্ত 
টাকা গ্রহণ করিতে তুমি অসন্মতা হইবে না । কারণ, ইনি তোগীকে আপন 
কন্তা। বলিয়া মনে করেন” * 

এই পত্র লিখিবার কিছু কাঁজ পরে রাত্রি মন্সান হইল । পান্ধীবেহারা- 
গণ পাঁশ্বীসহ, . হাফেজের পত্রী রাত্রে বে গ্রা্ে ছিলেন, সেই গৃহের ঘারে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। লেফটে্াপট উম্বন্‌, এনএ।ই৭ নেলবিল্‌ এবং টম- 
কিন্‌ প্রভৃতি ইংরাজগণ আপন আপন অশ্বপুষ্ঠে আবোহণ করিলেন। সক- 
লেই প্রস্থানোন্থুখ হইলেন অমরপিংহ এবং ছত্রসিংহ পুর্ব দিবসের স্তাঁয় 
আজও হাঁফেজের পরীর পার্ধীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন । পান্বী বেহারা- 
গণ সময় সময় পথে স্বন্ধ হইতে পান্বী ভূমে রাখিয়া বিশ্রাম কলিতে আপন্ত 
করিলেই, অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ হাফেজ-পত্রীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে 
আরস্ত করিতেন। এখন হাঁফেজ-পত্রী আত্মীষ মনে করিয়া অকপটে ইহাদিগের 
সহিত নানা কথা! বলিতে লাগিলেন । 

দিবাবসানের পৃর্েই সৈম্তগণ হাফেজের পরিবার সহ বিশুলি (0)1১১০৪1০০) 

সহরে পৌছিল। অমরসিংহ প্রভৃতির সংস্কার ছিল যে, হাঁফেজের পরিবাধ- 
দিগকে নবাবের আদেশানগুসারে ফারেজাবাদ লইয়া যাইতে হইবে। কিন্ত 
নবাব ইহাঁদ্িগকে ফায়েজাবাদ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন না। 

উজীর সুজাউদ্দৌলা যখন স্বয়ং সসৈন্তে রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত আউলা 
সহরে ছিলেন, তখন সৈম্তনণ হাফেজের পর্রিবারদিগকে+ ধৃহ করিতে প্রেরিত 
হইয়াছিল। “ এখন নবাঁব কিশুলিতে আসিয়াছেন। হাঁফেজেরী পরিবার- 
দিগকে লইয়া! সৈম্তগণ বিশুলি (13১০০1০০) সহরে পৌছিলে পর, নবাবের 
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৬৬ অয়োধ্যারবেগম, 


সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। নবাব বিশুলি রর অন্ত একজন রোহিলা 
সরদার* স্ধিগ্ার পুত্র কন্তা এবং স্ত্রীকে ধৃত করিতেও সৈন্য প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। ছু্ধিখীর স্ত্রী পুক্র কন্া তাহার নিকট আনীত হইলে পর, উজীর 
স্থজীউদ্দৌল! স্বীয় তগ্নীপতি নবাব স্যালারজঙ্গ বাহাছুরকে সঙ্গে দিয়া, তাহা- 
রই রক্ষণে ছুন্ধির্ার পরিবার, হাফেজ রহমতের কন্ঠ! ভিন্ন তাহার স্ত্রী ও 
অন্যান্ত পরিবার, এবং আর করেক জন রোহিল। সরদারেধ পরিবারদিগকে 
এলাহাবাদে কয়েদি স্বরূপ * প্রেরণ করিলেন । শুদ্ধ কেবল হাফেজ রহমতের 
কন্তাকে ছুই চারিজন সিপাহী এবং কয়েকজন দাঁস দাসী সহ ফাঁয়েজাবাদ 
আপন বেগমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । 

অনরপিংহ এবং ছত্রসিংহের প্রতিও নবাব স্যালারজঙ্গের সঙ্গে এলাহা- 
বাদ যাইবার হুকুম হইল। 

হাঁফেজনন্দিনীকে এখন মাঁতৃক্রোড় হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। 
টি ননকনালিরএ ভাব কএীল্রর নিলা রে 
তিন চারিবাঁর কন্ার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, “এখন পিতৃবৈরী বিনাশের 
সম্পূর্ণ ভার তোষার হস্তে রহিল। এখন শোক দ্রুঃখ প্রকাশ করিবার সময় 
নহে। পিতৃবৈরী বিনাশ-ব্রত-প্রতিপালনে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমার সহয়তা 
করিবেন ।” 

এই ,বলিয়া বীরপত্বী কন্াঁর নিকট হইতে বিদায় হইলেন 11 কন্তাঁর 
্ছু ষইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; লোড়শবর্ীরা যুবতী শত চেষ্টা 
করিয়াও অশ্রু স্বরণ করিতে পাঁবিলেন না । কিন্তু মাতার ক্ষ হইতে এক 
বিন্দু অশ্রুও নিপতিত হইল না । বীরদর্পে তিনি স্বতন্ত্র পাহ্থীতে নবাব-সৈষ্ঠ- 
সহ এলাহাঁবাদে চলিলেন। 
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শশা শিস ০ 


অষ্টম অধ্যায়। 


জগদদ্বা বেগম | 
জ্যেষ্ঠ মাস। বেলা অবসান হইয়! আসিয়াছে । অন্ন অন্ন বৃষ্টি পড়ি 
তেছে। ফায়েজাবাঁদ উজীরের রাজপ্রাসাদ হইতে ক্রোশাধিক দুরস্থিত এক 
খানি জনশূন্য ভঞ্জ গৃহে বসিয়া, দুইটা লোক পরস্পরের সহিত পরস্পর কথা 
বার্তী বলিতেছে। 
ইহাদের উভয়ের পরিধানেই সিপাহীর পরিচ্ছদ ছিল। এক জনের বয়ঃ- 
ক্রম অন্যুন ষাট বৎসর হইয়াছে। দ্বিতীক্গের বয়স ত্রিশবৎসরের অধিক নহে। 
বৃদ্ধ সিপাহী তাহার সঙ্গী যুবককে সম্বোধন পুর্ব্বক বলিল 
“ভাঁই অমর, বল দেখি আর কতদিন এখানে এই ভাবে থাকিব? নবাব 
স্থজাউদ্দৌল! এখন পথ্যস্তও রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই ।” 
গ্দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, নবাব ছই এক দিনের মধ্যে এখানে আপিয়া 
পৌছিবেন। তোমার এখানে থাকিতে যদি বড় কষ্ট বোধ হয়, তুমি না হয় 
টাকা! এবং আমার পত্র লইয়! দিদি চাদ কুমারীর নিকট প্রয়াগে চলিয়া বাও।” 
এই সিপাহীদ্য়কে পাঠকগণ বোঁধ হয় সহজেই চিনিতে পারিবেন। বুদ্ধ 
দিপাহী ছত্রসিংহ, আর যুবক অমরসিংহ । উভয়েই নবাব স্তালার জঙ্গের সঙ্গে 
রোহিলা-রমণীগণকে লইয়! এলাহাঁবাদে যাইতে ছিল । কিন্ত শারীরিক অ্ুস্থ- 
তার ছলনা করিয়া ইহারা ফায়েজাবাদ চলিয়া আসিয়াছে। অমরসিংহের 
কথা শুনিয়া ছাত্রসিংহ বলিল, “ভাই তোমার কিরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তুমি 
নবাবের প্রাণ বিনাশের পর পলাইয়া যাইতে পার কি না, তাহা! না দেখিয়া, 
এস্থাঁন হইতে চলিয়া! যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। তুমি কি আজও আবার 
রাত্রে সেই বেগমের বাঁদীটার নিকট যাঁইবে ?” 
অমর্সিংহ। আজও আবার আমাকে নবাব বাড়ী যাইয়া দেই তোফাবী 
বাঁদীর সহিষ্ভ রাত্রে সাক্ষাৎ,করিতে হইবে। গত কল্য সে গ্লিয়াছে যে, 
মাজ একটু অধিক রাত্র হইলে পর নবাববাড়ীর নিকটস্থ সেই পুষ্করিণীর 
পাঁড়ে আম বাগানে আসিয়। অমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। 
*ছত্রসিংহ। সে বীদশ কি ঝ্বলয়াছে যে তোমাকে গোপনে অন্দরেব মধ্যে 
লইয়! যাইতে পারিকে? 
অমরসিংহ। দেমাগীর কোন কথার উপরই ধরবশ্বাস.করিতে পারি ন1। 
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তাহার যখন যাহা! মুখে আইসে তাহাই বলে । কখনও বলে যে, সে অনায়াসে 
আমাকে অন্দরের মধ্য লইয়া যাইতে পারিবে, আবার কখনও বলে, যে এ্রকূপ 
ছুঃসাহসের কাঁধ্য সে কখনই করিবে না। এই স্ত্রীলোকটা বোঁধ হয় নিতান্ত 
অসচ্চরিত্রা। এ দেখিতে ষদ্রপ কুৎসিত, ইহার চরিত্রও তদন্থরূপই বটে। 
আমার সহিত কথা বলিবার সময়ে সে যেরূপ ভাবভঙ্গী করে, তাহাতে আর 
ইহার ছায়া স্পর্শ করিতেও আমার ইচ্ছা! হয় না । কেবল ইহারপাহায্যে হাফেজ- 
নন্দিনীকে নবাবের অন্দর হইতে বাহির করিবার আশায়ই প্রত্যহ ইহার 
সহিত সাক্ষী করিতেছি 

ছত্রসিংহ। হাফেজ-নন্দিনীকে তবে ফায়েজাঁবাদ আনিয়া বড় অন্দরে 
বশ” বেগমের নিকট রাখিয়াছে। তাহাকে খোদ মহলে পাঠায় নাই ? 

অম্বুসিংহ। বেগমের অন্দরেই বাখিরাঁছে। কিন্ত উজীরের প্রধান 
সত্রী বউ-বেগম নাকি হাফেজ নন্দিনীকে বড় ঘন্র করেন না । উজীরের অন্দরের 
মধ্যে জগদশ্বীবেগম নামে এক জন প্ররীণা রমণী আছেন, তিনিই নাঁকি হাঁফেজ- 
নন্দিনীকে দয়া করিয়া আপন কন্যার শ্তায় সন্্েহে প্রতিপালন করিতেছেন। 
সময়ে সময়ে প্র বোধ বাক্যে তাহাকে সান্তনা করেন এবং তাহাকে আশবন্ত 
করিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত হাফেজনন্দিনী সর্ধদাই বিষগ্ণ বদনে বসিয়া 
থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। 

ছব্রসিংহ। ভাই এতো বড় সুন্দর নাম। (তাশ্ত করিয়া) জগদন্বা বেগম ! 
বেগমের নাম জগদন্বা এতো কথন ও শুনি নাই । 

আমরসিংহ। ভাই জগদন্বা বেগম .নাম শুনিরা কাল আমার প্রীহা চম- 

কিরা উঠিরাছিল। পরে তাহার পরিচন্ন শ্রনিধা আশ্বন্ত হইলাম। নহিলে 
কালই প্র।ণত্যাগ করিতাম । 

ছত্রসিংহ। ভাই তুমি কথায় কথায়ই প্রাণত্যাগ করিতে চাও। জগদস্বা 
বেগম নাষ শুনিয়া তোমার প্লীহা চমকিয়া উঠিল কেন? আর তুমিই ব! 
প্রাণত্যাগ কারতঠে তন ? 

অমরসিংহ। দাদা আমার জননীর নাম জগদক্বা। তোফানী বাদীর 
মুখে শুনিলাম যে জগদস্বা বেগম নামে যে জ্ত্রীলোকটী উজীরের অন্দরে 
আছেন, তিনি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন ৯ প্রাই" কথা শুনিয়াই আমারি 
মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল-_ণতবে কি আমার জননী জাতি ভ্রষ্ট হইয়াও এই 
দ্বণিত জীবন ধারণ করিতেছেন ? তিনি কি তবে আত্মহত্যা করেন নাই ?, 


প্রথম খণ্ড । ৬৪ 


মনোঁমধ্যে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবামাত্র, আমি একেবারে উন্মন্তের স্তায় 
হইয়া পড়িলাম। কিন্ত কোন প্রকারেই আমার বিশ্বাসঙ্ছইল না, যে আমার 
জননী এইরূপ ঘ্বণিত জীবন যাপন করিতেছেন। আমি তখন জগদন্থা! 
বেগমের সন্বন্ধে তৌফানীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমার প্রশ্নোত্তরে 
তোফানী যাহা বলিল, তদ্বারা নিশ্চই অবধারণ করিলাম যে, জগদন্বা 
বেগম নবাব মীক্ধজাফরের স্ত্রী, বৃত্ত মীরণের গর্ভধারিণী। 

ছত্রসিংহ। মীরজাঁফরের বেগম এখানে কিৰপে আাদিলেন ? 

,অমরসিংহ বলিল, “ভাই সে বিষয় যদি শুনিতে চাহ, তবে অনেক কথা 
বলিতে হয়। মীর্জাফরের বেগম যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি' 
পূর্বেও জানিতাম। তিনি কিরূপে এখানে আপিয়াছেন শুন। 

“নবাব সুজাউন্দৌল! বক্পারের যুদ্ধে পরীন্ত হইলে পর, দিল্লীর সম্রাট 
এবং বলবস্তসিংহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ইংরাঁজদিগের শরণাঁ- 
গত হইলেন? সুজীউদ্দৌল। তখন নবার মীরকাসিমকে সঙ্গে লইয। পলায়ন 
পূর্বক লক্ষৌ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে ইংরাজ-সৈন্ঠ 
স্থজাউদ্দৌোলাকে এবং মীরকাসিমকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তীহাদিগের 
অনুসরণ করিল। আমি ইহার পর মেজর কার্ণাকের (1)0: ০21790০) 
অধীনস্থ সৈম্তদিগের সঙ্গে সেবার এদিকে আসিয়াছিলাম। 

“ইংরাজেরা তখন আশা করিয়াছিলেন যে, এলাহাবাদ এবং কোর! 
ব্যতীত, স্থুজাউদ্দৌলাঁকে রাঁজাচ্যুত করিয়া অযোধ্যাও দিল্লীর সম্রাটকেঞ্প্রদান 
করিবেন। কিন্তু বিলাতে এ প্রস্তাব মঞ্জর হইল না। 

“এদিকে সুজাউদ্দৌল। মনে করিতে লাগিলেন যে, মীরকাসিমের সাহায্য 
করিতে যাইয়াই তীহার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। স্থৃতরাং মীরকাসি- 
মের প্রতিই তাহার বিদ্বেষের ভাবউপস্থিত হইল । তিনি ফায়জাবাদে পৌছিয়া 
মীরকাসিমের সঙ্গে বেকিছুধন সম্পত্তি মণি মুক্তা ছিল, তাহা বলপুর্বক 
কাড়িয়া রাঁখিলেন এবং মীরুরলীসিমকে আপন রাজ্য হইতে তাড়গুইয়া দিলেন । 
মীরকাঁসিম তখন আপন পরিবার সহ রোহিলখণ্ডে যাইয়। বেরিলি সহরে 
নিতান্ত দীন ছুঃখীর স্তায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মীরকাসিমের সঙ্গে 
তঁথন তাহার স্ত্রী এবং হ্লাশুড়ী নছিলেন। 

“কয়েক দিন পরে মীব্কাসিম সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নেপাল চলিয়ঃ, 
গেলেন। তীহার শাশুড়ী এবং স্ত্রী বেরিলিতে রহিলেন। 
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এদিকে ইংরাঁজ সৈশ্ত ক্রমে অগ্রসর হইয়া অযোধা। আক্রমণের উপক্রম 
করিল। স্ুুজাউদ্দেলাও তখন অত্যন্ত নিরূপাঁয় হইয়া আপন পরিবার 
ফায়েজাবাদ হইতে রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বেরিলিতে প্রেরণ করিলেন, 
এবং ইংরাজদের সঙ্ষে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা 
দেখিলেন যে, সুজাউদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিলেও অযোধ্যা 
রাজত্ব কর! বড় সহজ নহে। স্থৃতরাং তাহারা স্ুজাউদ্দেলাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন 
করিতে সম্মত হইলেন। 

“এই সন্ধির পর সুজাউদ্দৌলার জননী সায়দ উন্নিসা বেগম এবং তাহার 
স্ত্রী বউবেগম বেরিলি হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে, মীরকাসিমের স্ত্রী 
এবং শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদ আনিলেন। মীরকাসিমের শীশু- 
ডীই নবাব মীরজাফরের স্ত্রী। তিনি স্বীয় কন্তাসহ তদবধি এখানে অবস্থান 
করিতেছেন। মীরকাসিমের শাশুড়ীকেই নবাবের অন্দরের স্ত্রীলোকের 
অগদম্ব৷ বেগম বলিয়। সম্বোধন করেন। কিন্ত কিজন্য তাহাকে জগদস্বা বেগম 
ৰলেন, তাহা জানি না” 

অমরসিংহের বাক্যাবসানে ছত্রসিংহ জিজ্ঞাস! করিলেন, “মীরজাফরের স্ত্রী, 
আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া, জামাতার সঙ্গে এখানে আসিলেন কেন ?” 

অমরসিংহু বলিল যে, শুনিয়াছি মীরজাফরের সঙ্গে তাহার প্রধানা স্ত্রীর 
দীর্ঘকাল হইতেই বিবাদ ছিল। তিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়! পূর্ব্ব হই- 
তেই কৃন্যা ও জামাতীর সঙ্গে একত্র বাঁস করিতেছিলেন *। 

ইহাদিগের এইরূপ কথা বার্তায় রাপ্র হইল্গ। তখন অমরসিংহ তোফানী, 
বাদির সহিত সাক্ষী করিবার নিমিন্ত নবাঁব বাড়ীর দরে চলিল। ছত্র 
সিংহ গৃহে বসিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। 


£ মীরজাফরের সহিত যে তাহার প্রধানা স্ত্রী মীরণের মাতার বিবাঁদ ছিল, তাহার অনেক 

ক 
ধ্রতিহাসিক প্রমাণ পাঁওয়। বায়। মীরজাফর সিংহাসনছ্যুত হইযা যে দিবন কলিকাতা রওন, 
হইলেন, সেই দিন কাঁপ্তান কলিযড, বান্সিটার্ট সাহেবের নিকট যে পত্র লিগিয়াছিলেন, তম্মধ্যে 
নিয় লিখিত কথা কয়েকটা লিখিত ছিল-- 
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পিস পা 


নবম অধ্যায় । 


প্রেমিকা । 


ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ নবাব স্ুজা- 
উদ্দেশ আধক্েশধনুদংবে নবাব স্তংধকুজন্দ এবং অন্যধন্ত ফৈন্যেক আঙ্গে 
রোহিলা! রমণীগণকে লইয়া! এলাহাবাদে ঘাইতেছিল। কতর্ক দূর গেলে 
পর্ইহারা ছইজন শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া ফাঁয়েজাবাদে চলিয়! 
আসিয়াছে। 

আজ চারি দ্রিন হইল, ইহারা ফায়েজাবাঁদে পৌছিয়াছে। এখানে 
পৌঁছিয়াই অমরসিংহ হাঁফেজ-নন্দিনী কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহারাই 
অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রথম দিনের অনুসন্ধানে কিছুই ঠিক করিতে 
পারিল না। কিন্ত আজ তিন দিন হইল» নবাবের বাড়ীর নিকটস্থিত পুক্ষরিণীর 
পাড়ে কোন একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে অমরসিংহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
অমর সিংহ বিলক্ষণ জানিত যে, অন্দরের কোন একটী বাদীর সাহায্য ভিন্ন 
হাফেজ-নন্দিনীর কোন সংবাদ পাইবার সাধ্য নাই। স্থতরাঁং নবাব বাড়ীর 
নিকটস্থ পুক্ষরিণীর পাঁড়ে একটা কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া, 
অমরসিংহ ধীর্রে ধীরে তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল-_ 

«আপনি কি এই নবাববাড়ীর লোক? আপনি কি নবাবের প্লাড়ীতে 
থাকেন ?” | 

স্্রীলোকটা অমরসিংহের প্রশ্ন শ্রবণে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে 
লাগিল! সে হাঁসির অর্থ এই যে, আমি বেগমের প্রধান বাঁদী আমাকে এই 
লোকট। চিনে না? এ পৃথিবীতে আমাকে চিনে না৷ এমন লোক কি কোথাও 
আছে? আমি তোফেজ্জাল উন্নিসা খাডুন। 

অমরসিংহ তখন আবর বিনীতভাবে বলিল, “নবাবের প্রন্দরের কোন 
বাদীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?” 

এ প্রশ্ন শুনিয়। স্তরীলৌকটাঁ আরও হিহি করিয়া হাসিতে লাগিল । অমর- 
দিংহ তাহাকে এইরূপ হাশ্ত করিতে দেখিয়া অবাঁক্‌ হইয়া রহিল । 

কিছুকাল পরে স্ত্রীলোকট আত্মপরিচয় প্রদানে বলিল, যে, সে অযো- 
ধ্যার বেগমের প্রধ।ন পরিচারিকা। অন্তান্ত শত শত বাদী তাহার অধীনে 


৭২ অযোধ্যারবেগম। 


থাকিয়া কাজ করে। স্বয়ং বেগম পর্যন্ত তাহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া 
€কোঁন কার্য -করেন্ন না। এ পৃথিবীতে তাহাকে চিনে ন এমন লোক 
কে আছে? 

অমরসিংহ এখন স্ত্রীলোকটির হাস্ত করিবার কাঁরণ বুঝিতে সমর্থ হইল) 
এবং আরও অধিক বিনীত ভাবে বলিল, “তবে আপনি অবশ্ঠ নবাব বাড়ীর 
সকল খবরই জানেন ৮ 

স্ীলোক। আমি সকল খবর জানি না, তবে কে জানে ? তুমি কি চাও? 

অমর সিংহ । আজ্ঞে আমি কিছু চাহি না। সে দিন শুনিলাম যে, নবাব 
একজন নূতন বেগম আঁনিয়াছেন। তাহাকেই প্রধান বেগম করিয়! বড় 
অন্দরে রাখিবেন। প্রধান বেগমকে এখন খোর মহলে পাঠাইয়। দিবেন । 

স্রীলোক। (হি হি করিয়া হাসিক্সা উঠিরা ) বেগমকে খোর্দ মহলে 
পাঠাইয়া দিবেন! এও কি সম্ভব? হাজার নূতন বেগম আদিলেও খাস্‌ 
মৃহলে বেগম্ই থাকিবেন। টাকা কড়ি সকলই বেগমের হাতে থাকে। 
বেগমের লক্ষ লক্ষ টাকার জায়গীর আছে। নবাবের কি আছে? নবাব ত 
বেগমের গোলাম । 

অমরসিংহ। এই নৃতন বেগম শুনিয়াছি বড় জুন্দরী। 

স্ত্রীলোক। আঃ ভারি সুন্দরী । শরীরে মাস নাই। কয়েক খাঁন! হাঁড় 
মাত্র। দেখিতে খাট । আমাদের মতন একটু লঙ্বা মোট! সোটা না হইলে 
কি আর নবাব আমির উমরার নজর পড়ে। তবে এ ছুঁড়ী হাফেজ রহমতের 
কন্তা। উজীর ব্খন ইহাকে আনিপ্াছেন, তখন কয়েক দিন বড় অন্দরে 
রাখিয়া, পরে খোর্ধ মহলে পাঠাইয়! দিবেন। 

অমরসিংহ। নূতন বেগম এখানে আসিরাছেন পর বুঝি বেশ আমোদ 
আহ্নাদে আছেন । 

ভ্রীলোক। ছাই আমোদ আহ্লাদ । দিন বাত্র কেবল তাহার চক্ষের 
জল পড়িতেছে ' কাহারও সঙ্গে কথাও বলে না। কথা বলিতে জানেও না। 
ও কি আর উজীরকে বশ করিতে পারিবে ? 

অমরুসিংহ। তবে বড় বেগম বুঝি ইহাকে এইরূপ ছুঃখিত দেখিয়া ইহার 
প্রতি বিশেষ দয়! প্রকাশ করেন ? 

সরীলোক। বেগমের আর কাজ নাই, এ মেয়েটাকে দখা করিতে যাবেন । 
বেগম তাকে বড় একটা শিজ্ঞাপাও করেন না। করিবেনই বা কেন? 


প্রথম খণ্ড । ৭৩ 


তিনি নবাবের প্রধান বেগম । তিনি এখন যাইবেন এ মেয়েটার সঙ্গে কথা, 
বলিতে ? তবে বুড়া বেগমের অন্দরের জগ্দস্বা বেগমঞণ্ঞএ ছুড়ীকে ,মেয়েব 
মতন প্রতিপালন করিতেছেন। 

পাঠকগণের শ্্রণ থাকিতে পারে যে, পুর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইযাঁছে 
যে, অমরপিংহ জগদশ্বা বেগমের নাম শুনিয়াই শিহরিয! উঠিয়াছিল। কিন্ত 
পরে তোঁফানীকেঁ অনেক প্রশ্ন করিয়! জানিতে পায়, জগদন্ব! বেগম বঙ্গদেশের 
নবাব মীরজাফরের স্ত্রী । এই বিষয় অবধারিত হইলে পৰ দে আশ্বস্ত হইল । 

প্রথম দিন তোফানীর সঙ্গে অমরসিংহের আর অধিক বাক্যালাঁপ হইল 
না। এই সকল কথাবার্তার পব পরম্পর পবস্পরের নিকট হুইতে বিদায় 
হইয়। যাইবাঁব সময়, অমরসিংহ তোফানীকে বলিপ “আপনার সঙ্গে আব 
একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা! করি। কাল আঁবাঁৰ আপনি কি দয়! করিয়া 
এখানে আপসিবেন ?+, 

তোঁফানী অমরসিংজের এই কথা শুনিষা ঈষৎ হাঁন্ত করিল? ভাহার 
মনে হইল যে, অমরসিংহ তাহার রূপ দেখিযা একবাবে তাহার জন্ত পাগল 
হইয়াছে। তোফানীর মনে ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। সে হাঁসিতে 
হাসিতে বলিল, কাল একটু অন্ন বেলা থাকিতে আসিলে আমাৰ সঙ্গে তোমাৰ 
এইখানেই দেখা হইবে। এখন আর দেরী করিতে পারি নাঁ। বেগমের 
গোছলের সময় হইযাছে 1” 

এই কথা বলিনা তোফানী নবাব বাড়ীব মধ্যে চলিযা গেল। ন্কেগমের 
স্নানের সময় তোফানীকে বেগমেব শবীর মাঞ্জন! কপিতে হইত। 

অমরসিংহও পূর্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত জনশৃন্ত ভগ্ন গৃহে আপিয়া, ছত্ 
সিংহের সঙ্গে একত্রে সেখানে অবস্থান করিতে লাগিল । 

ইহার পর দিব্দ অপরাহ্ছে আবার তোফানীর সঙ্গে অমবসিংহেব সেই 
পু্করিণীর পাড়েই সাক্ষাৎ হইল। তোফাঁনী অমরসিংহের সহিত সাক্ষর 
করিবার আশায়, তাহার আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এখীনে আসিয়া 
অপেক্ষা করিতেছিল। এক ঘণ্টা পরে অমরসিংহও আসিয়া উপস্থিত হইল। 

আজ তোফানী অমরসিংহের সঙ্গে কথা বলিবার সময়ে নান! প্রকার 
কুংসিৎ ভাব ভঙ্গী করিতৈ *লাগিল। ইহাতে অমরসিংহ মনে মনে কিঞ্চিৎ 
বিরক্ত হইল। কিস্তু তোফানীর সাহায্যে হাঁফেজ-নন্দিনীকে উদ্ধার করি- 
বার আশায় হৃদমস্থিত সে বিরক্তির ভাব গোপন কাঁরিতে চেষ্টা কবিল্‌। 


০ অযোধ্যারবেগম / 


অনেক কথা বার্তার পর অমরসিংহ বলিল-__ 

তুমি গোপনেখ্এক দিন আমাকে নবাবের অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে 
পারিবে ? 

তোফাশী একবার বলিল, “পারিব বই কি? আবার কিছুকাল চিন্তা 
করিরা বলিল, যে ধবা পড়িলে আমাদের ছুই জনেরই মাথা কাটা যাইবে। এই 
রূপ ছঃসাহসের কার্য্য করিতে পাবিব না 1» 

অমরসিংহ অত্যন্ত স্ন্দব পুকষ। তোফানীর ইচ্ছা, যে অমরসিংহ মুসল- 
মান ধর্ম গ্রহণ পুর্ক তাহাকে নিকা করে। কিন্তু স্ত্রীলোক শত কুচরিত্রা 
হইলেও একেবারে স্পষ্টাক্ষবে পুকষের নিকট এইবপ কথা বলিতে তাহার 
লজ্জা হয়। স্ৃতরাং তোফানী ভাব ভঙ্গী দ্বারা আপনার মনের ভাঁব ব্যক্ত 
ররিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। 

অমরপিংহ তৌফানীব সে ভাব ভঙ্গী যেন বুবিষাও বুঝে না। সে কেবল 
হাফেজ-নন্দিনীর বিষয় প্রকাবাস্তবে নানাবিধ প্রশ্ন কবিতে লাণিল। অনেক 
বাক্যালাপের পব তোফানী বলিল, “আজ আব দেবী কবিতে পারি না। 
বেগমেব গোছলেব সমব হইয়াছে। গোছলেব পর তিনি নেমাজ পড়িবেন। 
কাল তুমি বৈকালে এই সময না আপিযা, ববং আহারে পর বাতে আসিবে; 
তাহ! হইলে আমরা অনেকক্ষণ বসিয়। কথা বার্ভা বলিতে পারিব।” 

অমরসিংহ তোফানীব এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেল। তৌফানীও নবাব 
রাড়ীৰ ভিতবে প্রবেশ করিল। 

আজ' সেই তৃতীন দিবস। অমরপিংহ বাত্রে ছত্রসিংহেন নিকট হইতে 
বিদায় হইযা তোফানীব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পুদ্ঘরিণার পাড়ে 
আসিরা অপেক্ষা কবিতে লাগিল। 

এদিকে তোফানী আজ বেলা প্রহবেক থাকিতে নবাবের অন্দরের মধ্যে 
নজির প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক দর্পণ হাতে করিয়া আপন কেশবি্তাস 
করিতে লাঁ।ল। তাহার মন্তকে অধিক কেশ,ছিল ন!। টাক্‌ পড়া মাথা। 
কিস্ত কেশবিন্তাসে যত্রের কোন ত্রুটা হইল না। কেশবিন্তাসের পর বেগমের 
প্রদত্ত একখানি অতি উৎকষ্ট বস্ত্র পরিধান করিল। তোফানীর বদ্ধমূল 
সংস্কার রহিয়াছে, যে, সে অত্যন্ত রূপবতী । এইরূপ সংস্কার বোধ হয় 
অনেকানেক শ্ত্রীলোকেরই আছে। কিন্তু কি স্ত্রী, কি পুক্ষ, যাহাঁদের এইরূপ 

স্কার আছে, তাহাদিগকে আমরা দোষ দিতে পারি না। পরমেশ্বর 
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মনুষ্যের চক্ষু ছুইটী এমন স্থানে রাখিয়াছেন, যে, মান্ধুষ অপ সকলের সুখ 
দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার নিজের মুখ দেখিবার সাধ্য 'নাই। সুতরাং 
অন্ঠের মুখাকৃতিতে যে সকল দোষ থাকে তাহাই কেবল তাহার চক্ষে্পড়ে। 
নিজের মুখাকৃতির দোষ সে কখনও দেখিতে পায় না। 

তোফানী কেশবিন্যাস করিয়া, উৎকৃষ্ট বন্ত্র পরিধান পূর্বক আপন শয্যার 
পার্থে বসিয়! এক্লাকিনী চিন্তা করিতে লাগিল-_“ও বামন বড নির্বোধ । 
নির্বোধ না হইলে আমাকে নিকা করিবার কথা! বলে না কেন? একবার 
যদ্দি বলে যে, আমাকে নিকা করিবে, আমি ততক্ষণাঁৎ রাজি হইব। আমি 
কিআার অস্বীকার করিব? আমাকে নিক করিবার জন্য যে ওর ইচ্ছা 
হইয়াছে, তাঁ ত স্পষ্টই বুঝা যাঁয়। ওর্‌ ইচ্ছা না হইলে, ও রোজ রোজ 
আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে কেন ? আনল কণা, হতভাগা বামন 
মনে করে যে, আমি নবাবের ঘরের প্রধান বাদী। আমাকে নিকা করিতে 
চাঁহিলে লক্ষ টাঁকাঁর কাবিন দিতে হইবে । আমি কি আর ওর কাছে কাবি- 
নের দাবী করিব? ও যেস্ুন্দর পুকঁষ, ওর কাছে আর কেহ কাবিনের, 
দাবী করিবে না। ওর সঙ্গে আমারই মিল হয়। ও যেমন সুন্দর পুরুষ, 
আমিও সেইরুপ সুন্দরী । ওর সঙ্গে নিকা হইলে আমি আর এখানে থাঁকিৰ 
না। বেগমের নিকট বলিয়া কহিয়া বিদায় হইয়া যাইব। কিন্তু বামন মুখ 
খুলে কিছুই বলে না । তবে কি আমিই প্রথম ওকে মনের কথা বলিব? একে- 
বারে লঙ্জা পরিষ্ট্যাগ করিয়াই বা ওকে সে কথা কেমন করিয়া বলি। দূর 
হৃউক হতভাগা বামন, নিকা না হইলেও আমি এতদূর নির্লজ্জ হইতে পারিব 
না। কিন্তু যাহা হম্ম আজই একট1 কিছু করিতে হইবে । আর রোজ রোজ, 
ঘরের কাজ কর্ম ফেলে এখন ওর জন্য যাইয়। পু্ধরিণীর পাড়ে বসিয়! থাকিতে 
পারি না। কাল প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত ওর জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। 
যদি আজ নিকা করিবার কথা বলে, তবে ত সকল দিকই রক্ষা হয়। আমন 

রও লজ্জার থাকে, ওরও প্কাধ্য সিদ্ধি হয়। আর যদি কালিক্লার মত চুপ' 
রা থাকে, তবে না হয় আমি নিজেই বলিব। ও বামনার কাছে আমার 
এত লঙ্জা কি? ওতে? আর আমার শ্বশুর নহে, ভাশুরও নহে। বিদেশী 
লেক, কে বা জানিবে, কে*্বা শুনিবে। এক কথা বলিব, হয় তো হইল, না 
হয়, নাই বা হইল। *বাম্নার জন্য এই তিন দিন পর্য্যন্ত পু্রিণীর পাড়ে 
যাইতে হইতেছে । যদ্দি নিকা' অস্বীকার করে ওর গায়ে থুথু দিয়া, ওর নাকের 
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উপর এক কিল দিয়! চলিয়া আসিব । বেটা কি শুদ্বাচারী বামন! একটু 
কাছে দীড়াইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেও বেটা সরিয়া ঈাড়য়। 

“বাল বলিলাম যে আমি তোমাকে মুরগীর কাবাব বন্দি! দিব। বেট 
দ্বণা করিয়া থুথু ফেলিতে লাগিল । বেট! বামন-_খান্‌ আতপ চাউল আর 
কলা-_ও আর কাবাবের মজা কি বুঝিবে। ওর সাঁত পুরুষের মধ্যেও মুরগী 
থায় নাই_ কিন্তু হিন্দুর ছেলে একবার মুরগী ধরিলে কি আর ছাঁড়িতে চাহিবে। 

তোফানী স্বীয় প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়। এইরূপ চিস্ত। করিতেছে । অক- 
স্মাৎ এর্ফানী আসিয়া তাহার দার ধরিয়া ঠেলিতে লাগিল। তোফাঁশী চম- 
কিয়! উঠিয়া বলিল “কে কে ?” 

এরফানী বলিল “বেগমের গোছলের সময় হইয়াছে । তোকে বার বার 
ডাকিতেছেন। তোকে খু'ঁজিতে খুঁজিতে আমার প্রাণ শেষ হইয়াছে। 

তোফাঁনী এই কথা শুনিয়া! তাড়াতাড়ী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। 
তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখিয়। এবফানী বলিল, আজ এত সাজ 
গোজ কেনলো ?” 

তোফানী। (হাস্ত করিয়া) আজ আমার খসমের কাছে বাইব। 

এরফানী। তোমার আবার খপসম। এজন্সে ত না। 

তোফানী। কেন, আমি ইচ্ছ! করিলেও কি আর তোর মত নিক! 
করিতে পাব্রি নাঃ তবে কি এখন তোর মত যাকে তাকে নিক! কাঁরব। 

এরফানী। চক্ষু থাকিতে কেহ তোমাকে নিকা করিবে শা । তবে ইচ্ছ 
করিলে সেই অন্ধ লোঁকট,» যে নবাব বাড়ীর দ্বারে ভিক্ষা করে, তাঁর সঙ্গে 
জুট্তে পাবে। 

তোঁফানী। সে অন্ধের কাছে কেন? 

এরফানী। তুমি কেমন ব্ূপবতী তা ত.আর সে দেখিতে পাম্প না! 

তোফানী এবফানীর উপর অত্যন্ত কোপাবি& হইয়া, আর তাহার সঙ্গে 
কোন কথা, বলিল না, বেগমের নিকট চণিয়! গেল। বেগমকেক্নান করা- 
ইয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সেই পু্করিনীর পাড়ে অমরসিংহের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চলিল। আজ অমরপিংহ পূর্বেই আসিয়া অপেক্ষা করিতে- 
ছিল। তোঁফানী মনে করিল, তাহার প্রতি অমরলিংহের প্রণয় ক্রমে ক্রমে 
গাঢ় হইতেছে । 

ইহাদিগের পরম্পরের মধো নানা কথ! বার্থ! হইতে লাগিল । তোফানী অমর- 
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সিংহকে প্রকারান্তরে তাহাদের পরস্পরের বিবাহ সন্বন্বীয় কথার মধ্যে আনিতে 
চেষ্টা করিতে লাঁগিল। কিন্ত অমরসিংহ সে সকল কথারঝউত্তর দিয়া, কেবল 
বেগম এবং হাফেজ-নন্দিনীর বিষয়েই নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। 

অমরসিংহের মুখ্য অভিপ্রায় যে, নবাব দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, কোন 
প্রকারে গোপনে তাহাঁর অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিবে । এই বিষয়ে তোফা- 
নীর সাহায্য গ্্র্থনা কব্িতে লাগিল। তোফানী দেখিল যে, ইহাকে গৌপনে 
অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিস! না দিলে, ইহার পহিত বিবা- 
হের বড় আশা নাই। স্থতরাং প্রায় ছুই ঘণ্টা কথা বার্তীর পর তোফানী বলিল__ 

' “কাল বাত্র এগারটার সময়ে তুমি এখানে আদিবে। আমি তোমাকে 

স্ত্রীলোকের পোষাক পরাইয়! নবাবের অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইব। কাল 
নবাব সাহেব বাড়ী :আসিবেন। সকলেই আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত থাকিবে ॥ 
কাল যেমন সুবিধ। হইবে, এমন সুবিধা আর কখনও হইবে না 1” 

অমবুদদিংহ এই কঞ্খ। শুনিত্ব। ফাবুপব সহ আনন্দিত হইল % পর্য্যন্ত 
তোফানী তাহার কাছে দীড়াইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই অমরপিংহ 
পশ্চাতে সরিয়া যাইত। কারণ, তোফানীর কথা! বলিবার সময়, তাহার মুখ 
হইতে অবিশ্রান্ত মুখামৃত বধিত হইত। কিন্ত তোফানী তাহাকে গোপনে 
অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলে পর, সে তোফানীকে সন্তষ্ 
করিবার নিমিত্ত তাহীর'অতি নিকটে দ্াড়াইয়া কথা বলিতে দিল, আজ আর: 
তোফানীর নিকট হইতে সরিয়া গেল না। তোফানী ভাবিল, যে অমর্সিংহ 
আজ প্রেমের আর এক িঁড়ী আরোহণ করিফ়াছে। 

কিন্তু অমরসিংহ মনে মনে ঠিক করিয়। বসিয়া আছে যে, গৃহে যাইবার 
সময় পথে নদীতে স্নান করিয়া যাইবে । 

অনেক কথ! বার্তার পর পরস্পর পরম্পরেব্র নিকট হইতে বিদায় হইয়! 
আপন আপন গৃহে চলিয়। গেল। অমরসিংহ পথে গঙ্গাম্নান করিয়। ভগ্ন গৃহে 
প্রত্যাবর্ভ্ পূর্বক ছত্রসিংহ্র নিকট সমুদয় কথা বলিল। ্‌ 





দশম অধ্যায় । 


নায়িকা কিন্ত প্রেমিক! নত্ছ। 


যে উপন্যাসের মধ্যে একজন প্রগাঢ় প্রেমিক নায়ক এবং ডাতি সুর্সিকা। 
প্রেমিকা নায়িকা না থাকে, সে উপন্যাসে বঙ্গীয়পাঠক এবং পাঠিকাদিগের 
চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে কি না বলিতে পারি না। বঙ্গীয় স্থবিজ্ঞ গ্রস্থকার- 
দিগের কর্তৃক আজ পর্য্যন্ত যে সকল উপন্যাস বিরচিত হইয়াছে, তৎসমুদয়নের 
মধ্যেই প্রেমিক নায়ক এক প্রেমিকা নায়িকার বর্তমানতা পরিলক্ষিত হয়) 
এই উপন্তাসের মধ্যে কোন নায়ক নাই । অযোধ্যার বেগমকে আমর পাঠক- 
গণের নিকট নায়িকা বলিয়া উপস্থিত করিতেছি । কিন্তু তিনিও প্রেমিকা 
নহেন। উপন্যাসের মধ্যে কোঁন নায়ক নাই বলিয়1, যদি উপন্তাঁসটী অঙ্গহীন 
হইয়া থাকে, তবে পাঠকগণ লেখকের এই ক্রুটী মার্জনা করিবেন । 

সুবিজ্ঞ বঙ্গীয়গ্রস্থকারদিগের লিখিত উপন্াসের মধ্যে নাক প্রায়ই এক- 
জন প্রেমিক যুবক। আর নারিক! একজন যারপরনাই প্রেমিকা যুবতী 1. 
ইহারা পরস্পর পরস্পরের সম্মিলন লাভার্থ উন্মন্ত-প্রায় হইয়! পড়েন। এদিকে 
কার্যজগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খল, দেশীচাঁর, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা 
ইহাদিগের পরস্পরের সম্মিলন সম্বন্ধে ঘোর বাধা প্রদান করিতে থাকে । তখন 
প্রেমিক নারক এবং প্রেমিকা নায়িকা বিশেষ-বীরত্ব প্রকাশ পুর্বক সেই সকল 
দেশাচার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন। সংগ্রামে সকল শক্রকে পরাজয় করিয়! অবশেষে যুবক নায়ক যার- 
পরনাই প্রেমিকা নারিকার সম্মিলন লাভ করেন। কয়েক দিন পরে তী'হা- 
দের সম্তানাদি হয়; এবং তৎপর তাহারা পুন্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে কাল; 
যাঁপন করিত্তে থাকেন। মানবজীবনের এই অপরূপ আলেখ্যই বঙ্গীয় উপ- 
স্তাসে চিত্রিত হয়। ইঈদৃশ জীবনালেখ্য বঙ্গীয়পাঠক ও পঠিকাগণের মন 
সহজে আকর্ষণ করে। প্রেমরাজ্যেই বাঙ্গালীর বীরত্ব । প্রেমিক ও প্রেমি- 
কাঁর উপাখ্যান বঙ্গীয়পাঠক বিশেষতঃ পাঠিকাদিগের বিশেষ স্ুখপাঠ্য। ৮ 

কিন্ত এই উপগ্তান লেখকের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিবার একেবারেই, 
অধিকার নাই। ইহার.বিরদ্ধে প্রেমরাজ্যেগ ঘাঁর চিরকালই রুদ্ধ হইয়া রহি- 


প্রথম খণ্ড । দ৯ 


কাছে । অুতরাং প্রেম-উপাখ্যান দ্বারা পাঠক ও প্রাঠিক!'গণের মনোরপ্পন 
করা ছুঃসাধ্য ব্যাপার। ূ 

স্থশীতল বাঁযু সংস্পূর্শে ই প্রেমের উদয় হয়? স্কুত্িগ্ধ চন্্রালোৌক সংস্পর্শে ই 
প্রেমের আবিতাঁব হয়) মেঘাঁড়ম্বর হইলেই প্রেমিকের প্রেমের ভাৰ 
উপস্থিত হয়) রাত্রে একটু বৃষ্টি পড়িলেই প্রেমিকের হৃদয় উৎলিয়া উঠে। 
কিন্তু বৈশাখ মঞ্চসের ছুইগ্রহরের রৌদ্রের সময় কাহারও মনে প্রেমের উদয় 
হয় না। তবে কোন কোন বঙ্গীয়গ্রস্থকারকে প্রেমবীর বলিয়া বৌঁধ হয়। 
তাহাদের নিকট কি বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ সকলই সমাঁন। কি যৌবনে, কি 
বার্ধক্যে, সকল সময়েই উহাদের হৃদয় হইতে সমভাবে প্রেমরস নির্গত 
হইতেছে। সর্বদাই কেবল কৃষ্ণলীল!। 

এই উপন্যাঁনের একদিকে যদ্রপ নাঁয়ক নাই, পক্ষান্তরে আবার স্থুরপিক! 
নায়িকার প্রেমালাপের নাম গন্ধও নাই। ইহাতে কেবল কর্তব্য লঙ্ঘন 
এবং তন্নিবন্ধন অনুতাপ স্বরূপ প্রায়শ্চিস্রের কথাই বিবৃত হইয়াছে। 

পাঠক ও পাঠিকাগণ সমুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন 'য়ে, অযোধ্যাঁরবেগম কিরূপে এই উপন্যাসের নায়িকা বলিয়া পরি- 
গণিত হইতে পাঁরেন ? উপন্যাসোলিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সকলের হৃদ- 
য়েই এক প্রকার না এক প্রকার অন্তাপানল প্রজ্জ্লিত হইয়াছিল, সকলকে 
এক প্রকারে না৷ এক প্রকারে আপন আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হই- 
য়াছে। তবে অযোধ্যারবেগম নারিকা বলিয়া! কেন নির্বাচিত হইলেন 

এই প্রশ্খের উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি ষে, “মহাজনে। যেন গতঃ 

যম পন্থা ।” বঙ্গীয় স্থলেখকদিখের লিখিত প্রেমোপন্তাসের মধ্যে যে কয়েকটা 
লোকের জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়, তন্মধ্যে ধে যুবক এবং যুবতীর পেটউভরা 
প্রেম থাকে, তাহারা ছুই জনই নায়ক ও নায়িকাব্দপে পাঠকের নিকট 
পরিচিত হয়েন। 

এই সকল গ্রস্থকারের শলদ্ৃষ্টাত্ত অনুকরণ পুর্বক লেখক অধেধ্যার বেগম- 
কেই নায়িকা বলিয়! পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন। এই উপ- 
স্তাসের লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অযোধ্যারব্গমই গুকতর কর্তব্য লঙ্ঘন 
নিবন্ধন সর্বাপেক্ষা অধিক* অক্কতাপ যন্ত্রণা ভোগ্র করিয়াছিলেন ) সুতরাং 
প্রেমোপন্তাসে যে যুক্তীর জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেম বিকসিত হয়, 
তিনি যদি নায়িকা হইতে পারেন ; তবে কর্তব্য পঁজ্ঘন এবং অন্গৃতাঁপ বিষয়ক 


৮৩ অযোধ্যারবেগম | 


উপন্তাসের উল্লিখিত ব্যক্তিগ্রথ মধ্যে যিনি অধিক পরিমাণে বর্ডব্য লঙ্ঘন 
নিবন্ধন সর্বাপেক্ষা অধিকতম কষ্ট নহ্থ করেন,তিনি কেন নায়িকা হইবেন না? 
অতএব অযোধ্যারবেগমকে এই পুস্তকের নায়িকা বলিয়া উপস্থিত করিলে 
লেখক বিশেষ অপরাধী হইতে পারেন ন!। 

বঙ্গীয়পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট লেখকের আর একটি বিষয় বলিতে 
হইল। বঙ্গীয়পাঠক ও পাঠিকাগণ বলিবেন, আজ কাল বাঙ্গ'লী রমণীদিগের 
মধ্যে একটু সাংগ্রামিক ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গৃহের মধ্যে শ্বাশুড়ী 
ননদিনীর সঙ্গে প্রায়ই ইহাদের তুমুল সংগ্রাম হইয়। থাকে । এইরূপ অবস্থায় 
লেখকের উচিত নহে, যে, বঙ্গমহিলাদিগকে তিনি তীরু বলিয়া! অভিহিত 
কপ্পেন। আসন্ততঃ বঙ্গমহিলাদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত লেখক মনে 
করিলে অনায়াসে তাহাদিগকে পুরুষের পরিচ্ছদ প্রদানান্তর নবীনানন্দ নামে 
অভিহিত করিয়! ছুই একটা সংগ্রামক্ষেত্রেও পাঠাইতে পারিতেন। 

কিন্ত লেখক ছদ্মবেশ বড়ই দ্বণা করেন । লেখকের মতে স্ত্রীলোক 
'দিগকে পুকষের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়! সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করা উচিত নহে। 
বঙ্গমহিলাগণ যদি সত্য সত্যই অশ্বারোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার 
উপযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে পাছা! পেড়ে সাড়ী পরাইয়া কাপ্তান 
কমলমণি, মেজর বিমলা, কর্ণেল সূর্য্যমুখী, ফিল্ড মার্শেল সৌদামিনী ইত্যাদি 
নাম প্রদানাস্তর সমরক্ষেত্রে উপস্থিত করাই কর্তব্য । তাহারা পুরুষের বেশ 
ধারণ করিয়া কাপুকষতা প্রদর্শন করিবেন কেন ? 

পাঠক ও পাঠিক] ভিন্ন বঙ্গীয় সমালোচকদিগের নিকটও লেখকের একটি 
নিবেদন আছে। বিগত বিশ বৎসর পর্য্যস্ত বঙ্গীয়সমালোচকগণ কেবল 
প্রমোপন্তাসই সমালোচনা করিতেছেন। তাহারা আপন আপন সংবাদ পত্র 
এবং মাসিক পত্রিকা লইয়া এত ব্যস্ত থাকেন ষে, পুস্তক সমালোচনা করিবার 
অবকাশ হয় না/। কোন উপন্তাদ সমালোচনার্থ তাহাদের হস্তে পড়িলেই 
তাহারা উপষ্ঠাসের লিখিত কেবল প্রেমিকার জীবনালেখ্য পাঠ করিম্বাই 
সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এই উপন্তাসে তোফানী ভিন্ন আর 
প্রেমিকা নাই ; এবং তোফানীর অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও প্রেমের কথা 
নাই। সমালোচকগণ যদি কেবল তোফানীপ অধ্যায় পাঠ করিয়া সমগ্র 
পুস্তক সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তবে নিশ্চয়ই "তাহারা তোফানীকে 
এই পুস্তকের নায়িকা বলিম্মী অবধারণ করিবেন এবং পুস্তক অযোধ্যার বেগম 


গখ্ম খণ্ড । ৮১ 


নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া, লেখককে শিন্দ। করিবেন,। ভাহারা আরও 
বলিবেন, যে, লেখকের বিশুদ্ধ প্রেমিকার ছবি অঙ্কিত ঝরিবার' সাধ্য নাই। 

কিন্তু লেখকের এ ,সন্বন্ধে বড়ই দুর্ভাগ্য! লেখক এসংসারে কেবল 
তোফানীর প্রেমের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমই সাধারণতঃ দেখিতে পারেন । স্বিজ্ঞ 
গ্রন্থকাঁরদিগের বিরচিত প্রেমোপন্যাসে যেরূপ প্রেমের কথা লিখিত আছে, 
সেইরূপ প্রেম ঞ্েথক বড় একটা দেখিতে পাইলেন না। ইঈদৃশাবস্থার প্রতি 
হাসিক উপন্তাপে কিরূপে মিথ্যা কথা লিখিবেন । স্থতরাং লেখক বাধ্য 
হইয়া তোফানীকেই প্রেন শিভাগেন্ উচ্চ আসন প্রদান করিন্াছেন। 

নাপ্িকা সন্বন্ধে আর অবিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই । ভূমিকা লিখিতে 
গেলে, ইচ্ছা ন! থাকিলেও ভাহা আপনা আপনিই সুদীর্ঘ হইর! পড়ে। 
আমর! পাঠকদিগের নিকট এখন এ উপন্যাসের নারিকাঁকে উপস্থিত করিব । 

এই উপন্যাসের নায়িকা অধোধ্যার উজীর সুজাউদ্দেলার প্রধান! স্ত্রী 
বউবেগম। ইনি দিল্লীর একজন প্রধান উতমপার কন্তা। ইহাকে বিবাহ করিবার 
সময় উজীরকে প্রায় দুই ভিন কোটী টাকার কাবিন লিখি! দিতে হইয়া- 
ছিল। ইনি উচ্চ ভদ্রবংশজাতা হইলেও এত টাকাঁৰ কাবিন পাইবাঁৰ উপৃক্ত 
ছিলেন না। কিন্তু স্থজাউন্দোলার পিতা সবদরজগ্গ দিল্লীর প্রধান উম্র! 
সাদতালির কন্ঠা সায়দউন্নিসাকে বিবাহ করিবার সমন্ন প্রায় চারিকোটা 
টাকা মূল্যের সম্পত্তি কাবিনস্বরূপ লিখিঘ়্া দিয়াছিলেন। স্থতরাং বউ 
বেগমের পিতাও উজীর স্তুজাউদ্দোলার নিকট সেই পবিমাণ কাঞ্তি দাঁবী 
করিলেন । 

উজীর সবদরজঙ্গ এবং তাঁহার পুত্র বর্তমান উজীর স্ুজাউন্বৌলা এইরূপে 
বিবাহোঁপলক্ষে কাবিন প্রদান কবিয়াছিলেন বলিয়া, অযোধ্যার রাজকোধ 
একেবারে শূন্ত হইল। নগদ যত টাক! ছিল, তৎসমুদয়ই বেগমদিগের হস্ত- 
গত হইল। সবদরজঙ্গ এবং স্থজাউদ্দৌলার কাখিন প্রদান কালে নগদ টাকা 
. দ্বারা সমুদয় কাঁবিনের দেনা পরিশোধ হইল না। সুতরাং পিতা পুল ছুই 
জনকেই আপন আপন বিবাহের সময় অনেকানেক মূল্যবান পৈত্রিক জান্- 
গীর আপন আপন স্ত্রীকে লিখিয়া দিতে হইল। 

- অযোধ্যায় ছুই প্রকার ধ্রীয়গীর ছিল। নিষ্কর জায়গীর আর খিরাঁজি 

জায়গীর। নিক্ষর জীয়শীগ্ধ বঙ্দেশের নিষ্কর দেবতর বরকত জমির সদৃশ ভূমি 
সম্পরত্তি। আঁর খিবাঁজী জাখগীর বঙ্গদেশের জমিদাবীর ন্যায় কবপ্রদ সম্পত্তি। 


৮২ অযোধ্যারবেগম । 


বেগমদিগেব অধিকাংশ জায়গীবই নিষ্কব ছিল। বউবেগম কিনব! সাঁঘদ 
উন্নিসারেগমেব জাযদীবেব বারধিক উপস্বত্ব অন্যুন বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল। 

উজীবেব সাধাবণ ধনাগাবে অধিক টাকা সঞ্চিত থাকিত না। কখনও 
কখনও উজীবকে আপন স্ত্রীও মাতাৰ নিকট হইতে টাকা খণ কবিতে 
হইত। কিন্ত তিনি বথাসমযে সে খএ শবিশোধ কবিতেন। 

নবাব সুজাউদ্দৌলা অতান্ত ইন্ড্রিবাসক্ত নবপিশাচ ছিতলন। সব্বদাই 
তিনি বাভিচাব ইতাদি কুকার্যে বত থাকিতেন। বউবেগমেব এই সকল 
বিষষ নিবাবণ কবিবাৰ কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্ত সমনে সমধে নবাঁবকে 
তাভাব নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে হইত বলিষ্াই, নবাবের উপব তীহাঁৰ 
কিছু প্রহ্ত্ব ছিল। 

আমবা৷ পূর্বেই বলিষাছি বউবেগম প্রেমিকা নহেন। উত্তমর্ণ এবং 
অধমর্ণেব মধ্যে বে সম্বন্ধ উজীব এবং তাহাৰ মধ্যে প্রাথ সেই সম্বন্ধই ছিল। 
বেগমেবা স্বামীন নিকট হইতে বিপুন্নী অর্থ সম্পত্তি লাভই স্বামীব ভালবাসাব 
চিহ্ত বলিষা মনে কধিতেন। অর্থ সম্পন্তিই তাহাদিগকে সুখী কবিত। 
স্বামীব হৃদযে একাবিপত্য কলিবাব চেইাও তাহাবা কবিতেন ন1। 

এ সংসারে অর্থ সম্পন্ভিব লিগ্গাই মাভিঘকে ঘোব মোহান্মকাবে নিপতিত 
করিষা, চবমে ভাঁভাদিগকে বিনাশেধ পিকে পবিচালন কবে। অধোঁধ্যাব 
বেগম মোহান্বকবে পডিঘা বৃহিষাছেন। ধীবে ধীনে তাহাব জী1নতবী 
বিনাশ্টের দিকে পবিচালিত হইতেছে। কিন্থু সে ব্ষিষে চৈতন্ নাই, সে 
বিষণ জ্ঞান নাই, এশ্বধ্যমদে মনত হইবা দিন যাপন কবিতেছেন। 

বোহিলা-যুদ্ধ শেষ হইযাছে। বোহিলামুদ্ধে নবাবেব জঘ লাভ হইয়াছে। 
অনেকানেক রোহিলাসবদাব্ৰ জাযগাব নবাঁবেব হস্তগত হইরাছে। বেগম 
ভাবিতেছেন, এবাব বোহিলথখ্ডেব মধ্যে আব কমেক খানি বড বড় 
জাখগীর নবাবেব নিকট ভইতে চাহিষা লইবেন । এখন নবাব বাড়ী আসিলেই 
হয়। বেগম নবাবেব পথ চাহিরা বহিয়াছেন ৷, এদিকে নবাব সসৈন্তে স্বীয় 
রাজ্যে প্রত্যাব্র্তন কবিতেছেন। ফায়েজাবাদে খবর পৌছিল আগামী কল্য 
অপরাহ্ছে নবাঁন রাজধানীতে আসিষ! পৌছিবেন। 


প্পপাসিপা | টি লা এ সপ 


একাদশ অধ্যায় । 
স্বপ্ন । 

আজ রজনী প্রভাত হইবামাত্র ফাযেজাবাদ লোকারণ্যের কোঁলাহলে 
পরিপূর্ণ হইল ।গ্নগরবাপী কি বণিক, কি দোকানদার সকলেই আপন আপন 
গৃহপ্রাঙ্গন সুসজ্জিত করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহদ্বারে কদলাবৃক্ষ রোপিত 
হইল। সহরের বালকগণ নিশান হাতে করিরা দলে দলে পথ শো করিয়া 
চলিতে লাগিল । সমপ্ধ সময় ইহারা “ই নবাবেল সৈগ্ঠ দেখা বায” বলির 
চীৎকর করিয়া উঠিতে লাগিল । ইচ্াদের কথাক্ক প্রভারিত হউন! দোঁকান- 
দার এবং পপারিগণ হাতের কাজ পরিভ্যাগ পুব্বক বাভিনে আপিবা দাঁড়াইল। 
কেভ কেহ এইকপ প্রভাবিত হ্ইনা, পালা, বজ্জাত মিগ্যাবাদী ইত্যাদি 
স্থললিত শন্দে বালকপিগকে অভিথ্ত কুরিতে লাগিল । 

নবাবের প্রাসাদেও আজ বিশেষ সমারোহ হইতে লাগিল । শ্রাতঃকাল 
হইতেই দলে দলে গায়িকা, নর্তকী, বাঁদ্তকল আপিয়া নবাব বাড়ী পরিপূর্ণ 
করিল। এক এক দল বাদ্যকর অস্তান্ঠ দলেন উপর শ্রেষ্ঠ লাভ করিবার 
নিমিন্ত এক এক জন প্রধান প্রধান উম্রা আমিরেব নিকট আপন আপন 
বিষ্ঠার পরিচর প্রদান করিতে লাগিল। এদিকে রাত্রি প্রার চারি দণ্ড 
থাকিতে নহবতের বাগ্ভ আরন্ত হইল | রজনী প্রভাত হইবার ছ্পূর্ব্বেই 
নগর্বাদী এবং রাজ্প্রীনাদবাঁসিদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 

নবাবের বড় অন্দরে তাহার জ্ত্রী বউবেগম এবং জননী সাঘদউন্নিসা 
বেগম বিশেষ হর্ষোতফুল্ অন্তরে শখ্যা হইতে গাতোথান করিরা বাদিদিগকে গৃহ 
স্মজ্জিত করিতে আদেশ করিতেছেন । এদিকে তাহাঁবা নিজে বিব্ধি রত্বীভরণ 
এবং অতি মূল্যবান সুচাক সন পরিধান পুর্ব সুসজ্জিত হইতেছেন। 

আজ ফ্ারেজাবাদে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হর্ষোতফুপ্প বদন, সকলেই 
নবান্র আগমন সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু নবাব- 
প্রাসাদবাপিনী তিনটা স্ত্রীলোক কোন প্রকার আমোদ আহলাদেই যোগ 
দিতেছেন না। অগ্যকীর শুঁভদিন তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার পরিবর্ভনই 
আনয়ন করে নাই ।'্ঠাহারা পুর্বব দিনও থে ভাবে ছিলেন, আজও সেই ভাবে 
সময়াভিপাত করিতেছেন । 


৮৪ অযোধ্যারবেগম | 


এই তিন জনের মধ্যে একজনের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হই- 
য়াছে। ইনি যখন অতুল উশবধধ্য এবং সম্পদের অবিকারিণী ছিলেন, তখনও 
সাংসারিক পর প্রভৃত্ব ইহাকে মুহূর্তের নিমিত্তও স্থখী করে নাই, বরং সাংসাঁ- 
রিক স্রখ সম্পদের, সাংসারিক ত্রশ্বর্যের ক্রোঁড়-ত্রষ্টা হইয়াছেন পর, এখন 
ইহার জীবনে ছুঃখ-কষ্ট-প্রদ-ঘটনা। অতান্পই ঘটিয়া থাকে । ইহার বর্তমান 
নাম জগদশ্বা বেগম । ইনি বঙ্গের নবাঁব মীরজাঁফরের সহবন্সিনী এবং মীর 
কাসিমের শ্বক্। 

দ্বিতীয় স্্রীলোকটার বয়এক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে। ইনি পরমাসুন্দরী। 
দেখিতে কঁশাঙ্গী। ইহার মুখ-কমল বিমর্ষের ছায়ার সমাবৃত হইন্সা রহিয়াছে । 
কিন্ত লেই ধিষাদপরিপুণ খুখকমল হইতে ধর্ম এবং পবিতার জ্যোতিঃ 
বিকীর্ণ হইতেছে । ইহার হন্তে সর্বদাই একথান কোরাণ থাকে । বিগত 
দশবতসবু পর্যন্ত কোবাণ পাঠ ভিন্ন ইহার অন্ত কোন কাজ নাই। কখনও 
বুদ্ধা জননীকে কোবাঁণ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন ; কখন বা নিজ্জনে বপসিয়। 
মনে মনে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। সমুদঘ কোরাণখানি ইহার কথস্থ 
হইয়া পড়িয়াছে। হহাকে হাফেজ বণিলেও অদ্রান্তি হর না। ইংরাজ- 
দিগের বাইবেলে ঘঙ্ধপ লিখিত আছে, ১০০ ৮৩ 26০11152710 2৬০19 
100107১1211 105 তোলো 00 ১০৭১ অর্থাৎ আনীকে পাইতে চেষ্টা কর, 
আমার অন্ুসন্ধান কর, তবে পৃথিবীর সকলই তুগি পাইবে। ঠিক এই 
প্রকারূভাব পরিপূর্ণ কিন্ত প্রকাপ্ান্তরে লিখিভ কোর।ণের একটা কথা ইনি 
প্রত্যহ এক একবার পাঠকরিয়া অশ্রবিসজ্ঞন করিতেন। অময় সময় 
নিজ্ঞনে বসিয়া প্রাগুক্ত কথাটা পাহঞ্ষরিবার * এ আপনা আপনি বলিতেন 
“হে পরমেশ্বর সম্পদ ও তরশ্বর্যের মধ্যে যখন ছিলাম তখন একবারও 
তোমাকে পাইবার চেষ্টা করি নাই। সম্পদ এবং এধর্ধণা বে শিক়াছে শে 
ভাই হইয়াছে+, | 

এই ধাম্মিকা পমণী বঙ্গের শেষ স্ুবাদার মুসলমান-কুল তিলক মীরকাপি- 
মের তরী, নবাব মারজাফরের জ্যেভা কন্যা । 

ইহারা ই জন ভিন্ন জার একটা রূমণা অদ্যকার আনন্দোত্দবে যোগ 
দান করেন নাই। ইনি সেই দেখবালা হাক্ের্জ-নপ্দিনী। আজ প্রায় দশ 
বার দিন হইল পিগ্চরাবদ্ধ পক্ষীর হার উদ্ীরের প্রাসাদে মৌনব্রতাবলম্বন 
পূর্বক বখল ঘাপন করিতেছেন । নাদের অন্দনে প্রবেশ করিবার 
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পর পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে ইনি কাহার সহিত একটা কথাও বলেন নাই। 
শখাঁনে আসিবার পর ইহার মধ্যে ঘোর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে যখন 
জন্নীর সঙ্গে সঙ্ষে ছিলেন, তখন ইহার কথা বার্তা ভাব ভঙ্গী দেখিলে সরলা 
বালিকা বলিয়া বোধ হইত। সংসারের ভাল মন্দ তখন কিছুই বুঝিতে 
নাঁ। তখন ইহার ব্যবহার এবং কার্যের মধ্যে পঞ্চমবধীয়া বালিকার সরলতা 
পরিলক্ষিত হইক্ত। প্রত্যেক কার্ষা এবং ঘটন। উপলক্ষে জননীর উপর নির্ভর 
করিতেন । 

কিন্তু ফায়েজাঁবাদ আসিবার পর আর সে ভাৰ নাই। এখন ইহার 
প্রত্যেক কার্ধ্য এবং ব্যবহাঁরের মধ্যে এক জন প্রবীণ ধমণীর ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। ইহার পূর্বাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থা! তুলনা করিলে বোধ হর়,ষেন বিপদ 
একদিনের মধ্যে একটা পঞ্চমবর্ধীরা বালিকাকে প্রৌঢাবস্থ। প্রদান করিয়াছে । 

নহবতের বাদ্য এবং লোকের কোলাহলে আদ নবাব-প্রাসাদবাপিনী 
রমণীগণ রাত্রি প্রায় ছুই দণ্ড থাকিতে, জাগ্রত হইয়াছেন। কিন্তু হাফেজ- 
নন্দিনীর এখনও নিদ্রা ভ্গ হয় নাই। ফায়েজাবাদ পৌছিবাঁর পর হইতে এক 
রাত্রীও ইহার সুনিদ্রা হয় নাই। কিন্ত আজ বিলক্ষণ নিদ্রা যাইতেছেন। 

হাঁফেজ-নন্দিনীকে জগদন্বা বেগম কন্তার শ্টার শ্লেহ করেন। সুতরাং 
তিনি জাগ্রত হইয়া, নেমাজ পড়িবার পর, ধীরে ধীরে হাফেজ-নশ্দিনীর 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। হাফেজ-নন্দিনী এখনও নিদ্রা যাইতেছেন। 
জগদন্ব। বেগম জানিতেন যে, হাফেজ-নন্দিনী ফায়েজাবাদ আসিয়াত্ছেন পর 
তাহার নিদ্রা হয় না । স্থতরাং তাহাকে জাগ্রত না করিয়া, ধীরে ধীরে তাহার 
শিযরে যাইয়া দাঁড়ইলেন। অনিমিষ নেত্রে তাহার সেই সরলতা এবং পবি- 
ত্রতা পরিপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিরা রহিলেন। শার্ধিতাবস্থার সেই অপরুপ 
রূপরাশির আধার হাফেজবালা তখন সত্য সত্যই জগদন্বার নিকট দেব্বাল! 
বলিয়া! প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। জগদঘ্থার গ্রগাট ইচ্ছা! হইল: যে, 
তাহার মুখকমল এখন এক্লবার চুর্ঘন করেন। কিন্তু পাছে হাফেজ-নন্দিনীর 
নির্ড ভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় আপন হৃদয়ের প্রগাঢ় বাসনা সম্বরণপূর্ববক 
আবার একৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। 

নিদ্রাবেশে এখন হাঁফেজনন্দিনীর মুখখানি একটু বিকৃত হইল। তিনি 
স্বপ্াবেশে বলিয়া উঠিদেন, “বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও-_বাঁবা 
আমি তোমার সঙ্গে যাইব ।” 
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এই করেকটি কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র তাহার নিদ্রা তক্গ 
হইল। তিনিশ্িক্ষু উ্মীলন করিবামাত্র দেখেন জগদম্বাবেগম তাহার শিয়রে 
দাড়াইয়া রহিয়াছেন। 

পুর্ধেে উল্লিখিত হইয়াছে বে হাফেজ-নন্দিনী ফায়েজাবাদ পৌছিবার পর 
পাঁচ দিনের মধ্যে কাহারও সহিত বাকালাপ করেন নাই। কিন্ত চারি পাঁচ 
দিবস পরে, তিনি জগদম্বাবেগম এবং তাহার কন্তার সহিশ্ কথা বলিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। আজ দুই দিন হইতে জগদনম্বাকে মা বলিয়৷ এবং তাহার 
কন্তাকে ভগিনী বলিয়া সন্বেধন করিতেছেন । 

নিদ্রা ভঙ্গের পর জগদস্বাকে শিররে দেখিয়া হাফেরী-নন্দিনী। গাত্রোখান 
পূর্বক মা! ন।! খণিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। এবং সজল নয়নে 
ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “মা ! এতক্ষণ স্বপ্নে বাবার সঙ্গে 
কথা বৰলিতেছিলাম। বাঁবা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন |” 

জগদম্বা বেগম হাঁফেজ-নন্দিনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন । কিছুকাল 
পরে তিনি ক্রন্দন সম্বরণ পূর্বক আবার বলিতে লাগিলেন,-- 

“মা, আজ সমস্ত রাঁতী নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। প্রথমরাত্রে 
দেখিলাম, একটা ব্রাক্ষদাকৃতি পুকম আমাকে গ্রাষ করিবাৰ নিমিত্ত হা। 
করিয়া আমার দিকে দৌড়িন়া আসিতেছে । আমি তখন প্রথণের ভয়ে চীৎকার 
করিয়া উঠিলাম। কিন্ত রাঁক্ষল আমার নিকটে আস্বামাত্র আমার পশ্চাৎ 
হইতে আমার পিতা এবং আর এক জন বীরপুরুষ তাহাকে ধৃত করিলেন । 
সেই বীরপুরু রাক্ষপকে ধরাতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষে উপর উপবেশন 
করিলেন। তখন আমার পিতা দেই বীর্পুরুষের হস্তে এক খানি ছুরিকা 
প্রান করিলেন। বীর পুরুষ সেই ছুরিকা রাক্ষসের বুকের মধ্যে প্রবিষ্ট 
করিলেন। অতি বিকট চীৎকারের পর রাক্ষসের মৃত্া হইত। 

“এইবপ স্বপ্র দেখিরা, একবার জাগ্রত হইরাছিলাম। জাগ্রতাবস্থীয় ও 
সেই রাক্ষসের "াকতি স্মরণ হইবাঁমাত্র আমার সর্বাশরীর কাপিতে "লাগিল । 
কিছুকাল শয্যোপরি বপিরছিলাম। তখপর আবার নিদ্রা,যাইবার চেষ্টা 
করিলাম । অত্যন্প কাল মধ্যেই আমার নিদ্রা হইল। তখন আবার স্বপ্সে 
দেখিতে লাগিলাম, আমার পিতা, সেই পূর্বের বীরপুরুষকে সঙ্গে করিয়া, 
আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন। বীরপুরুষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়া বলিলেন, “বাছা ! তুম ইহাকে পূর্গে আর কখন দেখ নাই । তোমার 
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জন্মিবার দীর্ঘকাল পূর্বে ইহার মৃত্যু হইস়াছিল। ইনি আমার, ভ্রাতপ্রত্র আলি- 
মহম্মদ_-তোমার জ্যোষ্ঠতাত পুত্ত্র। ইহাব দ্বারাই রোহিলারাজ্য স্স্কাপিত 
হইয়াছিল ।” 

“পিতা এই কথা বলিবামাত্র দেই বীরপুরুষ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক 
স্বর্গের দিকে চাঁহিয়া, এবং বাঁমহস্ত দ্বারা আমাকে জড় হিয়া ধরিয়া বলিতে 
লাঁগিলেন__“হে*্পরামশ্বর, যে মহৎ প্রতিহিংসার ভাবে আমার মন উত্তেজিত 
হইয়াছিল বলিয়া, আমি বাণিজ্যব্যবঘাব পরিত্যাগ পূর্বক নাংগ্রামিক জীবন 
অবলম্বন করিয়াছিল।ম ; যে মহত প্রতিহিংসা সর্বদা আমার মনে জাগ্রত ছিন 
বলিয়া, আমি সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই উত্তেজিত হইয়া পড়িতাম ; 
আজ আমার হৃদয হইতে পিতবৈত নির্ধাভনের সেই মহত প্রতিহিংসার ভাব 
এই পবিত্র বালিকার হৃদয়ে প্রবেশ ককক।”-- 

“আমি এই বীরপুকষের কথাব ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি 
অবাক্‌ হইয়! পিতার মুখের দিকে চাহিঘ্ু রহিলাম।” 

“তখন মামার পিতা আমাকে বলিতে লাগিলেন “বাছা তোমার জ্যেষ্ঠ 
তাত দাউদর্খার নাম তুমি কখন শুন নাই ?”-- 

“আমি বলিলাম “আপনার মুখে কতবার শুনিদাছি ।৮ 

“বাবা আবার বলিতে লাগিলেন “কমাউনের রাজা অস্তার পৃর্বক আমার 
সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাউদর্খীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন বলিরাই, আলিমহ- 
সম পিতৃবৈরনির্ধাতনার্থে সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন ।* দাউদ 
খার মৃত্যুই আলিমহম্মদের হৃদয় মন বীর-রসে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। আলি- 
মহম্মদই রোহিলারাঁজা অংস্থাপক। রোহিলথগুবাসী কি পুকষ কি স্ত্রী সক- 
লেই যেন আলিমহম্মদের পদান্ুরণ করেন ।৮-- 

“এই বলিয়া আমার পিতা এবং সেই বীরপুকষ অন্তহিত হইলেন । আমি 
স্বপ্রীবেশে চীৎকার করিয়া! উঠিলাম, “বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইঙ্বা বাও। 
বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাইব 1৮_- 

জণদদ্বা স্প্বৃত্বান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। জগদস্ব! 
বিশ্বা করেন যে স্বপ্নে সময় সময় মৃত আত্মীয় স্বজন আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। 
কিন্তু হাফেজ-নন্দিনীকে আধান*ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে সাক্বনা 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বপ্বের কথা আর মনে স্থান দিলেন না। 





দ্বাদশ অধ্যায় । 


কুলক্ষণ । 

জগদম্বাবেগম হাফেজ-নন্দিনীব প্রকোষ্ট মধ্যে বণিয়া ক্টাহাকে সাস্তবন! 
করিতেছেন | কিছুকাল পবে জগদম্বাব কন্ঠা মীবকাসিমেব পত্বী কোবাণ হস্তে 
করিযা সেখানে আদেলেন। তভীহাঁকে দেখিবামাত্র হাফেজ নন্দিনী বলিলেন, 

“দিদি, আজ একবাব আমাৰ নিকট কোবাণ পাঠ কব। আমাৰ মনে 
হইভেছে, থেন, অত্ববই আমাকে এ সপ্সাব পবিভাগ কবিতে হইবে ।” 

মীবকাসিমেব স্ত্রী তখন কোবাণ খুলিযা পাঠ কবিতে লাগিলেন_- 

“ক্ুর্য্যেন হায় তেজশ্বী হইবে । চন্জেব স্তাষ নিশ্মল ও সুন্সিগ্জ হইবে ।” 

মীবকাসিমেব স্বী এই কথাটী পাঁ* কবিবামাত্র হাষেজ-নন্দিনী বলিলেন, 

“দিদি, মাতবেব সুম্যেব হ্যা তেজস্বী হইরাঁৰ প্রযোজন কি? কেবল 
চন্দ্রের হ্যা নিম্মল এবং সুন্নি হইলেই ভাল হর । চক্্ালোক দশনে সক 
লেব হজদযই আনন্দে পবিপুর্ণ হয। চন্দ্রেব সুশাতল কিব্ণ সকলেব মনেই 


শান্তি প্রদান কবে। কিন্ত সয্যেব প্রচণ্ড উত্তাপ, সব্বদাই অসহনীয় বলিষ! 
বোধ হয় ।” 


মীরকাপিমেব স্ত্রী বলিলেন,-“সুর্য্যেব তেজে সংসাবেব সকল প্রকার 
পাপ, দুর্নীতি এবং অত্যচান বোধ হন্ম ভন্মাড়ৃত হম্। আব চন্দ্রালোক 
পৃথিবীকে নিশ্মল ও স্ুঙ্িপ্ধ করে। স্ুতবাং পৃথিবীতে চন্দ্র ও ক্ু্্য উভয়েরই 
প্রয়োজন বৃহিয়াছে। সুর্য্যেৰ তেজে সংসাবেব পাপ এবং ছুর্নীতি বিনষ্ট না 
হইলে,চন্দ্রালোক পৃথিবীকে কিৰপে নিম্মল কবিবে ? পধমেশ্বব এই নিমিত্তই 
চন্ত্র-স্ব্য উভয়ের স্যষ্টি কবিয়াছেন। আব রম্থুল এবং পয়গস্বরগণ মান্ৃষকে 
চন্দ্র সূর্য্য উভধের প্রকৃতি লাভ কবিতে বলিষাছেন 1৮ 

হাষেজ-নন্দিনী বলিলেন, “দিদি, আমি চন্দ্রের স্ঠায় নিশ্মল এবং সুক্গিগ্ধ 
হইতে ইচ্ছা কবি। সুর্যের তেজ আমাৰ ভাল বোধ হয় না। তুমি এখন 
যেকথা। পাঠ করিলে, এই কথা বাবা কতবাঁৰ আমার নিকট পাঠ করিয়াছেন। 
বাবার পঁয়বট্টি বংসর বরসেব সমষ আমার জন্ম হইয়াছে । আমি তাহার শেষ 
সন্তান। তিনি সর্বদাই আমাকে ক্রোডে কব্যা বাখিতেন। আমি বড় 


প্রথম খণ্ড । ৮৯ 


রা বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। বাবা বলিতেন, চন্দ্রের মুছা বাঁলিকা- 
জীবন সুশোভিত করে। কিন্ত কার্থ্ক্ষেত্রে স্যর তেজেরই অধিক প্রয্জোজন। 

“দ্রিদি, এ কথা কিসত্য ? কেবল বাল্যকালে চন্দ্রের স্তায় নির্শল হইতে 
হয়, আর বন্ধন হইলে কুর্য্যের ্তাঁয় প্রখর হইতে হইবে? কত বৎসর বয় 
হইলে স্ুর্ক্ের তেজ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে? আমার এখন যোল 
বৎসর ব্যস হইয়াছে?” 

মীরকাসিমের স্ত্রী বলিলেন, “তুমি আজ এত আগ্রহাতিশয় সহকারে এই 
সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? আজ তোমার কথা বাত্তা এবং ব্যব- 
হারে বিশেষ পরিবর্তন দেখিতেছি। তোঁমার কি হইয়াছে বল দেখি ?” 

হাঁফেজ-নন্দিনী বলিলেন, “আজ শেষ বাঁত্র হইতে আমার মনে হইতেছে, 
যেন, বাঁবা আমাকে তীহার নিকটে বাইতে বলিতেছেন। বাবাকে রাত্রে 
ছুই বার স্বপ্ধে দেখিয়াছি । বোধ হয় আমাকে আজই .এই স্থান পরিত্যাগ 
করিতে হইবে 1৮ 

হাঁফেজ-নন্দিনীর এই সকল কথা! শুনি জগদশ্বার মন অত্যন্ত উৎকচ্িত 
হইল। জগদশ্বীবেগম সংদারের সমুদয় কার্ধ্য কলাপের মধ্যেই ঈশ্বরের হস্ত 
নির্দেশ করিতেন। তাহার মন স্বভাবতঃই অত্ন্ত ধর্মতাবে পরিপূর্ণ ছিল। 
সংসারের প্রত্যেক ঘটনা এবং প্রতোক কার্ধ্যের মূলে একটা না একটা কারণ 
রহিযাছে বলিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কোন বিষয়ের কার্য কারণ 
শৃঙ্খল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন কোন কারণ অবধারণ করিতে 'সমর্থা 
হইতেন, তখন মনে করিতেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তই ইহার মূলে নিহিত 
রহিয়াছে । তিনি সর্বদাই বলিতেন, “মানুষ ঈশ্বরের হস্তের পুক্তলিকা। এ 
সংসাঁরে তীহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয না।” 

প্রাতঃকালে হাফেজ-নন্দিনীর স্বপ্নের কথ! শুনিয়াই জগদস্বা মনে মনে 
নানা চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্ত এখন আঁবার তাহার এই, সকল কথা! 
শুনিয়া, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত ক্ষরিলেন যে, আজ এই পিতৃহীনা নিরাশ্রয়া বাঁলি- 
কার নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিবে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যে উজীর 
নুজাউদ্দৌলা আঙ বাড়ী আসিবেন। হয় ত তাহার আগমনেই এই নিরাশ্রয়া 
বালিকার কোন ঘোর অনিষ্ট ইইবে। 

এইবপ চিস্তাকরিয়া, তিনি সুজাউদ্দৌলার জননী সায়দরউন্নিসী বেগম এবং 
স্জাঁর স্ত্রী বউবেগমের নিকট চলিয়া! গেলেন। 


৯০ অধোধ্যারবেগম | 


মীরকাসিমের স্ত্রী হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোন্ঠে বসিয়া তাহার সহিত কথা 
বার্তা বলিতে লাগিলেন । 

সায়দউন্নিসাবেগম এবং বউবেগম উভয়ে অন্দরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ 
সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত বাঁদীঁদগকে হুকুম করিতেছেন। পাঠকদিগের 
পুর্ব পরিচিতা প্রেমিকা তোফানী, এবং এরফানী প্রভৃতি আর দশ বার 
জন বাদী বিশেষ উত্সাহের সহিত সেখানে কার্ধা করিতেছে ।' 

বাদীগণের মধ্যে কেহ স্বর্ণ নির্মিত ঝাড়, ফুল্দান, আতরদান, ইত্যাদি 
মূল্যবান গৃহ্পামগ্রী পরিফাঁব করিতেছে । কেহ মণি মুক্তা-ম্ডিত বিবিধ সখের 
জিনিস প্রকোষন্ঠ মধ্যে বথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেছে। 

দন প্রকোষ্ট মধ্যে প্রবেশ করিলে পর শ্বাশুড়ী এবং পুত্রবধূ বিশেষ 
সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে বসিতে বলিলেন। তিনি আসন গ্রহণান্তর 
বউবেগম এবং সার়দউন্নিপা বেগমকে সন্বোধন পুর্বক বলিলেন, “আপনাদের 
দুই জনের নিকট আমি একটা কথা বলিতে আদিয়াছি। আমার একটা 
অন্থুরোঁধ রাখিবেন কি ?” 

সায়দউন্নিসা অতি ভদ্রবংশজাতা রঘণী। নবাব জাঁফরালীর স্ত্রী রাজা- 
ভরা হইয়া তাহার গৃহে অবস্থান করিতেছেন বলিয়!, তিনি সর্বদাই তাহার 
প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদশন করিতেন। জগদম্বার প্রশ্নের প্রত্যুন্তরে 
তিনি বলিলেন, “আপনার অনুত্োধধ আমি আঅবগ্র রক্ষা করিতে চে! করিব ।৮ 

তখন জগদশ্বা বলিতে লাগিলেন, “আজ নবাব স্থুজা বাড়ী আপিবেন। 
তিনি হয় ত কোন অসদ অভিপ্রান্ে হাফেজ নন্দিনীকে এখানে আনিয়াছেন। 
কেরল বন্দীষ্বরূপ করেদ কারবার নিমিত্ত ইহাকে আনিলে, নিশ্চয়ই ইহার 
জননীর সঙ্গে ইহাকে এলাহানাদে প্রেরণ করিতেন। আমি অনুরোধ করি, 
আপনারা সার আজ্ঞীতে ইহাকে স্থানান্তরে কোথাও প্রেরণ করুন । আমার 
মনে হইতেছে বে,হাঁফেজ নন্দিনী এখানে থাকিলে তাহার বিশেব কোন অম- 
ঙ্গল উপস্থিত হইবে । আমি আজ অনেক কুলক্ষণেন কারণ দেখিতেছি। 

সারদউন্নিসা | সুজা নিশ্চয়ই ইহাকে নিকা করিবার অভিপ্রায়ে এখানে 
পাঠাইয়াছেন। নহিলে ইহার মাহার সঙ্গে ইহাকে এলাহাবাদে প্রেরণ 
করিতেন। 

জগদন্বা। কিন্ত হাফেজ-নন্দিলী বোধ হয় স্থজাঁকে নিক। করিতে কখনও 
সম্মভ হইবেন ন!। 


প্রথম খণ্ড । ৯১ 


সা্দউন্নিসা। স্ত্রীলোকের আবার একটা সম্মতি অসম্মতি কি? বন্দী- 
স্বরূপ যখন সুজার হাতে পড়িরাছে, তখন সুজা উহ্‌কে খা ইচ্ছা তাহাই 
করিতে পারিবেন । 

জগদন্বা। আপনি হাফেজ-কন্তাকে সামানা। স্ত্রীলোক বলিয়া মনে 
করিবেন না। সুজা বলপুর্বক তাহাকে নিকা করিতে চাহিলে সে নিশ্চয়ই 
আত্মহত্যা কহিরবে। 

সায়দউন্নিসা। আন্মহত্যা বে করিবে, তাহা! বোধ হয় না। কিন্তু তাহা! 
হইলেই বাঁ আমরা! কি করিতে পারি। এখন কি আমি পুল্রের সঙ্গে এই 
জন্য বিবাদ করিব? 

জগদশ্বা। জ্রীলোকের প্রাণ অপেক্ষাও ইজ্জৎ বড়। এই পিতৃহীনা 
ছুরবস্থাপন্নী যুবতীর ইজ্জৎ রক্ষার্থ আপনাদের দই জনেরই চেষ্টা করা উচিত। 
আপনার! এখনই ইহাঁকে স্থানান্তবে প্রেরণ করুন। 

সায়দউন্নিসা। স্ৃজার অভ্ঞাতে ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে, সুজ! 
আঁমাদিগের প্রতি যারপর-নাই কৌপাবিষ্ট হইবেন। 

জগদন্বা। তিনি কোপাবিষ্ট হইলেই বাকি? তিনি ত আর আঁপ- 
নাদের প্রাণদণ্ড করিতে পারিবেন না? 

সায়দউন্নিসা। সুজার সঙ্গে বিবাদ করিলে কি আমাদের রম্ণ/ আছে ? 
এখনই আমাদের সমুদয় অর্থসম্পন্তি বলপুর্ধক হরণ করিবেন। আমাদিগের 
জান্পগীর হইতে আনাদিগকে বেদখল করিবেন। আমরা কি স্ুজার সঙ্গে 
বিবাদ করিতে পারি। | 

জগদম্বা। এ সংসারে ধন সম্পত্তি সকল সময়েই বিনষ্ট হইতে পারে। 
কেবল টাঁক1 এবং জীয়গীরের নিমিত্ত এই কর্তবা প্রতিপালনে বিরত থাকিবেন 
না। আপনারা! স্ত্রীলোক হইয়া এই নিরাশ্ররা পিতৃহীন। বালিকাকে বক্ষা 
না! করিলে ইহার জন্ত ঈশ্বরের নিকট আপনাঁদিগকে দায়ী হইতে হইবে। 

সাক্দউন্নিসা। কোনু*নবাৰ কোন ভ্রীলৌককে নিকা করিবার ইচ্ছা 
কবিলে, তাহার মাতা কিন্বা স্্ীকি কখন তাহাকে এইরূপ কার্ধ্য হইতে 
বিরত রাখিতে পারেন ? আশনি কখন শুনিয়াছেন, কিন্বা দেখিয়াছেন, যে 
(কোন নবাবের মাতা কিনা স্রী তাহাকে এইরূপ কাঁধ্য হইতে বিরত রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছেন £ 


জগদন্। কেবল শুনিব কেন? আমি ধৰ্নজেই আপন গর্ভজাত কুপুত্র 


৯৯২, অযোধ্যারবেগম | 


নবাব * নসিরাঁল্‌ মুলুকের হস্ত হইতে অনেকানেক ভ্ত্রীলোককে বক্ষ করি- 
যাছি। আপনি যদি পুত্রের মর্জল কামনা করেন, তবে তাহাকে এ কুকাধ্য 
হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করুন। ছ্বৃত্তি নপিরা'ল্‌ মুলুকের লোকের! তিনটা 
্রাঙ্মণকন্তাঁকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল। সেই ত্রাহ্গণ-কন্টাত্রয়ের মধ্যে বয়ো- 
ধিক? রমণী নসিরাল, মুলুককে অভিসম্পাত পুর্ধক বিল, যে, বিনা মেঘে 
বজ্রপাত হইয়া ইহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! ব্রাহ্মণ কন্ঠার বাক্য 
নিক্ষল হইল না। বিন! মেঘে বজ্রপাত হইয়াই মীরণের মৃত্যু হইল। সে 
ব্রাহ্মণ কন্যার কথা বার্তা শুনিয়া তীহার প্রতি আমার এতদূর শ্রদ্ধা হইয়াছিল, 
যে তাহার নামানগুসারেই আমি জগদস্বা নাম ধারণ করিতেছি ।” 

বউবেগম জগদশ্বার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আপনি একটা কাফেরি 
নাম গ্রহণ করিলেন কেন ?” 

জগদস্বা বলিলেন, “কাফের বলিয়। হিন্দুদিগকে ঘ্বণা করিবেন না । নবাব 
আলিবদ্দির ন্যায় বুদ্ধিমান লোক নবাবদিগের মধ্যে আর কেহই ছিলেন ন1। 
সেই আলিবদ্দি একজন বুদ্ধ কাফের পণ্ডিতের পরামশান্থুমারে সমুদয় রাজ- 
কার্য নির্ধাহ করিতেন। দে পডিতকে তিনি আপন খাসনবী বলিতেন । 
মুশিদাবাদের ন্বাবদিগের মধো কেবন আলিবদ্দিই এক ভ্ত্রীতে অনুরক্ত 
ছিলেন। তাহার একটী ভিন্ন দুইটা স্বাছিল না। তাহার দ্বিতীয় অন্দর 
ছিল না। আলিবদ্দির সেই বৃদ্ধ পঞিতের মুখে আমি অতি শৈশবাবস্থায় 
তিনটা কথা শুনিয়াছিলাম। সেই তিনটা কথ! বাল্যকাল হইতে আজপর্য্যস্ত 
আমার হঁদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে । আজীবন সে কথা কয়েকটা স্মরণ 
থাকিবে । নবাবগণ ঘদি নির্কিত্বে রাজত্ব করিতে ইচ্ছা করেন, বেগমেরা যদি 
আপন আপন ক্ত্রীধন্ম পালন করিতে চাহেন, জননী ঘি স্ুপুল্র লাভ করিতে 
বাসনা করেন, তবে সেই কাফের পণ্ডিতের উপদেশ তিনটাই প্রতিপালন 
করিতে হইবে। বুদ্ধিমান নবাব এবং বাদসাহগণ হিন্দুদিগকে কাফের বলি 
স্বণা করেন না। আকবর এবং আলিবদ্দি ইহাদিগের মহত্ব বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন ।” 

জগদগ্ধার বাক্যাবগানে সায়দউগ্লিসা এবং বউবেগম উভয়েই অত্যন্ত কৌতু- 
হলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাফের পণ্ডিত কি তিনটা উপদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন ?” 

* মীরজাফরের পুত্র মীরণের না নববি নদিরাল, মু্গুক। 


প্রথম খণ্ড । ৯৩ 


জগদক্| বলিলেন, “তাহার সেই উপদেশের কথা বলিতে হইলে, আমাক 
জীবনের সমুদয় ঘটন! বলিতে হয। তাঁহাব যুখে যে তিনটঃ 'কথা। শুনিক্ষণঁ 
ছিলাম, সে তিনটী কথাই আমার জীবনে ফলিয়াছে।” 

অযোধ্যার বেগমদ্বয় বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে জগদম্বাকে সেই সকল 
কথা বলিতে অন্ুরোঁধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি আত্মবিবরণ বিবৃত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। 





ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


কাঁফেরের তিনটা উপদেশ । 

জগদম্বা আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিযা বলিলেন,-_-আমার 
পিতা! আলিবদ্দির্খার একজন বিশ্বস্ত অন্চব ছিলেন । আলিবদ্দির সিংহাসনা- 
রোহণের পুর্কেই কোন এক সংগ্রাম উপলক্ষে ভীহাঁর মৃত্যু হইল। আলি- 
বদ্ধির স্ত্রী অত্যন্ত সহ্ৃরষ! পুণ্যবতী ছিলেন। তিনি আমাকে এবং আমার 
জননীকে আপন গৃহে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ছুই বৎসর পরেই আমার 
জননীরও মৃত্যু হইল। তখন আলিবর্দির স্ত্রী£ই আমাকে জননীর স্তায় প্রাতি- 
পালন করিতে লাগিলেন। 

“ইহার কযেক বৎসর পবে আলিবদ্ধি বঙ্গে স্থবাদাব হইলেন। তাহার, 
জ্যোষ্ঠা কনা! ঘেস্তি ব্গেমেব এবং আমাৰ প্রীঘ এক সমান ব্যস ছিল । 
তিনি আমাকে ভগ্রীর স্ঠায় স্নেহ করিতেন । ঘেসিতি বেগম ভিন্ন আলিবদ্দির 
আর ছুই কন্তা ছিল। আমরা চাবিজনেই চারিটী ভম্মীর স্তায় একত্রে আহার 
বিহার করিতাম। আলিবদ্দি থা যখন যখন খাপ দববারে তীহার বৃদ্ধ পণ্তিতকে 
লইয়! বসিতেন, তখন সময়ে সময়ে আমরা চাবি ভগ্রী সেখানে যাইয়া বসি- 
তাম। লেই বৃদ্ধ পণ্ডিত এধং নবাব আলিবদ্ধি আমাদিগকে “নইয়া অনেক 
আমোদ আহলাদ করিতেন। পণ্ডিতও আমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 
তিনি জিতেত্রিয় মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু মুখে সর্বদাই হান্ত পরিহাসের 
ক! বলিতেন। 

“এক দিন সেই দ্বৃদ্ধ পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে, আমাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন.--তৌমর! চাকি জন আমাকে কিবাঁহ করিবে 


৯৪ অযোধ্যারবেগম ॥ 


“আমরা তথন তাহার কথা শুনিয়। হাসিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘেসিতি 
বেগম বাল্যর্ক'ল' হইতেই বড় মুখরা ছিলেন। তিনি বলিলেন, “পণ্ডিত, 
আমাদিগকে বিবাহ করিলে তোমার জাতি যাইবে ।৮ 

“পণ্ডিত আবার হান্ত করিয়৷ বলিলেন, “তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, 
তোমাদিগকে বৈষ্ণবী করিব” 

“আলিবর্দি বলিলেন, “আমার কন্তারা বৈষ্ণবী হইবে কেন ?, 

“ইহার প্রত্যুত্তরে পণ্ডিত বলিলেন-_“না, বৈষণবী হইবে না, কিন্তু বেশ্তা 
হইতে হইবে । বৈষ্ণবী এবং বেশ্ার প্রায় এক প্রকারই ধর্ম। তবে বৈষ্ণবী 
হইলে সমাজে কোন গ্লানি থাকে না। তাই তোমার উপকারার্থ এই প্রস্তাব 
করিয়াছিলাম ॥” 

"আলিবদ্দি আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার কন্তা বেশ্তাই বা 
হইবে কেন! ইহারা সকলেই নবাবের বেগম হইবেন |, 

“পণ্ডিত বলিলেন, “নবাবের বেগমদিগকেই আম বেষ্ঠা কলিয়া মনে 
করি। তবে আপনার বেগমই কেবল স্ত্রী ধর্ম-প্রতিপ।লন করিতে কৃতকার্যা 
হইয়াছেন ।” 

"আলিবন্দি জিজ্ঞাসা করিলেন, “নবাবের বেগমন্দিগকে আপনি এত দ্বৃণ। 
করেন কেন ?” 

“তখন পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন,--যে স্ত্রী আপনার স্বামীর হৃদয় মন 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে অসমর্থা, ষাহার স্বামীর মন পরস্ত্রী দর্শনে আকুষ্ 
হয়, তিনি ক্ত্রী-ধর্দ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ধর্মপত্রী আপন স্বামীর মন 
এতদূর অধিকার করেন, বে,উাহার স্বামীর মন অন্ঠ স্ত্রী দর্শনে কখনও আকুষ্ 
হর না। কিন্তু নবাবের বেগমগণ নবাবধিগের মন সেই প্রকার বান্ধিয়া 
রাখিতে অসমর্থা। সুতরাং তাহারা ধন্মপত্রী নহেনণ তাহারা নবাবর্দিগের বেস্তা।? 

পপপ্ডিতের এই কথাটা আমার মনে একেবারে মুদ্রিত হইয়া পড়িল। 
আমি মনে করিতে লাগিলাম যে, পণ্ডিত যথার্থ কথাই বলিয়াছেন! 

“ইহার পর আর একদিন নবাব আলিবর্দির সঙ্গে পণ্ডিত দেখা করিতে, 
আসিলেন। আমরাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম । 

“আলিবদ্দি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, পল্পমেশ্বর তাঁহাকে সকল সখ 
প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু পুক্রমখ-দর্শন-স্ুখ হইতে ঈশ্বর তীহাকে বঞ্চিত 
রাঁখিয়াছেন। 


প্রথম খণ্ড । ৯৫ 


“বুদ্ধ পপ্তিত এই কথ শুনিয়! বলিলেন, ধর্সগুরু কবীর বলেন, পুই্‌ 
আর মুত্‌ একস্থান হইতে আসিতেছে, বে পুত পিত। মতীর* মুখ উজ্জল 
করিতে অসমর্থ সে পুত নহে সে মুত্‌। 

“পঞ্ডিতের এই কথাটাও আমার বড়ই মনে লাগিল। ইহার পর আর 
এক দিন আলিবদ্দির সঙ্গে কথা বলিবার সময় পণ্ডিত পুর্বব পুর্ব নবাবদিগের 
অত্যাচারের কথাঞ্ উল্লেখ করিয়া বলিলেন,--দেশের রাঁজাকে যদি প্রজাগণ 
ভক্তি শ্রদ্ধা না করে, রাজাকে আপন প্রভুত্ব রঙ্ষার্থ যদি সর্বদাই সৈন্ত 
রাখিতে হয়, তবে দে রাজী, রাঁজা নহে, পে দস্থ্য |; 

“পঞ্ডিতের এই তিনটা কথাই আমার মনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়! পড়িল। 
আমি সবাই মনে মনে ব্লিতাম, “লী স্বামীর মন্‌ সম্পূর্বকপে অধিকার 
কবিতে না পারিলে তিনি ধর্পত্রী নহেনতিনি বেশ্তা। রাজা, প্রজা- 
সমষ্টির ভক্তি আকর্ষণ করিতে না পারিলে তিনি দস্যু । পুর, পিত। 
মাতার মুখ সমুজ্জল করিতে না পারিলে ঠে পুক্র নহে সে মুত্র।” রীত্রে শয়ন 
করিয়াও এই তিনটী কথা চিন্তা করিতাম। আলিবদ্দির কন্তা ঘেসিতি বেগম 
. প্রভৃতিও এই .দকল কথ! পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহারা 
এই সকল কথা যখন শুনিলেন তখন একটু হান্ত করিলেন। আমার স্তায় 
তাহাদের মনে এই সকল কথা বদ্ধমূল হইয়া পড়িল না । 

“ইহার কিছুকাল পরে আলিবদ্দির ভ্রাতুষ্প,ত্র আহম্মদজঙ্গের সঙ্গে 
ঘেসিতি বেগমের বিবাহ হইল। আহন্মদজঙ্গের অপর নাম নিবাইশ মভুম্মদ। 
তিনি ইহার পরে ঢাঁকার নবাবের পদে নিযুক্ত হইলেন। ঘেপসিতি বেগমের 
বিবাহের পর, আলিবদ্দির আর দুই কন্তারও বিবাহ হইল। আমার বিবাহের 
প্রস্তাব হইলেই আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইত। পণ্ডিতের সেই 
কথ। ম্মরণ হইলে, আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা! হইত না। মনে করিতাম, 
যে, যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, তিনিই আর পঁচিশটা বিবাহ করিবেন । 
আলিব্দি ধার স্তায় এক স্ত্রীতে অন্ুর্ত এমন লোক কোথাও মিলিবে না । 
কিন্ত লজ্জায় মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না। 

“মীরজাফর আলিবদ্দির প্রসাদাকাজ্ষী ছিলেন। তিনি আমাকে বিবাহ 
কর্পিলে আলিবদ্ধি থার প্রিয়*্পান্জ হইতে পারিবেন, এই মনে করিয়া আমাকে 
বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। নবাব আলিবন্ধি খাও তাহাতে 
সম্মত হইলেন। কিন্ত আমি মনে মনে বড় কষ্টীন্থভব কনিভে লাগিলাম। 


৯৬ অযোধ্যারবেগম | 


ভাবিতে লাগিলাঁম যে মীরজীফর কি আর বিশ পঁচিশট! বিবাহ করিবেন না? 
ইহার সঙ্গে বিবাহ হইলেও আমাকে ইহার বেশ্তা হইতে হইবে। কিন্ত মনের 
কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেও সাহস হইত না। অবশেষে ঘেসিতি 
বেগমের নিকট বলিলাম দিদি, সে পণ্ডিতের কথ! তোমার ম্মরণ নাই ? 
সে পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, যাহারা বহু বিবাহ করে, তাঁহাঁদিগের পত্রী হইলে 
বেশ্তা হইতে হয়। যে এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করিবে, তাহ।কে আমি বিবা 
করিব না। 

*ঘেসিতি বেগম আমার কথা শুনিয়া, হি হি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। 
বহু বিবাহ নবাব, আমির, উমরাদিগের মধ্যে সর্বত্রই প্রচলিত। সুতরাং 
তিন আমাকে পাগল বলিয়। মনে করিতে লাগিলেন, এবং আমার সকল 
কথা সাহার স্বামীর নিকট বলিলেন। তীহার স্বামী আহম্মদজঙ্গ এই 
কথা লইয়া আপন বয়স্তদিগের সঙ্গে আমোঁদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
আমার এই কথা আলিবদ্দি এবং তীহার স্ত্রীর কর্ণেও প্রবেশ করিল। আমি 
মনের কথা! প্রকাশ ' করিয়া অত্যন্ত লঙ্জীঘ্ব পড়িলাম। মেয়েদিগের মধ্যে 
সকলেই আমাঁকে ঠাট্টা করিতে লাগিল; সকলেই আমাকে একটা পাগলিনী 
বলিয়! মনে করিতে লাগিল। 

“কিস্ত আলিবর্দিবু ন্তায় বিচক্ষণ লোক মুশিদাবাদে আর কখনও রাজত্ব 
করেন নাই। অন্য লোকে আমার কথ শুনিয়া ঠাট্রা! তামাস! করিত, তিনি 
বরং আমার প্রশংসা করিতেন । তিনি তাহার স্ত্রীর নিকট বলিলেন, “মেহের 
যদি মীরজাফরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করে, তবে মীরজাফরের সঙ্গে 
তাহার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য নহে।”, 

“আমার বাল্যকালের নাম মেহেরউন্নিসা ছিল। আলিবর্দি'আমাকে 
সন্গেছে মেহের বলিয়া! ডাকিতেন। | 

“আলিবাদ্দ আহম্মদজঙ্গকে ডাকিয়া বলিলেন “মেহের মীরজাফরকে 
বিবাহ করিতে অসশ্মতা হইয়াছেন। অতএব মীরজাফরের সঙ্গে তাহার 
বিবাহ দেওয়! হইবে না।, 

মীরজীফর আহম্মদজঙ্গেরূ'অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। আহম্মদজঙ্গ আলি- 
বর্দিকে বলিলেন, €মহের জাফরকে “বিবাহ করিতে কেন অসম্মতা হইলেন ? 
এই সকল হাসি তামাঁসার কথা শুনিয়া আপনি কি' ইহা! সত্য বলিয়া মনে 
করিয়াছেন ? 


গ্রথম খণ্ড । ৯১৭ 


*আইহম্মদজঙ্গ আলিবর্দিখীর নিকট এই কথা বলিয়াই অনদরের মধ্যে 
প্রবেশপুর্বক তাহার স্ত্রীর দ্বারা আমাকে ডাকাইয় পাঠঠাইলেন। আমার 
তখন সতের আঠার বতসর বয়স হইয়াছে । আমি বাল্যকালে আহম্মদ 
জঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে খেলা করিয়াছি । কিন্তু পন্রে ষোল বৎসবর্‌ 
বয়স হইবার পর আর তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতাঁম না। আমি পর্দার 
অন্তরালে আসিরা দড়াইলাম। তখন আহম্মদজঙ্গ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে 
আমাকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন_-েহের, যাহারা বহু বিবাহ করে তুমি 
তাহাদিগকে বিবাহ করিবে নাঁ বলিরাই, বুদ্ধ নবাব (অর্থাৎ আলিবদ্দির্থ) 
মীয়জাঁফরের সঙ্গে তোমার বিবাহ সাবাস্ত করিয়াছেন। এ মুশিদাবাদে ছুই 
জন লোক আছেন, ধাহারা বহুবিবাহে রাজি নহেন। এক জন বুদ্ধ নবাৰ 
আলিবদ্দিখা, দ্বিতীয় জন মীরজাফর। অতএব তুমি মীরজীফরকেই 
বিবাহ কর।? 

«আহম্মদজঙ্গ বিশেষ গান্তীর্য্যের সুহিত এই কথা বলিলেন। আমি 
তাহার কথা সত্য বলিয়া মনে করিলাম এবং অত্যন্ত আহল।দের সহিত 
মীরজাফরকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম। আহম্মদজঙ্গের চাতুরি তখন 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ।--তিনি জামাকে এই কথ! বলিন্ধাই বাহিরে 
ষাইয়! হাসিতে লাগিলেন। 

«কয়েক দ্রিবস পরে মীরজাফরের সঙ্গে আমার বিবাহ হইল। কিন্ত 
আমার বিবাহের পর তিন মাসের মধ্যে মীরজাফর অন্যান বিশ পচিশবি স্ত্ী- 
লোককে নিকা করিলেন। প্রথমতঃ আমার অত্যন্ত আত্মগ্লানি হইতে 
লাগিল। কিন্তু কলঙ্ক এবং পাপের মধ্যে শরীর একবার ঢালিয়। দিলে, আর 
পাপকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না, কলঙ্ককে কলঙ্ক বলিয়া বোধ হয় না। ছয় 
মানবের মধ্যে আমার বাল্যসংস্কার একেবারেই দূর হইল। বহু বিবাহের 
প্রতি আর কোন ঘ্বণা রহিল নাঁ। ইহার পর ঘেনিতি বেগমের সঙ্গে যখন 
সাক্ষাৎ হইত, তখনই তিনি ঁরিহাস করিয়া, আমাকে বলিতেন “মীরজাফর 
ত ব্ছ বিবাহ করে নাই? তোমাকে ত বেশ্তা হইতে হয় নাই ? আমিও 
তখন হান্ত সম্বরণ করিতে পারিতাম না। তখন মনে করিতাম বাল্যকালে 
সেইরূপ সংস্কার মনে স্থান শ্রদ্ঘন করিয়। নিতান্ত পাগলের ন্তায় কাধ্য করি- 
্লাছিলাম । 

“আমার বিবাহের প্রায় পনের যৌল বর পদ্ধে আলিবদ্দির মৃত্যু হইল। 


১৩ 


৯৮ অযোধ্যারবেগম ৷ 


সিরাজ বঙ্গের নবাব হইলেন। কিন্তু সিবাঁজেব সিংহাসন প্রাপ্তির প্রায় 
এক বৎসর পবে এব্কদিন অপবাহ্ছে বস্ত্রাবৃত একখানা পান্ধী আমাদের বাঁটীর 
মধ্যে গ্রবেশ কবিতে দেখিয়া, আমি মনে কবিলাম সিবাঁজের প্রাসাদ হইতে 
কোন স্ত্রীলোক হয় ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপসিতেছেন। আমি 
দ্বিতল গৃহ হইতে নীচে আসিলাম। গৃহদ্বীবে আমার সেই কুপুক্র মীরণ 
দাভাইয়াছিল। মীবণ আমাকে দেখিতে পাইল নাঁ। কিন্তু সেই পাশ্থীর 
মধ্য হইতে একটা! ষমদূতেব স্ঠাষ দাডী ওয়ালা ইংবাঁজকে * বাহিব হইতে 
দেখিয়া, আমি আশ্চর্য্য হইষা, গ্রহমধ্যে প্রবেশ কবিলাম। একটা ইংরাজ 
আমাদেব অন্দবেব মধ্যে কেন আসিযাছে, ইহাব কোন মর্শবধাবণ কবিতে 
পাঁব্লাম নী। মীবণ এবং আমাব স্বামী সেই ইংবাজটাকে সঙ্গে করিয়া যে 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কবিলেন, আমি অদৃগ্তভাবে তাহাব পার্শ্ববর্তী গৃহে যাইয| 
ঈ্াডাইলীম। ইহাদিগেব পরস্পবেব কথীবার্তী সহজে বুঝিবাৰ সাধ্য ছিল 
না সকল কথীবৰ অর্থ বুকিতেও ।পাবিলাম না) কিন্তু আমাৰ স্বামী যে 
কোঁবাণ স্পর্শ কবিঘা শপথ কবিলেন, তাহা দেখিতে পাইলাঁম। ইহাদের 
অন্যান্য কথাবার্তা দ্বাবা আমি সহজেই অনুমান কবিলাম, যে, দিবাঁজকে 
সিংহাসনভ্যুত কবিবাৰ পবামশ হইতেছে। 

“আমাব স্বামী তখন পিবাজেব প্রধান সৈম্তাধযক্ষ ছিলেন । ভূতা হইয়। 
আপন গ্রতুব সঙ্গে এইকপ বিশ্বাপঘাতকতা কবা অপেক্ষা আর কি গুরুতর 
পাঁপ “হইতে পারে? আমি এই কুকাধ্য হইতে ইহাঁদিশগকে বিবত কবিবাব 
অভিপ্র।য়ে মীরণকে ডাকিয়া বলিতে লাশিলামি, বাছা] আমি তোমাদের 
সমুদয় ছুরভিসন্ধি জানিতে পাঁবিক্নাছি। হয তোমবা এ ছুবভিসন্ধি পরিত্যাঁগ 
কর, নহিলে আমি সকল কথা প্রকাশ কবিয! দিব 1” 

“আমাব স্বামী শীবজাফব তখন আমাৰ শিবশ্ছেদ কনিবাব নিমিত্ত কৃত- 








এ 


++] 51111 150517801760555219 62৮11061770 5100010 (1 21 02107 100 
019507৮6 (1)5 620155 1]2 ৮৮05 00100916 001019056ণ 277 170005705/) ৯101012 
[276 %7151060. 110057056 সা সী লট ৬205 তাত 00015 80617 01015 
০৬7) 00171056105) 270 0 (00 2005 ০006 00000) চো 00 005 206170002 
1701) [5 130050 00 ০০৮0160 10171700017) 51101) 25 ০270৮৮01021 01 ৫1501500707 
20 025500. ৮%৮1070011 11700707007 0091৭106175 151700) ৯1710৮৮0105 50% 
841067০7) 7609)৮০0. 1010 10006010008 50210006006 01 00659775170, 0725 
4775/07 21474905427) ৮7 475 1202 26০. 


প্রথম খণ্ড | ৯১৯ 


সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু নিতান্ত জঘন্য পশুরও বোধ হয় জননীর নিখিত্ত একটু 
ন্নেহ থাকে । মীরণ আমার স্বামী অপেক্ষা সহস্রগুণে শনিষুর" হইলেও সে 
আমার শিরশ্ছেদনে সন্মত হইল না। তাহারা পিতা পুত্র উভয়েই আমাকে 
 ধমকাইয়া বলিল, এ কথা প্রকাশ করিলে ততক্ষণাৎ আমার শিরশ্ছেদন করিবে। 

«আমিও মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, যে, সিরাজের নিকট এই কথা 
প্রকাশ করিলেঞ্সে তৎক্ষণাৎ আমার স্বামী পুত্রের প্রাথ বিনাশ করিবে । 
সিরাজ যদি ক্ষমাশীল হইত, এবং সে আমার অন্থরোধে আমার স্বামী পুন্রকে 
ক্ষম! করিবে, আমার যদ্দি এইরূপ আশা খাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমি স্বামী 
পুজ্রের এ সকল ছুরভিপন্ধি প্রকাশ করিয়,, সিরাজের জীবন রক্ষা করিতমি। 
কিন্তু এ সংসারে যাভাদের ক্ষমা নাই, তাহারা নিতান্ত ছুর্ভাগ্য । তাহারা অন্ত 
লোককে তাহাদের সাহাঁষ্য করিবারও স্থবোগ প্রদান করে না। 

“অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ সম্বন্ধে আমি নির্বাক রহিলাম। ইহার 
কয়েক মাস পরে সিরাজ (সংহাসনচ্যুত হুইলেন। আমার স্বামী বঙ্গের নবাব 
হইলেন। 

“কিন্তু রাজা হইয়া, কিন্বা প্রধান রাঁজপুক্ষ হইয়া, যে ব্যক্তি প্রজার 
শ্রদ্ধা, তক্তি ও ভাঁলবাসা আকর্ষণ করিতে অসমর্থ, তাহার ন্তাক় হতভাগ্য 
লোক এ সংসারে আর কেহই নাই। যে দীন হীন কাঙ্গাল দিনান্তে অতিকষ্টে 
এক সন্ধ্যা আহারের সংস্থান করিতেও অসমর্থ তাহার অন্তরেও সময়ে সময়ে 
সুখের উদয় হইতে পারে । কিন্ত প্রজা-নাধারণের ব্রাগভাজন নরাধম.রাজ। 
কিশ্বা রাঁজপুরুষকে, বোধ হয়, পরমেশ্বরই সকল স্থুথ হইতে বঞ্চিত রাখেন । 

“মীরজাফর বঙ্গের নবাব হইলে পর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রজাগণ বিদ্রোহী 
হইয়! উঠিল। তথন এই রাজপদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার স্বামী এবং 
কুপুল্র মীরণ অহনিশ কেবল নরহত্যা! করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিতে লাগিল। 

“সেই সময়ের ভয়ানক অবস্থা আমার স্থৃতিপথারূঢ় হইলে আমার হৃদয় 
বিকম্পিতপ্হয়। রাজা! প্রজধ্সীধারণের বিরাগ ভাজন হইলে সকলের প্রতিই 
তাহার সন্দেহ উপস্থিত হয়। সে হতভাগ্য রাজা আর কাহারও উপর বিশ্ব 
স্থাপন করিতে পারে না। মীরজাফর এবং মীরণ, উভয়েরই এই ছুর্দশা উপ- 
স্থিত হইল। তাহারা সন্জেহ* করিয়া প্রত্যেক দিনই গোপনে ছুই চারিটা 
লোকের প্রাণ বিনশি করিতে লাগিল । 

পছুবৃত্তি মীরণ, এক জন দীর্ঘ কালের বিশ্বস্ত ভূঁত্য এবং নখাঁব সরকারের 


১৩০ অযোধ্যারবেপম | 


প্রধান বকৃসী খাঁঞ্জে হাজিকে, * সন্দেহ করিয়া তাহার প্রীণ বধ করিল । ধ্িতীয় 
বন্দী মীরকা'জেম্‌ + “আমার মাতুল হইতেন। তাহার প্রতিও মীরজাফর 
এবং মীরণেব সন্দেহ হইল। তাহাকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়! 
গোঁপনে গৃহ দ্বারে তাহার শিরশ্ছেদন করিল । 

“ইহার কযেক দিবস পরে আবাব এমাবতেব দাকোগা £ ইয়ারমহম্মদ এবং 
অপর একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য আবদ্বল ওবাহেবর্থাব 8 প্রাণ বিনাশ করিল। 

“তোমাদিগের নিকট অধিক কি বলিব। দিন দিন এই প্রকার নরহত্যা 
এবং নিটুর ব্যবহাব দর্শনে, স্বামী পুভ্রেব প্রতি আমাব অত্যন্ত ঘ্বণা উপস্থিত 
হইল। আমি তখন মনে মনে চিন্তা কবিতাম যে, বাল্যকালে আলিবর্দির 
পণ্ডিতের মুখে যে তিনটা কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সমুদ্য়ই আমার অদৃষ্টে 
ফলিল । বোধ হয আমার অদৃষ্টে এইবপ ঘটিবে বলিষাই এঁ কথা কয়েকটা 
আমার মনে তদ্রুপ বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবদ্দিব কন্ঠাত্রয়ও এই 
সকল কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তীহারা ত সত্বরই এই সকল কথা বিস্থৃত 
হইলেন, তাহাদিগের মনে ত এ সকল কথা বদ্ধমূল হইয়া পড়িল না। 

“আমার মনে তথন দৃঢ় বিশ্বাস হইল 'বে, মীরজীফরকে বিবাহ করিয়া 
আমি স্ত্রীধর্্ম পালনে অসমর্থ হইযাছি। স্থতরাং আমি ধর্শপত্থী নহি, আদি 
বেশ্তা। মীরণকে গর্ভে ধারণ কবিষা আমি পুক্র লাভ করিতে পারি নাই। 
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মীরণ পুত্র নহে সে মূত্র। আর আমার স্বামী রাজ! হইয়া প্রজার শ্রদ্ধা তক্তি 
ও ভালবাস! আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। স্থতরাঁঞ তিপ্পি রাজ! নহেন, 
তিনি দস্থ্য। 

“মীরজাফরের রাজ্যলাঁভ আমাকে সুখী করিতে সমর্থ হইল না। আমি 
সর্বদা! মনোছুঃখে দ্িনাতিপাতি করিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রাগুক্ত এ সকল 
নরহত্যার পূর্বেঞ্গীরণ যে ভীষণ নিষ্টুরাচরণ করিরাছিল, তাহা বলিতে আর্ত 
করিলেই আমি অস্থির হইয়। পড়ি । সেই জন্য সে কথ এপধ্যন্ত তোমাদিগের 
নিকট বলি নাই। 

“আমার স্বামীর সিংহাসন প্রাপ্তিত্র কয়েক মাস পরে তিনি মীরণের 
হস্তে মুখিদাবাদের রাজ কার্যের ভার প্রদান কবিয়া, রারছুল্ভ এবং মেদিনী- 
পুরের রাজা রামরামসিংহের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত উপলক্ষে কলিকাতা কিন্বা 
বর্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন । কোথায গিয়াছিলেন, এবং কি কার্যোপ- 
লক্ষে মুশিদাবাদ পবিত্যাগ করিলেন, তাহা! আমি বিশেষ কপে জানিতাম 
না। আমার সহিত তাহার বড় একটা! সাক্ষাৎ হইত না। 

«এই সময় এই প্রকার জনরব * উঠিল যে, দিল্লীর বাঁদসাহ আমার 
স্বামীকে সথবাদারের পদে নিযুক্ত করিতে অসম্মত হইয়াছেন ; তিনি 
সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুভ্র একবৎসরবয়স্ক শিশু মির্জীমেন্দিকে বঙ্গের সবে 
দারী প্রদান করিরা, রায়দুল্পভিকে তাহার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন । এই 
জনরব মুশিদাবাদে পৌছিবাঁমাত্র, রাত্রে ছুবৃত্ত মীরণ একবৎসববরস্ক শিশু 
মির্জামেন্দির প্রাণসংহারার্থ কয়েক জন দস্যু প্রেরণ করিল। মিজ্জামেন্দিকে 
সিরাজের জননী আমানব্গম প্রতিপালন করিতেন। আমান বেগম 
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আপন মাতা নবাব আলিবদ্ধির স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে তখন মুশিদাবাদে দাস 
করিতেছিলেন। * 

“মীরণের প্রেরিত দস্্যগণ নবাব আলিবদ্ধি খাঁর স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ পূর্বক 
তত্ক্ষণাৎ মিজ্ঞামেন্দির শিরশ্ছেদন কবিল ; এবং নবাঁৰ আলিবর্দির স্ত্রী এবং 
আমান বেগমেব প্রাণসংহারার্থ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আপন প্রাসাদে 
বন্দী কবিয়। আনিল। ৮ 

“আলিবদ্ধির স্ত্রী আমাকে জননীব স্তায় বাল্যাবস্থাক প্রতিপলন করি- 
যাছেন। তীহাব কন্তা আমানবেগমকে আমি সর্বদাই কনিষ্ঠ তন্মীর 
ন্তায় স্নেহ করিতাম। আমাব গর্ভজাত নবপিশাচ আমাব সেই জননী এবং 
কনিষ্ঠা ভগ্রীব প্রাণিসংহীবার্থ ধৃতকরিয়া আনিষাছে, এই কথা শুনিয়| আমি 
অধৈর্ধ্য হইয়! পড়িলাম। ঘাতকগণ যে গৃহে তাহাদিগকে বধ করিবার 
নিমিত্ত লইয়াগিযাছিল, পাগলিনীব স্যার দৌড়িয়! সেই গৃহাভিমুখে চলিলাম । 
ভুবৃত্ত মীরণ তখন নিদ্রা যাইতেছিল। ঘাঁতকগণকে অর্থ প্রদান পুর্ববক 
বশীভূত কবিয়া তাহাদ্িগেব প্রাণ বঞ্ষা করিলাম; এবং সেই রাত্রে 
ছুই জনকেই ঘেসিতি বেগমের নিকট ঢাকায় প্রেবণ কবিলাম। মীররণকে 
প্রতারিত করিবার নিমিত্ত গ্রাতে লোক দ্বারা তিন্টা মৃত শববাহিক 
গোরস্থানে প্রেবণ করিলাম 1 * 

“আলিবদ্ধির স্ত্রীর প্রতি মুখিদীবাদেব আবালবৃদ্ধ সকলেনই ভক্তি শ্রদ্ধা 
ছিল। মীরণ তাহাকে হত্যা করিষাছে,এই কথা প্রকাশ হইবাঁমাত মুশিদাবাদে 
রাজবিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইল। এই বিদ্বোহ নিবাবণার্থ মীবকাসিমের 
দ্বারা আমি বিদ্রেহীপিগেব প্রধান লোকের নিকট প্রকৃত অবস্থা বলিয়া 
পাঠাইলাম। তাহাতে সে দিনের বিদ্রোহ নিবাবিত হইল। নতুবা সেই 
দিনই মীরজাঁফবেব রাজত্ব শেষ হইত। 

“এদিকে কাসিমবাজাব হইতে একট। 1 ইংবাঁজ আসিযা এই কুকার্ষ্যেৰ 
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 নিগিত শীরণকে তিরঙ্কার করিতে লাগিল। ইংরাজগণ প্রবঞ্চক এবং অর্থ- 
গৃধ, হইলেও মীরণের ন্যায় জঘন্ত নহে। মীরণ সে ইংরাজটার উপর কোপা- 
বিষ্ট হয়! বলিল “তোমার কথা শুনিতে চাহি না। ও বুড়া মাগী ছলী 
আরোহণে বাঁড়ী বাঁড়ী যাইয়া,বিদ্রোহীর দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। 
আমি কেন ও মাগীকে জীবিত রাখিব ?৮-- 

“এই ঘটনা কয়েক মাস পরে মীরণ শুনিতে পাইল, যে, আলিবর্দির 
স্ত্রী এবং আঁমানবেগম আমার সাহায্যে ঢাকায় পলায়ন করিয়া, আত্মরক্ষা 
করিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ ঢাকার নায়েক নবাব জেসারাত্ধীকে ইহী- 
দিগের প্রাণ বিনীশার্ঘ পত্র লিখিল। জেসারাঁত্থ। এইরূপ কুকার্ধ্য করিতে 
সম্মত হইলেন না। * তখন মীরণের প্রেরিত লোক ঘেসিতিবেগম, আমান- 
বেগম, ঘেসিতিবেগমের পালিত পুত্র মুরাঁদউদ্দৌলা, সিরাজের দ্বিতীয়পত্বী 
লোঁৎউন্লিসাবেগম, লোৌতউন্নিসার গর্ভজত তিন বৎসর বয়স্ক বালিকা, এবং 
অপর প্রায় সত্তর জন লোককে বাত্রে-বুড্ঠীগঙ্গীয় ডুবাইয়। তাহাঁদের প্রাণসংহাঁর 
করিল। আমার জননী সদৃণ্ী আলিবদ্দির্থার স্ত্রী পলায়ন করিয়া যে কোথায় 
চলিয়া গেলেন, তাহার আর কোন তত্ব পাওয়া গেল না। ইহাদের প্রাণ 
বিনাঁশের সংবাঁদ শ্রবণ মাত্র আমি শোকে ও দুঃখে উন্মন্তের স্তায় হইলাঁম। 
তৎক্ষণাৎ জামাতি কাঁসিমালিকে ডাকাইয়া সক্রোধে বলিলাম “বাছা ! এখনই 
মীরজাফর এবং মীরণের প্রাণ বিনাশ করিয়া তুমি বঙ্গের নবাবের পদ 
গ্রহণ কর।” 
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«এই ছুর্ঘটন! শ্রবণ করিবার পর মাসাধিক পর্যযস্ত আমি ক্ষিপণ্তের ন্যায় 
কালযাপন করিতে জাঁগিলাম। অর্থনিশ কেবল তিস্তা করিতাম যে, এমন 
কি পাপ করিয়াছিলাম যে, এত ছুঃখ কষ্ট আমাকে সহ করিতে হইল ? 

"সময়ে সময়ে আমার মনে হইত যে ঘেসিতি বেগম এবং তাহার স্বামীই 
চক্রান্ত করিয়া মীরজীফরের সঙ্গে আমার বিবাহ জুটাইয়া দিয়াছেন। 
বোধ হয় ঘেদিতি বেগমের সেই পাপে এইরূপ ছুরবস্থা হইয়াছে । নবাব 
আলিবদ্দি এবং তীহার পণ্ডিত সর্বদাই বলিতেন, যে, মানুষ কুকার্য্য করিয়া 
কেবল আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তত করে। এই কথা স্মরণ হইলে আমার মনে 
হইত, যে, ঘেপিতিবেগম চক্রান্ত পূর্বক জাফরের সঙ্গে আমাকে বিবাহ 
দেওয়াইয়া বোধ হয় আপন মৃত্থযবাণ প্রস্তত করিয়াছিলেন । 

“আবার কথন কখন আমি ভাঁবিভাম, যে, বালাকালে লোকের মনে 
যেসকল ভাবের উদয় হয় তাহাই ধন্দান্থুগত ভাব। বড় হইয়! সংসারে 
প্রবেশ করিলে হৃদয় মন কঠিন হয়, তখন গ্তায়ান্থগত এবং ধন্মান্ুগত ভাব 
হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে না। 

"আমি বাল্যকাঁলে যে এই বাতিচারী নবাব এবং উমরাদিগকে বিবাহ 
করিব না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করিলে এত কষ্ট যন্ত্রণা সহ করিতে হইত না। আমি নবাব-পত্ী না হইয়া 
কলষক-পত্রী হইলেও স্থখে কালযাঁপন করিতে সমর্থ হইতাম । 

“চীদৃশ শোক ছুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কালঘাঁপন করিবার সময় একদিন 
সন্ধ্যার পর আমার শয়নগৃহ হইতে অন্দরের প্রাঙ্গনে একটি হিন্দুরমণীর 
ক্রন্দনের শব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। হিন্দুরমণীর বিলাপ ও পরিতাপ 
শুনিলে বোধ হয় পাবাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। সে অবিশ্রীস্ত কাদিতে 
কাদিতে বলিতেছে,_-“বাবা আমরা ত্রাঙ্গণের কন্তা। তোমার্দিগকে স্পর্শ 
করিলেও আমাদের জাতি যাঁয়। আমাদের সর্বনাশ করিও না। আমাদের 
ধর্ম নষ্ট করিও না।_-ও মা গঙ্গে এই কি আমার গঙ্গা শ্লানের ফল হইল ?--৮ 

শস্্রীলৌকটির এইরূপ কাতরোক্তি ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমি বাহিরে 
চলিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহারা মীরণের অন্দরের মধ্যে নীত হইল । 

“আমি দ্রুত পদে তখন মীরণের অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, 
ধে, তাহার লোকেরা একটী বঙ্বোবিষ্ধা স্ত্রীলোক এবং ছুইটী যুবতীকে 
ধৃত করিয়া আনিয়াছে। ই বয়োধিকা ভ্ত্রীলোকটী এখন আর করুপস্থরে 


প্রথম খণ্ড । ১০৫ 


বিলাপ করে না। সে শববিদ্ধা ব্যাত্রীর স্াঁয় কোপানলে .প্রজ্ছলিত হইয়া! 
আত্মঘাতিনী হইবাৰ চেষ্টা কবিতেছে , বাবস্বাব সজোঁবে বক্ষে ও কপালে 
কবাঘাত কবিতেছে। যুবতী ছুইটী ভয় ও ত্রাসে অচৈতন্ত-প্রাধ হইয়। পড়ি! 
রহিয়াছে । 

“মীবণ সেই বযোঁধিকা বমণীকে উন্মন্াব ন্যায কপাঁলে ও বক্ষে করাঘাত 
করিতে দেখিয়ী হি হি কবিষা হাঁদিতেছে। বমণী যে আপন মনেৰ 
ছঃখে আত্মহত্যা কবিবাব চেষ্টা কবিতেছে,তদ্দ্ট শীবণেব ন্যাথ নিষ্ৃব ছ্বৃতত্তেক 
মনে দযাঁব সঞ্চাব হইল না । নিুন বাঁলকগণ পণ্ড পঞ্গাকে যন্ত্রণা প্রদান 
কবিয়া যদ্রপ তামাসা দেখে, মীবণও সেইবপ তাঁমাস! দেখিতেছিল। 

«আমি ইহাদিগকে দেখিযাই বুঝিলাম, ধে মীনাণন লোকবা কোন 
অসদভি প্রায় সাঁধনার্থ এই ভদ্রমহিলাদিগকে ধৃত কলিষা আঁনিবাছে । আমি 
তখন সেই বয়োধিকা| বমণীব হস্ত ধাঁবণ কবিষা বন্িলাম, “মা, তুমি আমাৰ 
সঙ্গে আইস, এ ছুবৃন্ তোমাৰ কোন স্তনিষ্ট কবিতে পাবিবে ন11” কিন্তু সে 
সত্রীলোকটি তখন একেবাঁবে উন্মন্তা হইযা পভিষাছিল। তাহীব হস্ত ধবিবামাত্র 
সে আমাঁব হত আঁচডাইতে লাগিল, এবং শক্রজ্ঞানে আমাকে পদাঘাত 
কবিল। আমি কোন প্রকাবেই তাহাকে বুৰঝাইতে পাবিলাম না যে,মীবণেৰ 
হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধাৰ কবাই আমা উদ্দেশ্ত ছিল। 

“অনেক আত্ম প্রহাবেব পৰ বমণী অত্যন্ত নিস্তেজ হইঘা প্ডিল। তখন 
অতি করণস্ববে আমি বলিলাম,__“মা তোমাৰ কোন ভঘ নাই । আমাৰ এই 
দুবৃত্তি পুত্র তোমাকে এবং এই যুবতীদ্ধকে এখানে আনিধাছে। আমি 
এখনই তোমাদেব পতি-পুভরেব নিকটে পাঁঠাইয়া দিব ।”-- 

“আমাব কথ! শুনিষা বমণী অধিকতব কোপাবিষ্ট হইযা বলিল, “এমন 
কুসস্তান তুই গর্ভে ধাবণ কবি্যাছিস্‌? তুই বেশ্ঠা__নহিলে তোর গর্ভে 
এমন নিষ্টুৰ ছুবৃত্ত কেন জন্মগ্রহণ কবিবে? আমাদের ত সর্বনাশ 
করিয়াছে আমবা ত্রাহ্গঞ্েব কন্তা। মুপলমান স্পর্শ কবিলেই আমাদেৰ 
জাতিধ্বংস হয়। এখন তুই কোথায় আমাদিগকে পাঠাইয! দিৰি ? আমা- 
দ্িগকে বিষ আনিয়া দে। যমালয় ভিন্ন আব আমাদের কোথাও স্থান নাই। 
আঁমাঁর পতিপুত্রের সর্বনাশ হইয়াছে । তীহাবা আব ভদ্রলোকের মধ্যে মুখ 
দেখাইতে পারিবেন না। হম ত তাহাবা এতক্ষণে আত্মহত্যা করিয়াছেন ১ 

"রমণীর প্রত্যেক বাক্য আমাব হৃদয়ে শেল বিদ্ধ কবিতে লাগিল। 
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আমি আবার বলিলাম,-_প্মী ছুরাস্া যাহা করিয়াছে, তাহার এখন আর 
আমি কি করিব। তোঁমর! তিন জন এই ছুরাত্মার গৃহ হইতে আমার সঙ্গে 
আইস। আমি দেখিব তোমাদের কোন সছ্ুপায় করিতে পারি কি না ?”-_ 

“রমণী বলিল, “ আমাদের সকল সছুপাঁয় এখন মৃত্যু। এখন আমা- 
দের মরণের সুবিধা! করিয্বা দে | 

“এই ব্লিয়াই রমণী নিকটস্থ যুবতীদিগকে আপন 'ক্রোড়ের দিকে 
টানিতে লাগিল। কিন্তু তাহাঁবা ছুই জন এখনও প্রায় অচৈতন্তাবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছেন। আমি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবার পর পাপাস্থা 
মীরণ সে স্থান .হইনে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। 

“কিছুকাল পরে সে রমণাও বুবিতে পারিল, যে, মীরণের আক্রমণ 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই আমার উদ্দেপ্ত ছিল। স্থতরাং এখন সে 
একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু ক্রোধানলে তখনও তাহার সর্ধ শরীর জলিতে- 
ছিল। সেস্ক্রোধে বলিতে লাগিন, “বিনামেঘে বজপাত হইয়া! এই পাঁপা- 
সবার মৃত্যু হইবে। হে সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর, যদি আমি সাধবী হই, তবে ছয় 
মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই এ নরাধমের মৃত্যু হইবে 1৮ 

“অনেকক্ষণ পর্য্স্ত আমি রমণীকে নানাপ্রকারে সান্তনা করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম, এবং অবশেবে তীহার হস্ত ধরিয়া, আপন গৃহে লইয়! 
চলিলাম। আমার আদেশান্রদারে ডুই জন বাদী সেই যুব্তীদ্বয়কে ধরিয়া 
আদার গৃহে লইয়া আসিল। তাহারা তিন জনই একটু স্থুস্থ হইলেন পর আমি 
বলিলাম,_“মাঁতামাদেৰ স্বীয় স্বীয় শ্বামী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন কে কোথায় 
আছেন আমার নিকট বল। আমি এখনই বিশ্বস্ত লোক দ্বারা তোমাদ্দিগকে 
ভাহাদিগের নিকট পাঠাইয়। দিব। আমার এই কথা শুনিয়। বয়্োধিক] 
রমণী বলিলেন .যে তীহাঁদের বাঁড়ী ঢাকার জিলার"। তীহার স্বামী, পুল্ল এবং 
জামাতা সঙ্গে তিনি এবং তাহার কন্তা ও পুত্রবধূ মুশিদাবাদে গঙ্গাঙ্গান 
করিতে আসিয়াছেন। প্রায় পাচ দিন হইল তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন) 
কিন্ত আজ সায়ংকালে তাহার স্বামী ও জামাতা যখন সন্ধ্যা করিবার নিমিত্ত 
গঙ্গার ঘাটে গেলেন, তখন তাহার ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুল্র এবং তাহারা! 
তিনজন গঙ্গারপার্থস্থিত একখানি গৃছে ছিলেন। পূর্ণ একমাস গঙ্গাতীরে 
বাস করিবেন মনস্থ করিয়া, সেই গৃহ ভাড়া করিয়াছিলেন । কিন্তু সায়ং- 
কালে তাহার স্বামী এবং জামাতার অনুপস্থিতিতে নবাবের প্যাদা সেই গৃহের 
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যব্যে প্রবেশ করিপা তাহাদিগকে ধৃত কবিয়া আনিযাছে। ভাহাঁব সঙ্গের 
যুবতীদয় মধ্যে যাহার বয়স প্রা বিশ বাইশ বসব দ্বিল, সৈ“্তীহাঁব কন্তা।। 
আর বে বালিকাটাব বাঁব বসব বয়ঃক্রম ছিল সে তাহাব পুত্রবণূ। 

“রমণীব মুখে এই সকল কথা শুনিযা, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার স্বামী এবং 
জামাতাঁব অনুসন্ধানে লোক প্রেবণ কবিলাঁম। কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশতঃ সমস্ত 
বাঁত্রী তল্লাস ক্বযাঁও তীখাঁদ্রিগেব সঙ্গে আমাব্‌ প্রেবিত লোকেব সাক্ষাৎ 
হইল ন1। রমণীব স্বামীব নাম বাণেশ্বব ভট্টাচার্য্য, জামাতাব নাম নীলাম্বব 
এবং পুল্লের নাম ভূবনেশ্বব ছিল। 

“এই স্ত্রীলোক তিনটী সমস্ত বাত্রী বসিযা কেবল ক্রন্দন কবিতে লাঁগিল। 
আমাঁবও সে ব্াত্রে আব নিদ্রা যাইবাব স্থুনেগ হইল না। প্রাতঃকালে 
আবাঁব আনি দেই বাণেশ্বব ভট্টাচার্য্যেব অন্তসন্ধানে লোক প্রবণ কবিলাম। 
কিন্ত আমাব প্রেবিত লোক গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিবাব পুব্বেই আনাব এক 
জন বাঁদীব আত্মীয় জ্তীলোক আমাদের অন্দবেব মধ্যে প্রবেশ পুর্বাক এদিক 
ওদিক তাঁকাইয়া তাকাইয় দেখাত লাগিল । এই স্ত্রীলৌকটা নবাব বাডীব 
নিকটেই বাস কবিত, সদ] সর্বদ। বাদীদিগেব সঙ্গে অন্বেব মধ্যেও আসিত। 
অন্বেব এক এক প্রকোষ্ঠ বাহিব হইতে তাঁকাইবা তাকাইবা দেখিযা 
অপব প্রকোষ্ঠেব নিকট যাইতে লাগিল। অবশেষে আমাব প্রকোষ্টেব 
নিকট আসিবা দাডাইযা বহিল। সে ভযে আব বাঙ্নিষ্পত্তি কবিল না, 
একজন বাদীকে ডাকিঘা টুপি টুপি তাহাব নিকট কি বলিল। বাণী 
তাহাঁব কথা শুনিযা, আমা নিকটে আসিব! বলিল, যে, এই স্ত্রীলোকপিগেৰ 
স্বামী এবং আম্মীঘ স্বজনেব সঙ্গে ইহাব সাক্ষাৎ হইবাছে। আমি ততক্ষণাং 
সে স্বীলোকটাকে গৃহের মধ্যে ডাকিযা আনিষা, জিজ্ঞাসা কবিলাম, “ইহাদের 
স্বামী পুত্র কোথায় আছেন ?” 

“্্ীলোকটা আমাঁব কথাব প্রত্ান্তবে ব।লন, “আজ্ঞে একজন বৃদ্ধ 
ব্রাহ্ীশশআব এক জন ত্রিশ বসব বণঙ্ক লোক, আৰ একটী পনেবৰ বোল 
বৎ্সনের ছেলে কাল সমস্ত বাত্রী কেবল নবাব বাড়ীৰ চত্ুদ্দিকে ঘুবিবা 
বেড়াইতেহিল। তাহাঁবা বাত্রে নবাব বাড়ী মধ্যে প্রবেশ কবিবাব চেষ্টা 
“করিতেছিল। পাহাবাশ্ুষ্লাধিগকে কত টাকা কবুল কবিল | কিন্তু 
নবাববাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কবিতে দিতে পাহারাঁওয়ালগণ সম্মত হইল না। 
শেষবাত্রে আমাৰ ঘবেব নিকট আপিষা তধহীবা তিন জনেই কাঁদিতে 


স্পষ্ট পিপি পিল 
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লাঁগিল। তাহাদের নিকট শুনিলাঁম, যে, তাঁহাদের সঙ্গের তিনটা স্ত্রীলো- 
ককে নবাববাত্তীর মধ্য ধরিয়। আনিয়াছে। প্রাতঃকালে বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণ কাদিতে 
কীদ্দিতে, তাহার সঙ্গের আর ছুইটা লৌককে বলিল, “বাবা সমস্ত বাত্রী 
যখন নবাববাড়ী নিয়া রাখিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহাঁদের জাতিধ্বংস 
করিয়াছে । এখন আর আমাদের বাঁচিয়া থাঁকিবার কোন প্রয়োজন 
নাই। চল আমরা তিন জনই গঙ্গা যাইবা ডুবিয়া মনি 1৮ 
“তাহাদিণের দুরবস্থা দেখিয়। আমার বড় দর হইল । আমি বলিলাম,₹_ 
«তোমরা আমার ঘরে বপিয়্া থাক। আমি নবাব বাড়ীর মধ্যে যাইয়া এখ- 
নই দেখিয়া আসিব তোমাদের স্ত্রীলোকদ্দিগকে নিয়া কোথায় রাখিয়াছে ৮-- 

“কিন্ত বুদ্ধ ব্রাহ্গ" একেবারে ক্ষিপ্ডের হ্যায় হইয়াছিল। সে বলিল, 
“বাছা, আর তাহাদিগকে দেখিলে কি হইবে। তাহাদিগের জাতি মান সবই নষ্ট 
করিয়াছে ।” ইহার পর বুদ্ধ ব্রান্ষণ আমার হাতে দ্রশটি টাক! দিয়! বলিল, 
“বাছা, আমরা এখন প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। তোমাকে এই দশটি 
টাকা দিতেছি। তুমি আমাদের একটি উপকার কর। তুমি নবাব বাড়ীর 
মধ্যে যাইয়া আমাদের সেই স্ত্রীলোক তিনটিকে যদি দেখিতে পাঁও, তবে 
তাহাদিগকে বলিবে বে, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য, পুত্র এবং জামাত! সহ গঙ্গায় 
ভূবিয়! গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তোমাদিগকে তিনি আত্মহত্যা করিতে 
বলিয়াছেন *। আশ্মহত্য। ভিন্ন আর ধন্মরক্ষার উপার নাই ।”-- 

“বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ এই কথা কয়টা বলিরা, অপর ছুইজন সঙ্গীকে লইয়া নদীর 
নিকট চলিল। তাহারা সত্য সত্যাই "ডুবিষা মরিবে কি না, তাহা দেখিবার 
নিদিত্ত আমি তাহাদিগের পিছু পিছু চলিলাম। তাহাদিগের তিন জনকেই 
আমি গঙ্জীয় ঝাঁপ দিয়! পড়িতে দেখিয়াছি” 





শাাভিিিশীিশিশটি 
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পস্্রীলোকটী এই রূপ কথা বলিবামাত্র সেই বয়োপ্িক্|| রমণী এবং 
তাহার কন্যা ও পুত্রবধূ শোক ও ছুঃখে একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। 
আমি তখন বিশিষ্টরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না যে, কি কথা 
বলিয়া ইহাদ্িগকে সাস্বনা করিব । সেই দ্বাদশবৎসরবয়স্কা বালিকাটা 
কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিন্ত বাণেশ্বরের স্ত্রী এবং কন্তা আম্ম 
ঘাতিনী হইবার উদ্দেশ্তে কেবল আন্মপ্রহাঁর করিতে লাগিলেন । 

প্প্রীয় তিন ঘণ্টা পরে সেই স্বর্ণ প্রতিমা সদূণী বার বৎসর বয়স্কা বালি- 
কাটার মুখের দিকে চাহিয়া বাণেশ্বরের স্ত্রী বলিলেন, “আমি নিজে আন্ম 
হত্যা করিতে পারি। কিন্তু এই বালিকাকে আমি কিরূপে আত্মহত্যা 
করিতে বলিব ?১- 

“এই বলিয়া, তিনি পুক্রবধূকে ক্রোড়ে করিয়া, আবার ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। এই রমণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস 
দর্শন করিয়া আমি আশ্চর্যা হইলাম । তিন কাদিতে কাঁদিতে আপন কন্তার 
নিকট বলিতে লাগিলেন, 

“বাছা, সকল শান্ত্রই কি মিথ্যা হইল ! আমার শ্বশুর জ্যোতিষশাস্ত্রে 
পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন বে, বিংশতি 
বসরকাঁল আমি পরম পবিত্র কাশীধামে বাস করিয়া পরে ষাট বৎসর বয়সের 
সময় স্বামীসহ সহ-মৃত হইব। আমাকে কখনও বিধবা হইতে হইবে না। 
আমার পুক্র বিশ্ববিজ্য়ী হইবেন। আমার পুত্রবধূ বীরমাতা হইবেন। কেবল 
এক তোমার বিষয়ই বলিয়াছেন, যে, বাইশ বৎসর বয়সে তুমি বিধবা হইয়া 
্রহ্মচরধ্যাবলম্বন পূর্ধাক জগত পবিত্র করিবে। আমার শ্বশুরের ক সকল 
কথাই মিথ্য! হইবে ? কখনও না_কখনও না। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। 
তাঁহার একটি কথাও কখনও নিক্ষল হয় নাই। যাহাঁকে যাহ বলিয়াছেন, 
তাহাই কাঁলে সফল হইয়াছে, হয় ত এই ততীর্থস্থানে আপিয়া আমর! 
কোন্‌ মহীর্পাপ করিয়াছি; ভজ্জন্যই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । আমার 
পতি পুত্র জামাতা হয় ত আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিবেন। 
আর শাস্ত্রে কথিত আছে, ভগবতী গঙ্গা নারীচরিত্রের একমাত্র আদর্শ । 
তিনি নারী হইয়া__ম। হইম্া+ কি কখনও স্বীঞ্ধ বক্ষের উপর ত্রক্ম হত্যা হইতে 
দিবেন ? গঙ্গা কখনও আমার স্বামী পুত্রকে আত্মহত্যা করিতে দিবেন না । 
আমরা এই অপবিত্র নবাব অন্দর হইতে বাহির হইয়া, চল কাশীতে চাঁলয়া যাই। 
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যদি আমার স্বামী পুত্র জামাতা আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, তবে গয়ায় পিও 
না পড়িলে তাহাদের্ঁও মুক্তি হইবে না। অন্ততঃ তাহাদের পিগ প্রদান না 
করিয়া, আমর! আত্মহত্যা করিব না। দ্বাদশ বৎসর পরে তাহার পিওদান 
করিয়া, পরে আমরা তিন জনেই আপন আপন স্বামীর কুশপত্তল নিম্মীণ 
পূর্বক তৎসঙ্গে চিতারোহণ করিব। এখন আমি কোন্‌ প্রাণে এই দ্বাদশ 
বত্নর বয়স্ক! পুত্রবধূকে আত্মহত্যা করিতে বলিব? আর আমরা ছুইজনে 
আত্মহত্যা করিলে, ইহাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইৰ ?” 

“জননীর এই কথা শুনিয়া, বুদ্ধিমতী কন্তাও তাহার প্রস্তাবে সম্মতা হই- 
লেন। তখন রমণী তাহাকে নবাবের অপবিত্র গৃহ হইতে বাহির হইর বাইবার 
সুবিধা করিঘ্া পিতে বলিলেন । 

“ইহারা যে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিল, তাহাতে 
আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম । আমি তত্ক্ষণ।ৎ বিশ্বস্ত খোজ] এবং 
ছুই জন বাঁদী ইহাদিগের সঙ্গে দিরা কাশীর রাস্তার উপর ইহাঁদিগকে উঠইর় 
দিয়া আসিতে বলিলাম। ইহাদিগের পথের ব্যয় নির্বাহার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ 
প্রদান করিবার সময় ব্রাঙ্গণী কোনক্রমেই অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন 
না। আমি বলিলাম, “মা, এখন তোমাদের সঙ্গে একটী পয়সাও নাই, কি 
প্রকারে কাঁশীতে চলিয়া যাইবে ?” অনেক বলিয়া কহিয়া, আমি ত্রান্ধণীর 
পুক্রবধূৰ অঞ্চলে পঞ্চাশটা মোহর এবং করেকটা টাকা বান্ধিয়া দিলাম। তাহারা 
তিন জনেই কাশীতে চলিয়া গেলেন। এই ত্রাঙ্গণীর নাম জগদস্বাদেবী । 

“কিন্ত কি আশ্চর্য্য ! জগদশ্বাদেবীর বাক্য নিশ্কল হইল নাঁ। এই ঘটনার 
অত্যল্নকাল পরে, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া, আমার কুপুত্র নবাব নসিরাঁল্‌ 
মুলকের প্রাণ বিনষ্ট হইল। 

“নসিরাল্‌ মুলকের মৃত্যু সংবাদে আমি এক বিন্দু ও অশ্রু বিলর্জন করি 
নাই। তাহার মৃত্যু সংবাদ পৌছিবামাত্র উজ করিয়া নেমাজ গৃহে প্রবেশ 
করিলাম, এবং খোদাঁকে সম্বোধন করিয়া! বলিলাম, “আয়ে খোঁদ। তেরি সব 
মরজি হো! চুকে-_মেরি কিস্মত্‌ মে যো লিখ হাঁয়ে এলাহি ! পিতার হো 1৮ 

“নসিরাল্‌ মুলকের মৃত্যু ঘটনায় জগদশ্বাদেবীর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা 
অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল! মনে করিতে লাগিলাৰ যে এই কুপুত্র হইতে তিনিই 
আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। স্থতরাং সেই হইতে আমি যেই পরমাসাধবী 
রমণীর নাষ ধারণ করিতেছি । সেই হইতেই আমার নাম জখরস্বাবেখম। 


গ্রথম খণ্ড । ১১১ 


জগদন্বা শবের অর্থ সকলের মা। আমার ইচ্ছা যেআমি সকলকে সন্তানের 
হ্যায় স্নেহ করি। 

জগদন্বাবেগম এইরূপ্ আ্ম-বিবরণ বিবৃত করিলে পর বউবেগম জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আপনার স্বামীকে নাকি সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত আপনি 
জামাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন ?” 

জগদস্বাবেগম* আবার বলিতে লাশিলেন, “আমার এই কন্তার প্রতিই 
আমার অধিক ন্নেহ। পুত্র আমার চক্ষের শূল ছিল। নসিরাল মুলকের 
মৃত্যুর পূর্বেই আমি মীরকাসিমকে সিংহাসন অধিকার করিতে পরামর্শ দিয়া- 
ছিলাম। মীরকাদিম আলিবদ্দিরখখার একজন আত্মীয় ছিলেন । কাসিমালি 
প্রথম হইতে আঁলিবর্জির স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়া চেষ্টা করিলে, ইংরাজ- 
দিগের সাহাধ্য গ্রহণ না করিলেও, সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন। 
কিন্তু তাহার কি দুর্বদ্ধি হইল, তিনি ইংরাঁজদিগের সাহায্যে রাজ্য লাভ করি- 
বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন হলওয়েন্ সাহেব নামক একজন ইংরাজকে 
কেবলই উৎকোচ প্রদ্দান করিতে লাখিলেন। কিন্তু সে হলওযেল সাহেবের 
দ্বারা তাহার বড় উপকার হইল না। লোক পরম্পরায় শুনিতে পাই যে, 
কোন ইংরাঁজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই কাসিমালি নপিরাল্‌ মুলকের প্রীণ- 
বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাঁসিমালি নিজে একথা বার বার অস্বীকার 
করিয়াছেন। কাঁসিমালি ইংরাজদিগের সাহায্যে রাঁজ্য লাভ করিয়াই সর্ব 
নাশ করিলেন। সন্সেহে প্রজাপালন করিবার তাহার বিলক্ষণ ইচ্ছা! ছিল। 
ইংরাজদ্রিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদ্দিগকে রক্ষা করিবার নিমিন্ত তিনি 
প্রাণপণে যত্বু করিতেন কিন্তু ইংরাঁজদিগকে তিনি যে টাক দিতে প্রতি- 
শ্রুত হইয়াঁছিলেন, সেই টাকা! পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাহাকে প্রজার 
উপর ঘোর অত্যাচার করিতে হইল। তাহার আমলে জমিদার তালুকদার- 
দিগের উপরও অত্যন্ত অত্যাচার হইতে লাগিল। থে রাজা প্রজার উপর 
অত্যাটীরকরে তাঁহার রাজ্য কখনও চিরস্থায়ি হয় না। সুতরাং কাপিমালি 
রাজাঠ্যুত হইয়া, আপনাদিগের আশ্রয় লইলেন। তীহার সঙ্গে আসিয়া আমরা 
বেরিলিভে অবস্থান করিতেছিলাম। পরে আপনাদের অনুরোধে এখানে 
আসিয়া অবধি আপনাদের 'আঁতিথ্য গ্রহণ করিতেছি।” 

জগদশ্বাবেগম সাঁয়দউন্নিসা এবং বউবেগমের নিকট এইরূপ আত্মবিবরণ 
বিকৃত করিলে পর, তাহাদের মন একটু বিগলিত হইল। তীহীরা উভযেই 


১১২ অযোধ্যারবেগম | 


জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ুজার হস্ত হইতে হাফেজনন্দিনীকে কি প্রকারে রক্ষ! 
করা যাইতে পারে £ 

জগদস্বা বলিলেন, “সুজা এখাঁনে আসিয়া! পৌছিবার পূর্বেই হাফেজনন্দি- 
নীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন। হাঁফেজনন্দিনী রোহিলাধিপতির কন্তা। 
আপনারাও একবার বিপদে পড়িয়া, রোৌহিলাদিগের আশ্রঙ় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। হাফেজনন্দিনীর গতি অত্যাচার করিলে নিশ্চয়ই, স্বজার কোন 
বিশেষ অমঙ্গল হইবে ।” 

সায়দউন্নিসা বউবেগমকে বলিলেন, “তুমি ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণের ভার 
গ্রহণ কর |” 

বউবেগম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বে, পুল্রের নিকট ইনি নির্দোষী 
থাকিতে চাহেন; এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করিতে বলেন) 
এ বড় স্বার্থপরতার কায । 

হাফেজনন্দিনীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবেন, 
এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। জগদস্বা বলিলেন, “আপনারা 
উভয়েই এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।” 

সায়দউন্নিসা এবং বউবেগম অগত্য। উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 
কিন্ত কোথায় তীহাঁকে পাঠাইবেন সেই বিষয়ের কথাবার্তা আরম্ত হইবামাত্র 
কেল্লা হইতে ছুরূম্‌ ছুরূম্‌ শব্দে তোপ পড়িতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে রণ- 
বাদ্যের ধ্বনি সমুখিত হইল । ঢ্যাঙ্গ ঢ্যাঙ্গ ফো ফো ফো এই শব্দে রাজপ্রাসাদ 
পরিপূর্ণ হইল। “নবাব আপিয়াছেন” “নবাব আসিয়াছেন” লোকারণোর 
এই চীৎকাঁরে পরস্পরের কথা শুনিবার কাহারও সাধ্য নাই। বেগমেরা 
আঁপন আপন আসন হইতে উঠিয়া যাইয়া, গবাক্ষের নিকট দীড়াইলেন। 
লোকারণ্যের কোলাহলে পড়িয়া সকলেই আপন আপন কর্তব্য বিস্ৃত 
হইলেন। এ সংসারের ধূমধাম এবং লোকারণ্যের কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া 
মানুষ সর্বদাই আপন আপন কর্তব্য বিস্বৃত হয়। . নি 

কিন্তু অর্দঘণ্টা পরে দেখ! গেল যে, নবাব এখনও আসিয়া পৌছেন নাই। 
তিনি এখনও ফাঁয়েজাবাদ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে আছেন। ইংরাঁজ 
সৈন্যের অগ্রভাগ দেখিয়াই, লোকে নবাঁৰ “আসয়াছেন বলিয়া, চীৎকীর 
করিয়াছিল । 

লোকাঁরণ্যের কোঁলাহ্ধ একটু থামিল। সংসাঁরেশত সহস্র কোলাঁহলের 
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মধ্যে থাঁকিলেও জগদস্বা কখনও স্বীয় কর্তব্য বিস্থৃত হয়েনু না! *তিনি আবার 
বেগমদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “কোথায় হাফেজ-নন্দিনীকে পাঠাইবে তাহ! 
এখনই অবধারণ কর । নার দময় নাই 1” 

বেগমদ্বয় আবার জগদগ্াার সঙ্গে একত্র হইয়া বসিলেন। বেগমেরা! বলি- 
লেন “এমন স্থানে তাহাকে রাখিতে হইবে যে সুজা অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলে 
তাহাকে আবার তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিতে পারি।» 

জগদঘ্বা বলিলেন, “তবে সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য প্রতিপালনের ইচ্ছা! তোগী- 
দের নাই। বড় আঁটা আঁটি দেখিলে, তাহাকে সুজাব হাতে সমর্পণ করিবে ।” 

এইরূপ বাদান্থবাঁদে অর্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইবামাত্র আবার ছুরূম্‌ ছুরম্‌ 
শব্দে তোঁপ পড়িতে লাগিল। আবার সেই ঢ্যাঙ্গ ঢ্যার্গ ফো ফো আরম্ত 
হইল। আবার “নবাব আিয়াছেন” “নবাব আদিয়াছেন” বলিরা চতুর্দিকে 
চীৎকার হইতে লাগিল । বেগমের! জীনালাব নিকট য।ইকা দাড়াইলেন। এক- 
ঘণ্টা পর্য্যন্ত লৌকারণ্যের কোলাহল চদিতে লাগিল । একঘণ্টা পরে শুন! 
গেল, ইংরাজ সৈন্তাধ্যক্ষ জেনেরল চ্যাম্পিয়ন আসিয়া! পৌঁছিয়াছেন। 

এই দ্বিতীক্সবারের কোলাহল একটু থামিলে পর আবার জগদশ্বাবেগম 
অযোৌধ্যার বেগমদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন, “আর সময় নাই, এখনও ঠিক 
কর কোথায় হাঁফেজ-নন্দিনীকে পাঠাইতে হইবে 1” 

কিন্ত এখন আর সত্য সত্যই সময় নাই । বেগমদ্বয় আঁপন গ্রহণ করিবার 
পুর্বেই নবাবসৈন্তের অগ্রভাগ ফায়েজাবাদ আপিয়া পৌছিল। ছুইবাঁর সমু- 
দয় লোক “নবাব আসিয়াছেন, নবাব আসিরাছেন” বলিয়া চীৎকার করিয়া 
নিরাশ হইয়াছে । এবার সত্য সত্যই নবাব আসিয়া পৌছিয়াছেন। দ্বিগুণ 
উৎসাহের সহিত রণবাগ্ত আরম্ভ হইল। দ্বিগুণ 'উৎ্সাঁহের সহিত লোক চীৎ- 
কার করিতে লাগিল। ঘোর কোলাহল উপস্থিত হুইল। স্যয় থাকিতে 
কাজ না করিলে, এসংসারে লোক কখনও কর্তব্য সাধন করিতে পারে না। 
সময় কও নিমিত্ত অপেক্ষা করে না। 


চৈ 


চতুর্দশ অধ্যায়। 
পিতৃবৈরী বিনাশ । 


বেলা প্রহরেক থাঁকিতে, নবাব স্ুুজাউদ্দৌলা রাজধানীতে আসিয় 
পৌছিলেন। বাহির বাড়ীর দরবাঁর গৃহ বিশেষরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল । গৃহে 
প্রবেশ পূর্বক নবাঁব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দেওয়ান, বক্সী, উজীর 
এবং অন্তান্ত আমল! সকলেই করঘোড়ে দণ্ীয়মাঁন হইয়া আছেন। গৃহের 
বাহিরে গায়িক। নর্তকী বাগ্যকর প্রভৃতি আপন আপন পারদশিতার পরিচয় 
প্রদানার্ঘ তুমুল সংগ্রাম করিতেছে। প্রত্যেকেই অন্তান্ত সকলকে পশ্চাতে 
রাখিয়া নবাবের দৃষ্টিপথে আসিয়। দাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। 
নবাব প্রধান প্রধান কর্ম্মচাৰ্বিদগের সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া, 
উজীর পাত্র মিত্র সহ নেমাজ পড়িবার নিমিত্ত মন্জিদে চলিলেন। আজ ছোট 
বড় সকল লোৌকেরই একটু নেমাঁজ পড়িবাঁর ইচ্ছা হইল। হিন্দু আমলা এবং 
কর্মচারিগণ এখন আর নবাঁবকে অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তাহারা 
গায়িকা এবং নর্তকীদিগের মনোরঞ্জনার্থ গান বাগ্ শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 
এদিকে অতুযুৎকষ্ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, আতর মাখা রুমাল হাতে, মুসলমানের 
দল বক্ষম্দীত করিয়া, একবার খোদার কাছে হাজিরা লেখাইতে চলিলেন। 
এই সকল মুসলমান কুলতিলক হাসিতে হাসিতে যেরূপ দ্রুত পদে চলিয়াছেন, 
তাহাতে বোঁধ হয় ষেন খোঁদী অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেজিষ্টরী হাতে করিয়া মদ্‌- 
জিদে বসিয়৷ অপেক্ষা করিতেছেন। ইহারা মস্জিদে গেলেই তিনি হাঁজিরা! 
লিখিতে আরম্ভ করিবেন। 
নবাব রোহিলা-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, নিবাশ্রয়া রোহিলা! রমণী- 
দিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন, এ'শুভ সংবাদটা খোদার কাছে 
অবশ্তুই বলিতে হইবে । 
প্রায় এক ঘণ্টা পরে নবাবের নেমাজ সমাপ্ত হইল। মস্জিদ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার দরবার গৃহে কিছুকাল বদিলেন। এবার তীহার 
দরবারগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তৃত্যেরা ঝাড় লগ্ন ইত্যাদি দ্বারা গৃহ 
আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। নবাব এই সকল আয়োজন দর্শনে যার- 
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পরনাই সন্তষ্ট হইলেন, এবং চারিদণও্ড রাত্রের সময় বেগমদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার নিমিত্ত বড় অন্দরে প্রবেশ করিলেন । 

এদিকে অন্দরের মধ্যে বেগমগণ নবাবের বাহির বাড়ী পৌছিবাঁর অব্য- 
বহিত পরেই নেমাজ গৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। বড় 
অন্দরবাসিনী বেগমদিগের মধ্যে কখন কোরাণ পাঠ করিবার প্রয়োজন 
হইলে, মীরকাপিস্ধমর জ্ত্রীকেই সকলে পাঠ করিতে অন্থুরে(ব করিতেন। বউ- 
বেগম মীরকাসিমের স্ত্রীর অনুপন্ধানার্থ অকম্মাৎ হাফেজনন্দিনীর প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিলেন । বিষাদে হাফেজনন্দিনীর মুখ-কমল ঘ্রান হইয়া! পড়িয়াছিল। 
কিন্ত সেই বিষাঁদ পরিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলে ও, সে মুখ কমলের অলৌকিক 
সৌন্দর্য দর্শনে সকলের মনই মোহিত হইত । বউবেগম ইহার সেই অপব্মপ 
রূপলাবণ্য দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে, নবাঁব ইহাকে নিকা 
করিলে ইনি নিশ্চরই প্রধানা বেগম হইবেন । 

এই চিন্তা তীহ।র মনে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। তিনি স্থির- 
নেত্রে হাফেজ নন্দিনীর মুখের দিকে একবার চাহিতেও পারিলেন না । কিন্ত 
প্রকান্তে কিছুই বলিলেন না। মনের ভাব গোপন পুর্ধধক মীর কাঁসিমের 
পত্বীকে সঙ্গে করিয়! নেমাজ গৃহে চলিলেন। ইন্াপ্না ছুই জন্‌ প্রকোষ্ঠ হইতে 
বাহির হইবার সময়, প্রকোষ্ঠ দ্বারে জগদন্থার সহ্তি সাক্ষাৎ হইল। বউবেগম 
জগদম্বাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনি নেমাঁজ গৃহে যাইবেন না ?” 

জগদম্বা বলিলেন, “খোদার সমুদয় কার্ধ্য অগ্রে সম্পন্ন না করিয়া, তাঁহার 
নিকট গেলে, তিনি তোমাদের প্রতি অসন্ভষ্ট হইবেন ।৮ 

বউবেগম এই কথ শুনিয়া ঈষৎ হাস্ত করিলেন; এবং জগদস্বাকে বলি- 
লেন, “খোদার কি কি কাধ্য করিতে বাকী রহিষ্বাছে ?” 

জগদম্বা বলিলেন, “হাফেজ-নশ্দিনীকে স্জার হস্ত হইতে রক্ষা করাইত 
এক কার্য দেখিতে পাই ।” | 

নউন্ভবগম এই কথা শুনিপ্া মৌনাবলম্বন করিয়। রহিলেন। 

, জগদম্বা আবার বলিলেন, “নবাব আলিবদ্দির মুখে শুনিয়ছি, যে, সংসারে 
ছুই প্রকার নবী আছেন ) আম-নবী এবং থান নবী । তিনি বলিতেন মহ- 
মধ আমাদের সকলেরই আম-নুবী। মহম্মদ পৃথিবীর সমুদয় লোককে ধরন্মোপ- 
দেশ দিতে আপিয়াছিলেন। কিন্তু এ সংসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খাস 
নবী। একজন যখন অপরের ভ্রম দেখাইয়া দ্রিতেদ্ছন, এজন ঘখন অন্তের 


১১৬ অযোধ্যারবেগম। 


কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতেছেন, তখন তিনি খাঁস-নবীর কাঁধ্য করেন। এ 
সংসারে আম-নবীর ললাক্য প্রতিপালন করিবার পুর্বে খাস-নবীর কথা পালন 
করিতে হইবে। আজ আমি তোমার খাস-নবী। এখনও সময় থাকিতে 
হাঁফেজ-নন্দিনীর একট! সছুপাঁয় কর। আমার এই অন্ুরোধটী রক্ষা কর। 
এই কর্তব্য সম্পন্ন না করিয়া খোদার কাছে গেলে, তিনি সন্তষ্ট হইবেন না», 

বউবেগম মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মনে মনে ভংবিতে লাগিলেন 
এখন আর তাহার সময় নাই। তিনি জগদম্বার কথার প্রত্যুন্তরে কিছু 
না বলিয়া, মীরকাসিমের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া অন্দরের মধ্যস্থিত নেমীজ 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সীয়দউন্লিসাবেগম তীহার প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। 

নেমাজ পড়িতে বসিবার পুর্বে মীরকাসিমের স্ত্রী কোৌরাণ হইতে পাঠ 
করিলেন-_ 

“ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিলে, সংসারে কেহই তোমার কোন অনিষ্ট 
করিতে পারিবে না । কিন্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে, তুমি অবলম্বন রহিত, 
মূল-শুন্ শুষ্ষ তৃণের স্তাঁয় সংসারের বাহু দ্বারা কেবল এদিক ওদিক পরিচালিত 
হইবে! অতএব তুমি সর্বদা কেবল ঈশ্বরের উপরই নির্ভর কর।” 

কোরাণপাঠের পর ইহারা একত্র হইয়া নেমাজ করিতে লাগিলেন । 
নেমাজ সমাপ্ত করিয়া বাহিরে আসিবার অব্যবহিত পরেই নবাব স্ুজাউদ্দৌল! 
অন্ারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

নবাব কিছুকাল স্বীয় জননীর সহিত বাক্যালীপ করিয়া, বউবেগমের 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন । ব্উবেগম পুর্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া 
বসিক্ষাছেন, যে রোহিলখণ্ নবাবের রাজ্যতুক্ত হইলে, রোহিলাদিগের ছুই 
এক খানি জায়গীর স্বামীর নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন। কিস্তু প্রায় এক 
মাস কি দেড়মাসের পর আজ তাহার স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; 
আজই স্থীর প্রার্থন! প্রকাশ করা! উচিত,কি ন, তাহাই ভাবিতেছিক্রেহ। 

হাফেজ-নন্দিনীর প্রতি সুজা! কোন প্রকার অত্যাচার না করেন, মেই 
বিষয় অনুরোধ করিতে জগদন্ব। বউবেগমকে পূর্বেই বলিয়। বাঁখিয়াছিলেন। বউ 
বেগমও সুজার নিকট এই অনুরোধ করিবেন বলিয়া, জগদস্বার নিকট অঙ্গী- 
কার করিয়াছিলেন। ইহাদিগের নেমাজের পর জগদম্বা দেখিলেন যে, 
হাফেজ-নন্দিনীকে আর স্থানান্তরিত করা হইল না; তখনই বউব্গেমের 
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নিকট এই শেন্ব অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বউবেগম স্বামীর নিকট জাঁই- 
গিরের বিষয় আজই বলিবেন কি না, সেই বিষয় চিত্তা করিতে" করিতে অন্ত 
সকল কথাই বিস্থৃত হইলেন। হাঁফেজ-নন্দিনীর বিষয়ে সুজার নিকট কোন 
কথা বলিতে আর তাহার ম্মরণ হইল না। অর্থ-চিস্ত! অর্থ-প্রলোভন নিবন্ধন 
মানুষ সর্বদাই আপন কর্তব্য বিস্বৃত হয়। 

স্থজা রোহিল্বও্ড হইতে প্রত্যাবর্তন কাঁলেই মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়া- 
ছেন যে, ফায়েজাবাঁদ পৌছিয়াই হাফেজ-নন্দিনীকে নিক করিবেন । হাঁফেজ- 
নন্দিনীর দেই অপরূপ রূপলাবণ্য তাহাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। পথে 
পথে পুনঃ পুনঃ কেবল হাঁফেজ-নন্দিনীর মুখ-কমল তাহার স্থৃতিপথারূঢ় হইত । 

এখন বেগমের সহিত ছুই চারি কথা বলিয়াই শয়ন প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া 
বাঁদীদিগকে হাঁফেজ-নন্দিনীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন । 

বাঁদীগণ সহাস্ত মুখে হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক নবাবের 
আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। তিনি বাদীদিগের কথায় কোন প্রত্যুত্তর 
প্রদান না করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। 

বীদীগণ আবার তাঁহাকে নবাবের আদেশ জ্ঞাপন করিল । তিনি এবারও 
কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। 

বাদীগণ নবাবের নিকট যাইয়া বলিল, “হাঁফেজের কন্তা আপনার হুকুম 
শুনেন না ।” 

নবাব সহাস্ত মুখে বলিলেন, “তাহাঁকে বল পূর্ধক ধরিয়! আঁন 1+ 

বাদীগণ আবার হাফেজ-ননদিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পুর্ধক নবাবের এই 
দ্বিতীয় আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল । 

হঠাৎ হাফেজ-বালার কোরাণের সেই কথা! স্বৃতিপথারূঢ় হইল! তিনি 
মনে করিতে লাগিলেন, “মানুষকে হুর্য্যের স্তাঁয় তেজন্বী এবং চত্রের হ্টায় 
নির্মল হইতে হইবে” হঠাৎ যেন তাহার অন্তরে পিতৃবৈর-নির্ধাতনের 
আঁকাল-উপস্থিত হইল। , তিনি বাঁদীদিগের সঙ্গে স্জার শয়ন প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিলেন। তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সবুজ বাঁদীদিগকে 
স্থানাস্তরে যাইতে বলিলেন। 

»বাঁদীগণ স্থানান্তরে চলিঙ্কা গেলে পর, সুজা হাঁফেজ-নন্দিনীকে স্বীয় শয্যার 

পা্খে উপবেশন করিতে বলিলেন। কিন্ত তিনি মৌনাঁবলম্বন পূর্বক ঠাড়াইয় 
রহিলেন। 


১১৮, অযোধ্যারবেগম । 


স্থজা আঁবাঁর বলিলেন,“তোমার কোন ভয় নাই । আমি তোমাকে প্রধান 
বেগম করিব 

হাঁফেজ-নন্দিনী প্রত্যুত্তর করিলেন ন!। 

স্থজ স্বয়ং শব্য। হইতে উঠিম্বা, হাফেজ-বালাকে ধরিবাঁর অভিপ্রায়ে এক 
পদ অগ্রসর হইবামাত্র হাফেজ-নন্দিনী সক্রোধে বলিলেন-_-পদুরৃত্ত, আমাকে 
স্পর্শ করিলে এখনই তোর মৃত্যু হইবে 1” | 

সুজা ঈষৎ হাঁম্ত করিয়! বলিলেন, “তোমার ভয় নাই। তুমি অযোধ্যার 
বেগম হইবে ।” 

হাফেজ-নন্দিনী। তোর অযোধ্যা আমি পদতলে দলন করি। যদ্দি প্রাণের 
আশ! থাকে কখনও আমাকে স্পর্শ করিস্‌ না। 

সুঞ।। জবৎ হাম্ত করিয়া) তুমি আমার প্রাণ বিনাশ করিবে ? 

হাফেজ-নন্দিনী। তুই হারাম, তোর মুখ দর্শন করিলেও পাপ হ্য়। 

সুজী । বীদী তুমি অযোধ্যার নবাবকে হারাম বলিতেছ ? এত আম্পর্দী ! 

হাঁফেজ-নন্িনী। তুই নবাব নহিস্‌। তুই নিশ্চয়ই হারাম । 

“কি আবার ! এত আম্পদ্ধী 1” এই বলির! সুজ! অগ্রসর হইয়া হাঁফেজ- 
নন্দিনীকে ধরিবার উপক্রম করিবামাত্র তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ 
কেশের মধ্যস্থিত সুতীক্ষ ছুগিকা বাহির করিয়া, স্থজার বক্ষে আঘাত করিতে 
উদ্যত হইলেন। কিন্ত 'ছুর্ভাগ্যবশতঃ সে আঘাত স্থুজার স্কন্ধের নীচে বাহুর 
উপর পড়িল। বুশ্চিক দংশনের হ্টায় বিধাক্ত ছুরিকার অগ্রভাগ স্থজার 
শরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি চীৎকার করিরা, ভূমিতলে পড়িগা গেলেন । 
এ দিকে হাফেজ-বালা সেই ছুরিকা তৎক্ষণাৎ স্ীয় বক্ষে সংবিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা 
করিলেন। 

স্থজার চীৎকারের শন্দ শুনিয়া নিকটস্থিত প্রকোষ্ঠ হইতে বীঁদীগণ 
তৎক্ষণাৎ নবাবের শয়ন প্রকো্টে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি ভীষণ দৃষ্ত ! 
হাফেজ-বলার বক্ষে ছুব্রিকার অগ্রভাগ এখনও প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াস্থ হাত 
খানি বক্ষের উপর রহিয়াছে । তিনি ধরাশাপ্সিনী হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে 
নবাব জুজাউদ্দৌলা ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন। তাহার সর্ব শরীর 
বিষের বন্ত্রণায় ছট. ফট. করিতেছে। 

বাদীগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন তাঁলবৃস্ত হস্তে করিয়া স্ুজাকে বাতাস 
করিতে লাগিল। আর ইই তিন জন দৌড়িয়া যাইয়া বউবেগম এবং সায়দ- 


প্রথম খণ্ড । ১১৯ 


উর্লিসাবেগমকে এই ছুর্ঘটনার সংবাদ দ্িল। চারি পাঁচ মিনিটের মধ্যে 
অন্দর মহল কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। 
বেগমের। নবাবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই দেখেন বে, স্ুজ। যন্ত্রণায় 
ছট. ফট.করিতেছে, তাহার বাহু হইতে অত্যন্ত শোণিত নির্গত হইয়াছে। 
এদিকে ন্বর্ণপ্রতিমা হাঁফেজ-বাল! ছুরিকা-বক্ষে পড়িয়া রহিয়াছেন। 
বেগমের! প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বে স্থজার কোন অনিষ্ট হয় নাই; 
কেবল হাঁফেজ-বালাই আত্মহত্যা করিরাছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্য্ত 
স্ুজাকে ছট্‌ ফটু করিতে দেখিক্বা তাহাদের বিশেষ আশঙ্কা হইল। তাহারা 
মার্ডজাখা, হাঁয়েদরবেগৃর্থা, আমিরবেগর্থা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বর্ধচারি- 
দিগের নিকট বিশ্বস্ত খোজ।র দ্বারা গোপনে সংবাঁদ পাঠাইলেন। তাহারা 
ংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ততক্ষণাঁৎ অন্দরের মধ্যে আসিয়। কল বিবয় গোপন করি- 
বার চেষ্টা করিতে লাগিল । 
্বয়ং মার্ভজাখ! হেকিম আমজ্দেআলি খাঁর ভবনে যাইয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। আমজেদ্আলিখার জন্বস্থান পারস্য 
দেশের অন্তর্গত ইন্পাহাঁন নগরে । ইনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়া পুর্বে দিল্লীতে ছিলেন। সবদরজঙ্গেব সময় হইতে অযোধ্যা 
উজীরের হেকিমের পদে নিধুক্ত হইয়া, তদবধি লক্ষৌ নগরে অবস্থান 
করিতেছেন । 
হেকিম আমজেদ্‌্আলি মার্তজার্খীর সঙ্গে নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করিয়! তাহার ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাবের বাহুর উপর 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র আঘাত লাগিয়াছিল। অর্দ ইঞ্চির অধিক ছরিক! প্রবিষ্ট হয় 
নাই। কিন্ত এমন ক্ষুদ্র আঘাতে নবাব যে কেন এত ছট. ফট. করিতেছেন, 
তাহা প্রথমতঃ বুঝিয়৷ উঠিতে পারিলেন না। পবে হাফেজ-বালার বক্ষ হইতে 
ছুরিকা বাহির করিয়া দেখিলেন, যে ছুরির অগ্রভাগ বিষাক্ত ছিল। সেই বিষ 
বিশেষণ্পরীক্ষা করিয়া আম্মজেদআলি বলিলেন, “সর্বনাশ হইয়াছে। এই বিষ 
শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে আর প্রাণ রক্ষা হয় না। এ বিষ শরী- 
রেক় রক্ত সংস্পর্শ করিবামাত্র' নবাবের মৃত্যু হইত। কিন্তু অত্যন্প পরিমাণ 
বিষ শরীরের রক্তের সহিত বিশ্রিত হইয়াছে । সুতরাং এখনও নবাবের মৃত্যু 
হয় নাই। নবাঁবকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। নবাবের সমুদয় 
শরীর প্রথমে স্ফীত হইয়া শরীরের মাংস পচিতে থাকিবে । তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা 


১২৩ অযোধ্যারবেগধ । 


বোধ থাঁকিবে না। ক্রমে সর্বাঙ্গ পচিয়া উঠিলেই নবাঁবের মৃত্যু হইবে । এখন 
আর নবাবের প্রাণরক্ষীর কোন উপাঁয়ই নাই 1” 

বেগমের! হেকিমের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। নবাবের 
ছট্ফটি নিবারণার্থ কেহ তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন, কেহ মস্তকে 
গোলাপ জল ঢালিতে লগিলেন, কিন্তু কিছুতেই শারীরিক যন্ত্রণা নিবারিত 
হইল না| 

এদিকে মার্তজা খা প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ, অন্দরের বাঁদী এবং খোঁজা- 
দিগকে ডাকিয়! সাবধান করিয়। বলিল, যে, এই সকল ঘটনা কেহ প্রকাঁশ 
করিলে, তত্ক্ষণাঁৎ তাহার প্রাণদওও হইবে। সকল বিষয়ই অতি গোঁপন 
রাখিতে হইবে। 

হাফেজ গন্দিশীব ক্ষুদ্র শরীরখানি এখনও ভূমিতলে পড়িয়া রখিয়াছে। 
সেই হামিভরা সরলতা পরিপূর্ণ মুখখানি হইতে এখনও যেন মৃছু হান্ত বাহির 
হইতেছে। মার্তুজা্। প্রভৃতি উপস্থিত বিশ্বস্ত কর্ম্চারিগণ কয়েক জন 
বিশ্বাসী গৌলামকে ডাকাইয়া৷ আনাইয়া, রাত্রি অবসান হইবার পূর্বেই খোদ 
মালের পশ্চাস্থিত উদ্যানে সেই ত্বর্ণ প্রতিমী সদৃশী হাঁফেঞ্-নন্দিনীর পবিত্র 
দেহ কমল ভূগর্ডে লুকাইয়া রাখিতে বলিলেন । গোলামগণ হাফেজ-নন্দিনীর 
মৃত শরীর স্বন্ধে করিয়া, সেই নিদিষ্টস্থানে কবর দিতে চলিল। 

হেকিম আমজেদ্‌্আলি খা! যখন নবাবের শরন প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন, তখন মার্ভ,জা খাঁ প্রস্ৃৃতি বিশ্বস্ত কন্মচারিগণ অন্দরের সমুদয় বাদী- 
দিগকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। বাঁদীগণ মধ্যে অনেকেই পর্দার 
অন্তরালে থকিয়া হেকিমের সমুদয় কথ। শুনিয়াছিল। 

বাঁদীদিগের মধ্যে পঠিকগণের পূর্বপরিচিতা প্রেমিকা তোঁফানী আজ 
অমর্সিংহকে স্ত্রীলোকের বেশে অন্রের মধ্যে আনিবে বলিয়া, প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিল। কিন্তু এ উপস্থিত সাংঘাতিক ঘটনানিবন্ধন এখন পর্য্যস্তও সে 
পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া, অমরসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। 
অযরপিংহ সেই পুক্ষরিণীর পাঁড়ে আঁদির। তোফানীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে । 
হেকিম আমজেদ্আলি খা আদিলে পর মার্তজা খাঁ প্রস্থৃতি যখন বাঁদীদিগকে 
প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে বলিল, তখন তোফানী অমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবে বলিয়া, মনে মনেস্থির করিল। সে প্রথমতঃ গোপনে পর্দীর অস্ত- 
রালে থাকিয়া হেকিমের সমুদয় কথা! শুনিল। কিন্তু ইহার পর মার্ভ,জা থা 
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বীর্দী ও থোজাদিগকে ডাকিয়া এই সকল কথা গোপন রাখবার নিমিত্ত 
সাবধান করিয়া দিয়া, সকলকে আপন আপন শয়ন প্রট্কাষ্ঠে যাইতে বলি- 
লেন। কেবল তিন জন খোঁজ! এবং চারি পাঁচ জন বিশ্বস্ত বাদী যাহারা 
কখনও অনদরের বাহির হয় না, তাহাঁদিগকেই নবাবের সেবা শুশ্রষার নিমিত্ত 
নিযুক্ত করিলেন। 
তোফানী এখন বিদার পাইয়া, ততক্ষণাঁৎ অমরসিংহের অনুসন্ধানে পুক্ষরিণীর 
পাঁড়ে চলিয়া গেল। অমরসিংহ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তোফানীর জন্ত 
'অপেক্ষা করিতেছে। 
তোফানী পুক্ষরিণীর পাড়ে উপস্থিত হইবাঁমাত্র অমরসিংহ অত্যন্ত ব্যস্ত 
হইয়! বলিল-_ 
“আমি তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইয়ীছিলাম। এখন আৰ 
বিলম্ব না করিয়া, আমাকে শীঘ্র শীঘ্র অন্দরের মধ্যে লইয়া চল ।” 
তোঁফানী বলিল-_-“আজ্‌ বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । আজ কোন 
প্রকারেই তোমাকে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিৰ না” 
অমর্সিংহ গোঁলযোগের কথা শুনিয়া আরও উতৎকন্ঠিত হইয়! জিজ্ঞাসা 
করিল, “কি গোলযোগ হইয়াছে ?” 
তোফানী বলিল,“সে কথা প্রকাশ করিলে মার্ত,জা খাঁ প্রভৃতি আমাদিগের 
মাথা কাটিয়া! ফেলিবে। কিন্ত তুমি আঁমীকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাঁস, 
আমিও তোমাকে আপন জানের মতন দেখি । তোমার নিকট বলিতে কোন 
দোঁষ নাই । কিন্তু সাবধান এ সকল কথা কোন প্রকারে প্রকাশ না হয়।” 
অমরসিংহ অপেক্ষারুত অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া! বলিল, “কি গোলযোগ 
হইয়খছে বল। আমি কখনও কাহারও নিকট প্রকাঁশ করিব ন11” 
তখন তোফানী বলিতে লাগিল, “আজ রাত্রে নবাব খাস কামরায় যাইয়া 
সেই হাফেজরহমত খাঁর মেয়েকে ভাকাইয়া নিষক়াছিলেন। হতভাগিনীর 
কিস্মতৈ স্থখ নাই। সে নবাবের নজরে পড়িয়াছিল। নবাব তাহাকে নিশ্চয়ই 
নিক! করিতেন। কিন্তু সেনিজের কাছে অতি গোপনে একখানা বিষমাখা 
ছুরী লুকাইয়া রাখিয়াছিল। নবাব আদর করিয়া তাহাকে ধরিতে আসিবামাত্র 
সে দেই ছুরী দ্বারা নবাধের* বাহুর উপর জখম করিয়া পরে নিজের বুকে 
বিদ্ধ করিয়া! প্রাণত্যাগ কতিয়াছে। অন্দরের মধ্যে এখনও মার্ভ,জা খা, 
হায়দরবেগ খা ও আঁমিরবেগচুা বসিয়। আহ্েন। হেকিম আমজেদ্‌ 
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আলি খ। নবাবের জখম দেখিয়া বলিয়াছেন, যে নবাব নিশ্চয়ই মরিবেন। 
নবাব পাঁচ ছঠ মাঞক্ধের অধিক বাঁচিবেন না । নবাবের সমুদয় শরীরের মাংস 
পিয়া! উঠিবে। ক্ষুধা ভূষ্ণ1 কিছুই থাকিবে না। নবাব এখনও সেই বিষের 
জালায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছেন 1৮ 

অমরসিংহ এই কথা শুনিয়া, একেবারে স্তম্তিত হইয়া বসিয়া পড়িল। 
তাহার মুখে আর বাক্য নাই। 

কিন্তু তোঁফানী বলিল, "তুমি এতো ছুঃখিত হইলে কেন? এ নবাব 
মরিয়া গেলে, আসফ্উদ্দৌল! নবাব হইবেন। আসফউদ্দৌল! জন্মিলে পর 
আমি তাহার নাড় কাটিয়াছিলাম। সে অবশ্ত আমাকে পেয়ার করিবে ।”” 

কিছুকাল পরে সাবধানে অমরসিংহ আপন হৃদয়ের সমুদয় ভাব গোপন 
করিয়া ব(ণল,-- 

“তুমি বলিয়াছিলে, হাফেজরহমতের কন্তাকে জগদন্বাবেগম বড় ভাল 
বাঁসিতেন। তিনি তাহাকে বাচাইবার নিমিত্ত কৌন চেষ্টা করিলেন না কেন?” 

তোঁফাঁনী। সোৌবান আলা! সে কথ! তোমার কাছে বলিতে তো! 
ভুলিয়া গিয়াছি। আজ নবাব বাড়ী আসবেন বলিয়া, যখন আমি, এরফানী, 
আর লোতমানী আতরদান গোঁলাপদান সাফ করিতে ছিলাম, তখন আমাদের 
বেগম এবং বুড়া বেগমের কাছে জগদস্বাবেগম আসিয়া বলিলেন যে, আজ 
সুজা বাড়ী আসিবেন, হাফেজের মেয়েকে তফাৎ কর। বেগমের তাহার 
কথা শুনিলেন না। তখন জগদম্বাবেগম কত কত কথ! বলিল, তা সকল 
আমার মনেও নাই। তুমি সে দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি না, যে তাহার 
জগদঘ্ব। নাম হইল কেন? সেই কথাট। যখন বলিতে আরম্ত করিল, তখন 
আমি কাণদিয়। তাহ। শুনিতে লাগিলাম। যে জন্য তাহার এই কাঁফেরি নাম 
হইয়াছে, তাহা এখন জানিতে পারিয়াছি। 

অমরসিংহ। কি জন্ত তাহার জগদশ্বা নাম হইয়াছে? 

তোফানী। এ জগদন্বাবেগমের পূর্ব নাম মেহেরউন্নিসা ছিল। [বিধাহের 
সময় আর একটা কি নাম হইল । ওর স্বামী পুত্রের সঙ্গে ওর মিল ছিল 
না। ওর পুত্রের নাম মীরণ মিঞা ছিল। সেই মীরণ মিঞা, জগদস্বা নামের 
একটা! বুড়া বামনী আর জগদম্বার পুত্রবধূ এবং কগ্ভাকে গঙ্গার ঘাট হইতে 
ধরিয়া আনিয়াছিল। জগদন্বীবেগম সেই জগদম্ব। বামনীর চীৎকার শুনিয়। 
তাহাকে এবং তাহার পু্বধূ এবং কন্যাকে মীরণের হাত হইতে বাঁচাইল। 
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মীরণ আর তাহাদিগের কিছু করিতে পাঁরিল না। পরে সেই বুড়া বামনীর 
স্বামী, একট! বীদী স্বার৷ বুড়া বামনীকে গলায় দড়ী পিয়া মারতে বলিয়া 
পাঠাইল। বুড়া বামনীর্‌ স্বামী পুত্র জামাতা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিল। বুড়া 
বামনী বলিল যে আমি গলায় দড়ী দিয়া কখনও মরিব নাঁ। আমার স্বামী 
পুত্র জামাতা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহারা ভূত হইয়া গাছে গাছে 
থাকিবে। আঙ্ি বারবৎসর পরে তাহাদের পিও দিয়া মরিব। তৎপরে 
এই জগদস্বাবেগম বুড়া বাঁমনীকে তাহার কন্া এবং পুত্রবধূসহ কাণীতে 
পাঠাইয়! দিল। তাহারা এখনও কাণীতে আছে। সেই বুড়া বামনী কাশী 
যাইবার সময় বলিয়াছিল, যে, আঁমি যদি সতী হই, তবে ছুরাঁচার মীরণ বিনা 
মেঘে বজবাঘাঁত হইয়। মরিবে। ইহাঁর কয়েক দিন পরে সত্য সত্যই বিনা মেঘে 
বজপাত হইয়! মীরণের মৃত্যু হইল। তখন মীরণের মা মনে করিল, যে, 
এই বামনী আসল খোদার রস্থুল কি পেগন্বর হইবেন। সেই জন্ত নিজের 
নাম ছাড়িয়া! দিয়, বুড়া বামনীর কাফেরি নাম নিজে নিয়াছে। 
অমরসিংহ বিশেষ একাগ্রতার সহিত তোঁফাঁনীর এই সকল কথ! শ্রবণ 
করিতেছিল। তোফানীর ৰাক্যাবসানে সে স্পন্দহীন পুত্তলের ন্যায় ক্ড়া- 
ইয়া রহিল। এক একবার তাহাঁর মনে হইতে লাগিল যে, এ স্বপ্ন। 
“আমার জননী, স্ত্রী এবং ভগ্রী আপন আপন ধর্ম সংরক্ষণ পুর্ধক পরম পবিত্র 
কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন । এ জীবনেই আবার আমার তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে । হাফেজবালার উদ্ধারার্থ আমি প্রাণ বিসর্জন করিতে 
প্রস্তত হইয়াছিলাম বলিয়াই কি ভগবাঁন আমাঁকে তাহারই পুরস্কার প্রদান 
করিলেন ? হ! পরমেশ্বর তোমার ইচ্ছীম্ম কি না হইতে পারে ?” 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অমরসিংহের মনে বিবিধ ভাবের উদয় 
হইতে লাঁগিল। হঠাৎ তাহার ইচ্ছা হইল যে, সে একবার হাফেজ্নন্দিনীর 
মৃতশব দেখিবে। 
তোফানী অমরসিংহকে তৃর্দবস্থ দেখিয়া, বারশ্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল, "তুমি চুপ করিয়া রহিলে কেন ?" 
অমরসিংহ তোফানীর সে প্রশ্নের কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া,হাফেজ- 
ন্দিনীকে কোথায় সমাধিস্থ ধৰিতে লইয়া গিয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। 
তোঁফানী বলিল”খোর্দমহলের ণশ্চিমদিগের বাগিচায় তাহাকে কবর দিবে ।” 
অমরসিংহ । খোর্দমহলটা কোন দিকে? 
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তোঁফানী। (অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া) এ যেবাড়ী দেখা যায়,-_এঁটাই 
থোর্দমহল। ৃ্‌ 

অমরসিংহ তোঁফাঁনীকে আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ খোর্দ- 
মহলের দিকে ধাবিত হইল। 

তোফানী তাহাকে হঠাৎ এই প্রকার ভ্রতপদে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, 
কতকদূর তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ চলিল। কিন্তু অমরসিংহের অনুসরণ করিবার 
সাঁধ্য তাহার হইল না । অমরসিংহ অত্যন্ত দ্রুতপদে চলিয়াছে। অত্যন্প সময় 
মধ্যে অমরসিংহ প্রায় অনৃষ্ত হইল। তোঁফানী পশ্চাৎ হইতে প্রথমতঃ চীৎকার 
করিয়া বলিতে লাঁগিল,-“কোথায় চলিলে ?” 

কিন্ত অমরসিংহ একবারে অদৃষ্ত হইলে পর, সে আপন! আপনি বলিতে 
লাগিল,_-“সৌবাঁন্‌ আল্লা! এত কষ্ট করিয়া আজ এই গোলমালের মধ্যেও 
অন্দরের বাহিরে আসিলাম ) কিন্তু আমাদের আসল কথার কিছুই ঠিক 
হইল ন1।৮ 

তোফানী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুক্ষরিণীর্‌ পাঁড়ে দাঁড়াইয়। চিন্তা করিতে লাঁগিল। 

এক একবার সে মনে করিতে লাগিল যে, হয় ত অমরসিংহ এখনই আবার 
প্রত্যাবর্তন করিবে । সে অমরসিংহের বর্তমান আচরণের মন্রভেদ্দ করিতে 
সমর্থ। হইল নী। কিন্ত যখন দেখিল ঘে, এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টার মধ্যে ও 
অমরসিংহ' প্রত্যাবর্তন করিল না, তখন সে কোঁপাবিষ্ট হইল, এবং অমর- 
সিংহকে লক্ষ্য করিয়া গালি বর্ষণ করিতে করিতে অনরেক্ মধ্যে প্রবেশ 
করিল। আপন শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশানস্তর আপনা আপনি বলিল, “শাল। 
বামন্” আবার কাঁল বৈকালে যখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে, 
তখন বুঝিবে তোফেজ্জীল উন্নিসা কেমন লোৌঁক। তোমাকে আচ্ছা শাস্তি দরিব।” 





পঞ্চদশ অধ্যায় । 
উত্তেজিত মন । 
অমরসিংছের মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত হুইয়! পড়িয়াছে। হর্ষ, বিষাদ, 
দ্বণা, দয়া! এবং বিদ্বেষ সকল প্রকারের বিরুদ্ধ দ্দাঁবেগে তাহাঁর মন উদ্বেপিত 
হইতে লাগিল। | 
হাফেজনন্দিনীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তাহার মন বিষাদে পর্ণ হইয়াছে 
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কিন্তু সেই বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার হাফেজ-নন্দিনীর বীরত্বের বিষয় চিন্তা 
করিয়া মন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। হাঁফেজ-নন্দিশী পিতৃবৈরী 
বিনাশ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর 
সুখের বিষয় কি হইতে পারে ? 

সুজাউদ্দৌলার প্রতি তাহার বড় দ্বণা ফ্টপস্থিত হইল। জগদশ্বাবেগমের 
প্রতি অত্যন্ত স্বক্তি ও শ্রদ্ধা হইল। জগদস্বা বেগমের সাহায্যেই তাহার 
জননী, ভগ্মী এবং স্ত্রী আপন আপন ধর্মমরক্ষণে কতকার্য্য হইয়া, এখন পরম 
পবিত্র কাশীধামে বাস করিতেছেন। জগদম্বাবেগম তাহার জননীকে দেবতা 
বলিয়। মনে করেন, তাহার জননীর নাম পর্যস্ত ধারণ করিতেছেন । তাহার 
জননী সত্য সত্যই দেবী। তীহার অভিসম্পাতে বিনা মেঘে বজপাত হইয়া, 
মীরণের মৃত্যু হইননাছে। এখন কাশীধামে চলিয়া গেলেই আপন জননী, 
ভগ্মী এবং স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কি স্তখের বিষয়! এই চিস্তা অমর 
সিংহের অন্তরে আনন্বারি বর্ষণ করিতে লাগিল । 

এই সকল চিন্তার আ্োতে তাহার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া! পড়িল। 
সেই উত্তেজিত মনে সে হাফেজ-নন্দিনীর মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত ভ্রুতপদে 
থোর্দমহলের পশ্চিমদিকের বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাগানের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চারি পাঁচ জন লোককে মৃত্তিকা খনন করিতে .দেখিল। 
অমরসিংহ সেই লোকদিগের নিকট ফাইতে উদ্যত হইলে, তাহাদের মধ্যে 
দুইজন লোক তাহাকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত সম্মুথে অগ্রসর হইল। কিন্তু 
তরবারি হস্তে অমরসিংহকে সিপাহীর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখিয়া, গোলাম 
দ্বয় সহস। তাঁহার গাত্রম্পর্শ করিতে সাহস করিল না। তাহারা ছুই জন তাহা 
দিগের সঙ্গী অন্ত তিন জন লোকের নিকট যাইয়া! বলিল, “একজন সিপাহী 
আসিতেছে ।» 

তখন তাহার! পঁচি ছয় জন একত্র হইয়1, অমরসিংহের নিকট আসিয়! 
জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কেন্াফি চাহ ?” 

অমরসিংহ বলিল, “আমি কিছু চাই না। তোমরা গোপনে কাহার 
যুতশব এখানে আনিয়াছ, তাহা দেখিয়। যাইব ৮ 

* উপস্থিত লোকদিগের* মধ্য হোঁসেন খা সকলের অগ্রে আসিয়। বলিল, 

“নবাবের অন্দরের এক জন বাদীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাকে আমরা কবর 
দিতে আনিয়াছি।” 
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অমরসিংহ। আমি সে বাদীকে একবার দেখিতে চাই। 

হোসেন খাঁ। আমরা! সে বাদীর লাদ্‌ কাহাকেও দেখাইব না। ইহার 
লাস্‌ কাহাকেও দেখাইতে উজীর মার্তুজার্থী নিষেধ করিয়াছেন। 

অমরসিংহ। আমি উজীর মার্ভজা-খার হুকুম মানি না। আমাকে এই 
মৃতের শব ন! দেখাইলে, (হস্তস্থিত তরবারি দেখাইয়। ) এই তরবারি দ্বারা 
তোমাদের পাচ জনেরই মাথ। কাটিয়া ফেলিব। 

অমরপিংহ্র কথা শুনিয়া, ভূত্যদিগের একটু ভয় হইল। তাহারা 
বলিল, “আপনি তবে এই মরা বাঁদীটাকে একবার দেখিয়া পীপ্র শীঘ্র চলিয়। 
যাইবেন। মার্তজার্থা যেন ইহা জানিতে না পারেন। তিনি শুনিতে 
পাইলে নিশ্য়ই আমাদের মাঁথ। কাটা যাইবে ।” 

অমরাঁসংহ তখন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, হাঁফেজবালার মৃতদেহের নিকট 
যাইয়া দীড়াইল। 

অলেিকক-নপ্প-লখবশ্য পবিপূর্ণ লেইন্ফুত্র দেহখধদি, ভূমিভলে পড়িয। 
রহিয়াছে। প্রফুল্ল মুখ-কমল হইতে এখনও যেন মুছু মূদ্ধ হাসি বাহির 
হইতেছে। চন্দ্রের রশ্মিজাল সে মুখ-কমলে নিপতিত হইয়া শত গুণে তাহার 
লাবণ্য বৃদ্ধি করিয়াছে । যে হস্ত খানি ছার! বুকে ছুরিকা বসাইগ্জা দিয়াছিলেন, 
সেই দক্ষিণ হস্তখানি এখনও বুকের উপরই রহিয়াছে । হেকিম আমজেদআলি 
খা ছুরী খানি কেবল হাত হইতে খসাইয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু হাত খানি 
সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। 

অমরদিংহ অনিমেষ নেত্রে সেই স্পন্দহীন, বাক্যহীন মুখ খানির দিকে 
চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। 

কিছুকাল পরে হোসেন খা! আসিয়া বলিল, “সিপাহী সাহেব, আমাদের 
গর্ত খনন করা হইয়াছে। এখন আপনি চলিয়া যান । মার্ভজা থা জানিতে 
পারিলে, আমাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবেন।” 

অমরসিংহ তখন আর দ্বিতীয় কথ! না বলিয়া, সেই স্থান হইতে চলিয়! 
গেল। ছুই চারি মিনিট পরেই সে প্রকাশ্ঠ রাস্তায় আদিয়া উঠিল । রাস্তায় 
উঠিয়াই ছত্রসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভ্রুতপদে সেই ভগ্ন 
গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। 

অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে গৃহে আসিয়া পৌছিল। গৃহ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল যে, ছত্রসিংহ সেখাঁনে নাই। শৃন্ত গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ 


প্রথম খণ্ড । ১২৭ 


গৃহের এদিক ওদিক ছত্রসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্ত প্রায় 
এক ঘণ্টী। অঙ্থুস্ধান করিয়াও তাহাকে কোথাও পাইল লা। তখন আবার 
গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক একটু বিশরীম করিতে লাগিল। 

অমরসিংহের মন এখনও বিবিধ চিস্তায় উদ্বেলিত হইতে ছিল। এখন 
পধ্যন্তও তাহার উত্তেজিত মন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই ; বরং ক্রমেই 
অপেক্ষাকৃত অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। অমরসিংহ ছত্রসিংহকে 
দেখিতে না পাইয়া, একবার মনে করিল যে, ছত্রসিংহের অনুসন্ধানে 
আবার বাহির হইবে। কিন্তু আবার ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ 
পূর্বক বিশ্রামার্থ একখাঁনি কম্বল পাতিয়া শয়ন করিল। মনে করিল একটু 
নিদ্রা হইলেই শরীরের ক্লান্তি দূর হইবে । 

কিন্ত আজ আর অমরসিংহের চক্ষে নিদ্রা নাই। শত চেষ্টা করিয়াও 
সে নিদ্রা যাইতে পারিল না। মন এইবপ উত্তেজিত হইয়! পড়িলে মানুষের 
কখন নিদ্রা হয় না। অমরসিংহ শঘ্যা *হইতে আবার উঠিল। ভগ্মগৃহের 
বারেন্দায় ষাইয়। একবার এদিকে আবার ওদিকে হাঁটিতে লাগিল। এইরূপ 
হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার উত্তেজিত মনে চিন্তার অআ্োত প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, 

«এখন আর হ'ফেজনন্দিনীর বিষয় ভাবিলে কি হইবে? তিনি দেব- 
বালা ছিলেন। পিতৃবৈরী-বিনাশ এবং নারী-ধর্ম রক্ষা করিয়া স্বর্গে চলিয়া 
গিয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। তাহার নিমিত্ত শোঁক করি- 
বার কোন কারণ নাই। 

“কিস্ত কি আশ্চর্য্য ! শ্রীনিবাস পণ্ডিতের একটি কথাঁও নিশ্ষল হইবার 
নহে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত দেবতা । তিনি বলিয়াছেন, স্বার্থপরতা এবং 
কাপুরুষত। পরিহার পূর্বক সংসারের অপরাপর লোকের হিত সাঁধনধর্থ জীবন 
বিসর্জন করিলেই মান্য সকল সুখের অধিকারী হইতে পারে। আজ 
আমার'জীবনে তাহার কথা ষ্পূর্ণ ফলিয়াছে। 

“আমি কোন পুরস্কারের কামনা করিয়া, হাঁফেজ-নন্দিনীর নিমিত্ত প্রাণ- 
বিসর্জন করিতে উদ্যত হই নাই। শুদ্ধ কেবল তাহা'রই উপকারার্থ জীবন বিস- 
্র্ন করিব বলিয়া স্থির কষ্বিয়াছিলাম। কিন্তু এই সদভিপ্রায় মনে স্বান 
প্রদ্ধান করিয়াছিলাঁম বলিয়াই কি পরমেশ্বর আমাকে আশাতিরিক্ত স্থখশাস্তি 
প্রদান করিলেন? ন্গেহময়ী মাতার শ্রীচরণ যে আর এঁজীবনে কখনও দেখিতে 


৯২৮ অধোধ্যারবেগম । 


পাইব, এইরুপ.আশা তো৷ আমার মনে কোন দিনও ছিল না। যে আশালত। 
সমূলে উৎপাঁটিত হইয়াছিল, আজ আবার তাহা ফল ফুলে পুনর্জীবিত হইল। 
এখন কাঁশীধামে চলিয়া! গেলে, বোধ হয় নিশ্চয়ই জনুনী, তগ্ী এবং স্ত্রীর সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে । তীহারা নরপিশীচের হাতে পড়িয়াও আপন আপন ধর্ম 
রক্ষা করিয়াছেন। পরম পবিত্র কাশীধামে এই চৌদ্দ বৎসর পর্যযস্ত বাঁস 
করিতেছেন। জনকাত্মিজ! বৈদেহী রাক্ষদপতির হস্তে নিপতিত হইয়াও যক্রপে 
আপন সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, আমার জননী, ভগ্মী এবং স্ত্রীও সেই 
প্রকারে ধর্মরক্ষণে কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আর আমার সুখের 
বিষয় কি হইতে পারে? রাজপদপ্রাপ্তি অপেক্ষাও এই শুত সংবাদ আমাকে 
অধিকতর বিমলানন্ন প্রদান করিতেছে । 

“ধন্ত পিতা নেহাঁলসিংহ ! আমি তাহার চরণে বারশ্বার প্রণিপাঁত 
করি। নেহালসিংহই আমার প্রকৃত পিতার কার্য করিয়াছেন। তিনি অন্ত্ 
শিক্ষা! প্রদান না করিলে, তীহার উত্তেজনায় সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন করিতে 
না শিখিলে, আমার হৃদয়ের কাপুরুষতা এবং নীচাশয়তা কখনই বিদুরিত 
হইত নী । আমি এই স্থথ শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারিতাম না। 

“পিতা বাল্যকাল হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, বেদ 
বেদান্ত প্রভৃতি সকল শীস্ত্রই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। কিন্ত সে শাস্ত্া- 
ধ্যয়ন দ্বারা কি আমার হৃদয়ের কাপুরুষতা দূর হইয়াছিল? 

“আমার সতের বৎসর বয়সের সময় আমার সাক্ষাতে আমার জননী, 
ভগ্মী এবং স্ত্রীকে নরপিশাচেরা ধরিষা লইয়া গেল। আর আমি ভন্ন ও 
ব্রাসে চুপ করিয়া রহিলাম ? কি ত্বণিত জীবন! কি স্বণিত কার্ধ্যই 
করিয়াছিলাম ! 

“দুদ হউক ন্তায্ন শান্ত্র। অধঃপাতে যাঁউক দর্শন । ন্তাম্ন ও দর্শন শাস্ত্র অধ্য- 
বন দ্বারা মান্ুষ কখন ও মানুষ হইতে পারে না। এ সংসার হইতে স্তায়, দর্শন, 
সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত বিলুপ্ত হউক,-_বিনষ্ট হউক । ন্তায়-প্রণেতা দর্শন- 
প্রণেতা তোমরা অধঃপাঁতে যাঁও। এ সুংসারে ধেন তোমাদের নাম কেহ 
শুনিতে না পাঁয়। তোমরা ন্যায়, দর্শন প্রণয়ন করিয়! জগতের কি উপকার 
করিয়াছ? | | 

“আমি আর ন্তায় দর্শন স্পর্শও করিব না। ন্তায়শান্ত্রের থাত। যেখানে 
পাইন পুড়াইিয়া ফেলিব। দুর হউক শাস্ত্র। সংসারে শাস্ত্রের কোন প্রকে 


প্রথম খণ্ড । তই 


জন নাই। সংসারে কেবল শঙ্ত্ব চাঁই। শন্ত্র মস্তকে বহন কবিব-_শান্ত 
পদতলে দলন করিব ।” 

অমরসিংহ মনে মূনে এইবপ বলিতে বলিতে, “শাস্ত্র পদতলে দলন 
করিব” বলিয়া! ভূমিতলে পদাঁঘাত কবিবামাত্র ছত্রসিংহেব গাঁজাব কল্কী 
তাহার পদতলে পড়িয়া মড় মড় করিয়! ভাঙ্গিয়া গেল। ছব্রসিংহ বোধ 
হয় গৃহ হইতে *বাহিরে যাইবাব সময় গাজায় দম দিধা কল্কী ভুল ক্রমে 
বারেন্দীয় ফেলিযা গিয়াছিল। হঠাৎ সে কল্কী এখন অমনপিংহেব পদতলে 
পড়িয়া ভাঙগিয়! গেল। 

কন্ধী পদতলে পড়িবামাত্র অমবসিংহেব চিন্তাব আোতে একটু বাধা 
পড়িল, মনের উচ্ছন্িত বেগ একটু থামিল। অকন্মাত ছত্রপিংহেব গাঁজা 
থাওয়ার অভ্যাস মনে পড়িযা একটু ঘ্বণা উপস্থিত হইল। তখন চিন্তাৰ 
শ্োত আবাৰ অন্যদিকে চলিল। অমবসিণ্হ একটু ইতস্ততঃ করিয়! 
আবার মনে মনে বলিতে লাগিল, ॥ 

“না, বড় অন্তায় কার্য কবিয়াছি। অনর্থক শাস্ত্র গ্রণেতাদিগকে নিন্দা 
করিলাম। উত্তেজিত মনের বেগ যে দিকে ধাবিত হয, সেই দিকেই চলিতে 
থাকে । উত্তেজিত অবস্থায় মানষ কোন বিষয়েব পক্ষাপক্ষ দেখিতে পাধ না। 
কেবল এক পক্ষই দেখে। 

“শান্্শিক্ষা ভিন্ন কেবল শঙ্ত্রশিক্ষা দ্বাবা মান্গষ মন্ুষাত্ব লাভ কবিতে 
পারে না। শাস্ত্র, শত্ত্র উভষেবই প্রয়োজন রহিযাছে। ছত্রসিংহ অস্ত্র শিক্ষা 
করিয়াছে, তাহার হৃদয়ও অত্যন্ত দযাখাল, কিন্তু কর্তব্যাকর্তব্য তো সে কিছুই 
অবধারণ কবিতে পারে না। সে এক প্রকাব পশ্ু-জীবন যাপন কবিতেছে। 

“আমি বদি বাল্যকালে শান্ত্রাধায়ন না কবিতাম, তবে, পবে এই অস্ত্র শিক্ষা 
দ্বারা আমার জীবনে কিকি লাভ হইবাছে, তাহাও বুঝিতে সমর্থ হইতাম ন। 

“কি অন্ঠায় কাধ্য করিলাম। শান্ত্র পদতলে দলন। আমার মুখ হইতে 
এই কথা বাহিব হইল। এ*সংসারের পাঁপ ও অত্যাচার সময়ে সময়ে মানুষকে 
এতদূর উত্তেজিত কবে যে, মানুষ একেবাবে আত্মবিস্থৃত হইয়া পড়ে। 
এ সংসারে অন্তের পাপ, অন্তের অত্যাচার আমাদিগকে পাগল করিয়। 
তুলিয়াছে। ৃ 

“আজ স্ব্জাউদ্দৌলাঁর অত্যাচার আমাকে এতদূব উত্তেজিত করিয়াছে 
যে, আমি আত্মবিশ্তত হুইক্স! শান্্রকারদিগকে নিন্দা করিলাম, শাস্ত্রের ও নিন্দা 


১৭ 
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করিলাম। শীস্্নিন্দা দ্বারা লোকের অধোঁগতি হয়। আমারও নিশ্চয়ই 
অধোগতি হইবে। 
“হে শাস্ত্রপ্রণেতা খধিগণ,আপনাঁরা আমাকে ক্ষমা করুন্‌। আমি মনের উত্তেজ- 

নায় আপনাদিগকে নিন্দা করিয়াছি। ক্ষমা! করুন্,_ক্ষমা করুন্-_ ক্ষমা করুন্‌।৮ 

অমরসিংহ যখন চিন্তায় একেবারে নিমগ্ন হইয়া ভগ্ন গাজার কক্কীর নিকট 
দীড়াইয়া ছিল, তখন তাহার মুখ হইতে স্পষ্টরূপে “ক্ষমা কয়্ন্-ক্ষম! করুন” 
এই শব্দ কয়েকটা আপন! আপনি নির্গত হইতেছিল। সেই সময়ে অকম্মাৎ 
ছত্রসিংহ ক্রতপদে সেখানে আসিয়া অমরসিংহের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে 
লাগিল 

“ভাই তুমি এতো দ্রঃখিত হইয়াছ কেন? তুমি বারম্বার আমার নিকট 
ক্ষমা চাঁহিতেছ কেন? আমি যে তোমাকে জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম, 
সেই আমার পরম সৌভাগ্য । তুমি আমার পঞ্চাশটা গাঁজার কন্ধী ভাঙ্গিলেও 
আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। একটা গাজার কন্বী না হয় ভাঙ্গিয়াই 
গিয়াছে ।.তাহাতে আর .কি ক্ষতি হইবে? তোমার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নবাবের 
লোকের! তোমাঁকে কবর দিয়াছে, এই সংবাদ শুনিঘ়্াই আমি বড় ব্যস্ত হুইয়! 
আসিয়াছি। তোমার মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইবার নিমিত্ত কেবল কোঁদালী 
তল্লান করিতেছিলাম। কিন্তু আমি যাহা শুনিয়াছি সে সকলই মিথ্যা । 
এখন তোমাঁকে দেখিতে পাইয়া আমার সকল ছুঃথ দূর হইল।” 

এই বলিতে বলিতে ছত্রসিংহ অমরসিংহকে আপন বুকের মধ্যে টানিতে 
লাগিল। 

অমরসিংহ তাঁহার বর্তমান আচরণের মর্ম ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া, 
অবাক্‌ হইয়া রহিল। কিছু কাঁল পরে অমরসিংহ, ছত্রসিংহকে জিজ্ঞাস। করিল, 
"ভুমি কথায় গিয়াছিলে? আমি তোমার কথার তো৷ কোন অর্থই বুঝিতে 
পারিতেছি না” 

ছত্রসিংহ তাড়াতাড়ি বলিল, “ভাই, আমি মনে করিয়াছিলাম, নবাব 
বাড়ীর লোকেরা তোমার প্রাণবধ করিয়া, তোমাকেই গোরস্থানে নিয়া কবর 
দিয়াছে । তাই তোমার মৃত শব কবর হইতে উঠাইবার নিমিত্ত সমস্ত রাত্রি 
কেবল কোদালী তল্লাস করিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়াই তোমাঁকে 
দেখিতে পাইলাম । ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবার 
নিমিত্ত তোমার কাছে আসিলেই, তুমি আমার দিকে চাহিয়া পক্ষম করুন-_ 
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ক্ষমা করুন্”__বলিতেছিলে। তুমি বারশ্বার ক্ষমা চাহিতেছ কেন? না হয় 
আমার একটা গাঁজার কন্ধী ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। *কন্ধীটা ভাঙ্গিয়াছে 
বলিয়া কি আমি তোমার্‌ সর্গে ঝগড়া করিব। কন্ধী ভাঙ্গিয়াছ বলিয়া তোমার 
মনে বুঝি বড় ভয় হইয়াছিল যে, পাঁছে আবার সে বৎসরের স্ায় এক কুরু- 
ক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হয়। ভাই, তোমার ভয় নাই। আমি তোমাকে 
কিছু বলিব ন)* সে বৃৎসর এরফান্জাঁলির সেই ছোকরা ইচ্ছ। পূর্বক 
আমার কল্ধীটা ভাঙ্গিযছিল। তাই সেই দুষ্ট ছৌঁড়ীকে এক চপেটাঘাতে 
প্রীয় যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলাঁম 1” 

অমরসিংহ ছত্রসিংহকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোথার গিয়া- 
ছিলে? কাহার নিকট শুনিয়াছিলে যে নবাবের লোকেরা! আমার প্রাণ বধ 
করিয়াছে?” 

ছত্রসিংহ বলিল, “তুমি প্রথম রাত্রে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে 
পর, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম$ আজ তো! তুনি স্ত্রীলোকের বেশে 
নবাবের অন্দরের মধ্যে যাইয়া তাহার প্রণণ নষ্ট করিবে। কিন্তু অন্দরের 
মধ্য হইতে তুমি আপন প্রাণ বাচাইয়া বাহির হইতে পার,কি না, তাহাই 
জানিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। আমি সেই জন্টঃতোমার পিছে পিছে নবাব 
বাড়ীর দিকে গেলান। তুমি বলিয়া গিয়াছিলে যে, নবাববাড়ীর নিকটস্থ 
একটা! পুক্কবিণীরপাঁড়ে”তোমার সহিত সেই বাদীটার সাক্ষাৎ হইবে। আমি 
নবাববাড়ীর নিকট যাইয়া, সেই পু্রিণী তল্লাস করিতে লাগিলাম। অব- 
শেষে সদর রাস্তার দক্ষিণদিকে একট! পুকুর দেখিতে পাইয়া, সেই পুকুরের 
পাড়ে যাইয়া ঈীড়াইলাম। কিন্তু তোমাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না|” 

অমরসিংহ ছত্রসিংহের কথায় বাঁধা দিয়া বলিল, “সদর রাস্তার উত্তর- 
দিকের পুক্ষরিণীর পাঁড়ে যাইয়া আমি অপেক্ষা কবিতেছিলাম। তুমি ভূল- 
ক্রমে দক্ষিণদিকের পুষ্করিণীর পাড়ে গরিয়াছিলে। তাহাতেই আমাকে দেখিতে 
পাও নাই ।” 

ছত্রসিংহ বলিল, “তবে তাহাই হইবে। আমি সেই দক্ষিণদিকের পুষ্ক- 
রিণীর চারি পাড়ে থুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও তোমাকে 
অন্রি দেখিতে পাইলাম না ।* প্রায় ছুই ঘণ্টা পরে সেই পুষ্করিণীর নিকট দিয়! 
উজীর মার্ত,জা্থাকে দক্ষিণদিকে যাইতে দেখিলাম । মার্ভুজা খার সঙ্গে 
মাত্র একটা লৌক লণ্ঠন হাতে করিয়া যাইতেছিল।* আমি বড় আশ্চর্য্য হই- 
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লাম। মনে যনে ভাবিতে লাগিলাম, মার্ভজা খাঁ এই ভাবে গোঁপনে কোথায় 
চলিয়াছে? মার্ভজ। খাকে কোথাও যাইতে হইলে তাহার আগে পাছে 
পঞ্চাশ জন লোক চলে । 

“ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পরে মার্ভ,জা খা আর এক জন ভদ্রলোককে সঙ্গে 
করিয়া'পুনর্ধার নবাব বাঁড়ী ফিরিয়া চলিল। 

“মার্তজা খাঁর সঙ্গী সেই ভদ্র মুসলমানটাকে আমি আর ঝথনও দেখি নাই। 
সে কে তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু মার্ভজা খা এবং সেই ভদ্রলোকটা 
চুপি চুপি কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল। পথে মার্ভ,জা খা সেই ভদ্রলোক- 
টাকে বলিল, “হেকিম সাহেব, নবাবের শরীর ত বড় অধিক জখম হয় নাই। 
একটু ক্ষুদ্র "জখম হইয়াছে। বুঝিতে পাঁরি না, ইহাতে নবাব কেন এত ছট, 
ফট, করিতেছেন। আর যে জখম করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইয়াছে ।”__ 

“এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি তখন মনে করিলাম 
যে, নবাবের প্রাণবধ করিতে যাইয়া, তুমি তাহার প্রাণনষ্ট করিতে পার নাই, 
কেবল ক্ষুদ্র জখম করিয়াছ। কিন্তু তোমার প্রাণ তাহারা নষ্ট করিয়াছে। 

“তোমার মৃত্যু হইক্সাছে যনে করিয়া, আমার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। 
কিন্ত তোমার মৃত শব দেখিবার নিমিত্ত বড় ইচ্ছা হইল। আমি সেই জন্ঠ 
নবাঁব বাড়ীর সদর দরজার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইলাম। মনে করিলাম, সদর 
দরজা দ্রিয়াই তোমার মৃত শব বাহিরে লইয়া যাইবে । কিন্তু ছুই তিন ঘণ্টার 
মধ্যেও কাহাকে কোন মৃত শব বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিলাম না। তখন 
মনে করিলাম ঘে, হয় ত প্রীতঃকালে তোমার মৃত শব বাহির করিবে । 

“এইরূপ মনে করিয়া, আমি খোর্দমহলের নিকটস্থিত রাস্ত। দিয়া সোজ। 
পথে গ্রহে আসিতেছিলাম । পথে দেখিলাম, চাবি পাঁচ জন লোক কোঁদালী 
হাতে কবিয়া, নবাব বাড়ীর দিকে যাইতেছে । তাহাদের মধে একটা লোক 
অন্তান্য সঙ্গী লোকের নিকট বলিল, “এট! বুঝি কাফের ছিল। নহিলে কবর 
দেওয়ার সময় মোল্লা সাহেবকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়। দ্রিত।৮-_ 

“দিতীয় ব্যক্তি বলিল, “কাফের না হইলে, গোর স্থানে কৰর না দিয়! 
এই আমবাগানে কবর দিবে কেন?”-_ 

“ইহাঁদের কথা শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই কোধ হইল যে, এই কয়েক জন 
লোক তোমার মৃত শরীর নিকটস্থিত আমবাগানের:মধ্যে গর্ভ করিয়! পুতিয়া 
রাখিয়াছে। 
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“আমি তখন খোর্দিমহলের পশ্চিমদ্িকের আমবাগানের মধ্যে প্রবেশ 
করিলাম। মৃত্তিক! খনন পূর্বক যে সেখানে নৃতন গর্ভ” করিয়ীছে, তাহার 
চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। , সেই গর্তই তোমার কবর মনে করিয়া, তাহার 
পার্খে বসিয়া কীদিতে লাগিলাম ৷ কিন্ত হঠাৎ আমার মনে হইল যে, তুমি 
নিজের প্রাণের আঁশ! ত্যাগ করিয়াও বক্সারের যুদ্ধের সময় আমার প্রাণ 
বাঁচাইয়াছিলে। *আঁর এখন আমি কি তোমার মৃত শরীর দাহ না করিয়া, 
এই ভাবে ফেলিয়! যাইব? আঁমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, কবর হইতে 
তোমার মৃত শরীর উঠাইব। পরে গঙ্গার পাঁড়ে তোমার শরীর জাঁলাইয়া দিয়! 
এখাঁন হইতে চলিয়া যাইব । 

“এই স্থির করিয়াই একখান কৌঁদালী লইয়া যাইতে এখাঁনে আসিয়াছি। 
কিন্ত এখানে আসিম্মাই তোমাকে দেখিতে পাইলাম । তুমি বুঝি আমার 
গাজার কন্ধীটী ভাঙ্গিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তত হইয়া পড়িয়াছ। ভাই, তোর 
ভয় নাই। তুই নবাবকে জখম করিয়া যে আপন প্রাণ বাঁচাইয়া৷ আসিয়া- 
ছিস্‌ সেই আমার সখের বিষয়। এখন চল, আমর এই £রাত্রেই পলায়ন 
করি; নহিলে আবার কাল সকালে তোমাকে ধৃত করিতে আঙিবে 1 

অমরসিংহ ছত্রসিংহকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিল,_ণ“তোমার ভয় 
নাই। আমি নবাবকে জখম করি নাই। নবাবের অন্দরের মধ্যে আমি 
প্রবেশ করিতেও পারি নাই। নবাব রাত্রে শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক 
হাফেজনন্দিনীকে সেখানে আনাইয়াছিল। ইন্দ্রিয়াপক্ত নরপিশাচ হাঁফেজ- 
বালার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলে, তিনি আপন কেশ রাশির মধ্য হইতে 
একখানি বিষাক্ত ছুরিকা বাহির করিয়া তদ্বারা প্রথমতঃ নবাবকে আঘাত 
করিলেন, তৎপরে সেই ছুরী স্বীয় বক্ষে সংবিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া 
ছেন। খোর্দঈমহলের পশ্চিমদিকের আমবাগানে তুমি যে নূতন কুবর দেখিয়া 
আসিয়াছ, সে হাঁফেজবালার সমাধিস্থান। আমি স্বচক্ষে হাফেজ-বালার মৃত- 
দেহ সেখানে দেখিয়া আস্মিয়াছি।* 

ছত্রসিংহ অশিক্ষিত হইলেও তাহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। হাঁফেজ- 
বাঁলার মৃত্থ্য সংবাদ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় বড়ই বিগলিত হইল। সেকিছু 
উত্তেজিত হইয়! বলিল,_*তবে শালা উজীরের মৃত্যু হয় নাই? শালাকে 
খুন না করিয়া, আমরা এখাঁন হইতে যাইব না। এমন সুন্দরী মেয়েটা 
মরিয়া গেল। এই শালার জন্তই তো মেয়েটা* মরিল। শালাকে অবনত 
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খুন করিতে হইবে। ভাই অমর, এবার শাল! উজীরকে খুন করিবার ভার 
আমি লইলাম। তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তোমার অল্প বয়স। 
তুমি বাচিয়া থাক। আমার ষাট বদর বয়স হইয়াছে, আমার স্ত্রী নাই, 
পুজ নাই, আমি না হয় এখন মরিব 1” 

অমরসিংহ ছত্রসিংহকে থামাইয়া, বলিল যে, উজীর স্ুুজাউদ্দৌোলাকে 
আর খুন করিতে হইবে না। হাফেজ-নন্দিনীই তাহার পপিতৃবৈরী বিনাশ 
করিয়া গিয়াছেন। যে ডুরিক! দ্বারা তিনি নবাঁবকে জখম করিয়াছেন, সে 
ছুরীর অগ্রভাগে বিষ ছিল । হেমিক আমজেদ্আলি খা সে বিষ পরীক্ষা 
করিয়। বলিয়াছেন যে, ছয় কি সাঁত মাসের অধিক কাল উজীর বাঁচিবেন ন|। 
ছুরিকার অগ্রভাগের বিষ শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে কখন সাপের 
বিষের ন্যায় কাধ্য করে) আর বিষের পরিমাণ অল্প হইলে শরীরের সমুদয় 
মাংস ক্রমে পচিয়া যাঁয়। নবাবের শরীরের মাংস ক্রমে ক্রমে পচিতে থাকিবে, 
পে তীহীর মৃত্যু হইবে) 

অমর্সিংহের এই কথ। শুনিয়া! ছত্রসিংহ বলিল, “তবে ভালই হইয়াছে। 
কিন্ত এখন কি করিবে বল।৮? 

অমরসিংহ বলিল, “দাদা, ভগবান আমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া আমাঁকে 
এখন সকল স্থুখেরই অধিকারী করিয়াছেন। এই বর্তমান ঘটন! উপলক্ষে 
আঁমি জানিতে পারিয্াছি যে, আমার জননী ভগ্নী এবং স্ত্রী জীবিত আছেন। 
তাহারা সকলেই আপন আপন ধর্ম রক্ষা করিয়া, পরম পবিত্র কাশীধামে বাস 
করিতেছেন। এখন প্রথমতঃ প্রয়াগে যাইয। দিদি চা্দকুমারীকে সঙ্গে 
করিয়া কাশীধাম চলিয়া যাইব । আর এই অর্থলোভী ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পা- 
নীর অধীনে চাকরী করিব না। চল, রাত্রি প্রভাতেই আমরা এখান হইতে 
চলিয়! যাই |” 

ইহার পর ছত্রসিংহ অমরসিংহের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ 
শ্রবণ করিল। উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হইল ইহার! ছুইজনে চাকরি 
পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া যাওয়াই স্থির করিল। ইহাঁদের কথোপকথনে রাত্রি 
অবসান হইল। অগ্যকার নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে অমরসিংহের জীবনের 
অমানিশা অবসান হইল। তাহার জীবন-গগনে” পারিবারিক-সম্মিলন-সুখ- 
সুর্য্যের উদয় হইল। এ স্থখ-সূরধ্য জীবন থাকিতে কখনও অন্ত যায় না। 
সদাচারী ধর্রনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনে এ কুখ-হুর্য্যের মধ্যাহ্নও নাই অপরাহৃও নাই। 


প্রথম খণ্ড । ১৩৫ 


সর্বদাই প্রভাত-হুর্ধ্য বলিয়া বৌধ হয়। এ প্রভাঁত-হূ্য্য হইতে সর্বদাই হৃদয় 
প্রফুল্লকর প্রভাতরশ্মি বিকীর্ণ হইতে থাকে । সেই চিরগ্রভাত রশি নিবৃত্তি- 
সম্ভৃত শাস্তিত্বরূপ প্রভাত সমীরণ সহ সম্মিলিত হইলেই, গৃহীর জীবন সর্ববদ] 
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিতে থাকে। 


পা শাশপিসা্ সিট সপাশিসপিশপ 


যোড়শ অধ্যায়। 


বারাণসী। 

আধষাড় মাস । বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে । গঙ্গা বেগে প্রবাহিত 
হইতেছে । বরুণ! জলশুন্ত ছিল। আজ কাল বরুণাও জলে পরিপূর্ণ। এখন 
দিন দিনই গঙ্গার বেগ বুদ্ধি হইতেছে। গঙ্গার পশ্চিমপার্থে পঞ্চ ক্রোণী 
কাশী। কাধিতে গল্গারপাড়ে স্থানে স্থানে প্রস্তর এবং ইক নির্মিত শত 
শত ঘাট রহিয়াছে। এখন গঙ্গার তট পর্যন্ত জল পূর্ণ । নদীর গর্ভস্থ এবং উভয় 
পার্স্থিত চর সকল জলে ডুবিয়া গিয়াছে । ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত ঘাটের 
নিয়মের সমুদয় সিঁড়ীই জল নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে । কেবল দুই একটা সিঁড়ী 
জলের উপরে দেখা যায় । 

ফান্তন চৈত্রমাসে নদী হইতে উপরে উঠিতে হইলে, পিঁড়ী বাহিয়। উঠিতে 
হয়। মনে হয় যেন নিম্ন ধরাতল হইতে পর্বতে উঠিতেছি। কিন্তু এখন 
বর্ষাকালে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়াছে । নদী হইতে পাড়ে উঠিতে হইলে, এখন 
আর সিঁড়ী বাহিতে হয় না। 

প্রাতঃকালে কাশী প্রত্যেক ঘাটই লেকারণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এ 
লোকারণ্যের কোলাহল বেল। দশ ঘটিকার পুর্বে আর শেষ হয় নু!। কেহ 
স্নান করিয়! উঠিয়া, পিতৃ পিতাঁমহের তর্পণ করিতেছেন। কেহ স্নানের পর 
ঘাঁটে বসিয়। স্তব পাঠ করিতেছেন। কোন কোন ঘাটে বসিয়৷ পণ্ডিতগণ এবং 
বৈদিকগণ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন ; নানাছন্দৌবন্দে সমবেদ গান করিতে- 
ছেন। কেহ বা! উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। ইহাদের কাহারও মুখের 
উচান্সিত কথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিবাঁর সাঁধ্য নাই। গঙ্গার পাড়ে দীড়াইলে, 
কেবল বিবিধ প্রকারের অস্পষ্ট শব্ধ কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই 
অম্পষ্ট শব এক প্রকার সঙ্গীতের স্তায় বৌধ হয়।* দে এক মনোহির সঙ্গীত। 
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বায়ুতে ভিন্ন ভিন্ন লৌকের উচ্চারিত শব সংমিলিত হইয়া এক মধুর সঙ্গীত 
উৎপাদন কর্ররিতেছে । বিশেষ চিন্তা এবং মনোযোগ পূর্বক এ সঙ্গীত শ্রবণ 
করিলে, এই কয়েকটী কথা ইহার মধ্যে হুম্পষ্টন্ূপে গুনিতে পাওয়া যায়_ 
“তিনি আছেন-__ মানব মণ্ডলীর এই সম্মিলিত স্তব স্তৃতি বায়ু 
তাহারই আদেশে তাহার নিকট বহন করিতেছে ।” 

পরমপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী অতি প্রাচীন স্থান। সার্দছুইসহ্জর 
বৎসর পুর্বে মহষি গৌতম এখানে বপিয়া নির্ববাণমুক্তি-প্রতিপাদক মত 
প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌতমের মত প্রচারের পূর্বেও কাশী পবিত্র 
তীর্থ স্থান বলিয়া ভারতে পরিচিত ছিল। 

যখন বৌদ্ধদিগের মধ্যে মতের বিভিন্নতা জন্মিল, তখন আবার প্রাচীন 
হিন্দুধর্ম কাশীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। পঞ্চ ক্রোশী কাশী যে কেবল ভারত- 
বাসীদিগের নিকট পরিচিত ছিল, তাহা নহে। বার শত বৎসর পূর্বে চীন 
দেশীয় বৌদ্ধগণ তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে এখানে আপিয়া অবস্থান করিতেন । 
তখন অন্যুন ত্রিশটা বৌদ্ধাশ্রম এবং শতাধিক প্রাচীন হিন্দু দেবালয় 
দ্বারা এই পরম পবিত্র স্থান স্থশোভিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের আক্র- 
মণের পর হইতে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এখন শ্রীষ্টির অষ্টাদশ শতাব্দীতে কি 
কাণার আর সেই পুর্ধের অবস্থা আছে? পূর্বের শত শত দেবমন্দির, শত 
শত বৌদ্ধা শ্রম, দীর্ঘকাল যাবৎ ভূগভে কিন্বা নদীগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে । 

ধর্মের নামে, সত্যের নামে, এখানে কত শত সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে । 
প্রায় এগার শত বৎসর পুর্বে শঙ্করাচার্ধ্য কাশী হইতে বৌদ্ধধর্মের সকল চিহ 
লোপ করিয়া, শৈবধর্শন সংস্থাপন করিলেন । সেই সময় হইতেই বরূণার উত্তর 
পার্খে কাশী সংস্কাপিত হইল, বৌদ্ধাশ্রম সকল দক্ষিণ পার্থে রহিল । 

বনণার উত্তর পার্বস্থিত এই নব কাশীতে ১৭৭৪ খুং অবের জুলাই মাসের 
প্রারস্তে, অর্থাৎ বাঙ্গাল! আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে, এক দিন প্রাতঃকালে 
একজন সন্ত্রান্ত রমণী প্রকাণ্ত রাজপথ দিক অপবু তিনটা ভদ্র মহিলার সম- 
ভিব্যাহারে গঞ্গাঙ্গান করিতে যাইতেছেন। প্রাগুক্ত ভদ্রমহিলাত্রয় ভিন্ন 
এই সম্্রস্তা রমণীর সঙ্গে আর চারি পাঁচ জন দাসীও ছিল। রাস্তার অন্যান্ত 
লোক ইহাদিগকে দেখিলেই, রাস্তার এক পার্খে সরিয়া যাইয়া, সন্তরাস্তা রূমণার 
গমন পথ পরিক্ষার করিয়া দিত। যদি রাস্তার কোন লৌক এই রমণীর গমন 
পথ হইতে সরিয়া না যাইত তবে তৎক্ষণাৎ রাস্তার অন্তান্ত লোক এবংপাস্তার 


প্রথম খণ্ড । ১৩৭. 


পার্থ্বস্থিত দোকানী পসারীগণ তাহাকে তিরস্কার করিয়। বলিত, “আহাম্মক, 
চক্ষু নাই? কে যাইতেছেন দেখ না? পথ ছাড়িয়া দে” | 

এ রমণী প্রত্যহ প্রাতঃকালেই এই প্রকার প্রাগুক্ত ভদ্রমহিলাত্রয় এবং 
চারি পাঁচ জন দাসী সমভিব্যাহারে গঙ্গীয় প্রীতঃন্নান করিতে যাইতেন। সহরে 
বিশেষ কোঁন গোলযোগ উপস্থিত না হইলে, কোন পুকষ ইহাঁর সঙ্গে স্নানের 
সময় গঙ্গার ঘাটগ্পর্য্যস্ত যাইত না। গঙ্গার ঘাটে যাইবাঁর সময় রাস্তার সমু- 
দয় লোক এবং রাস্তার পার্্স্থিত দোকানী পদারীগণ ইহাকে দেখিবামাত্র 
করযোড়ে প্রণাম করিত। কেহ কেহ কথনও কখনও সন্মুথে আনিয়া ইহার 
চরণতলে লোটাইয়। পড়িত। ইঙখার পরিচ্ছদ কাণী এবং প্ররাগ অঞ্চলের স্ত্রী 
লোকদিগের পরিচ্ছদের স্তায় ছিল! কিন্ত ইহার সঙ্গের অপর তিনটা ভদ্র- 
মহিলার পরিচ্ছদ দেখিলে, তাহাদিগকে শিশ্নই বঙ্গদেশের জ্্ীলোক বলিয়া 
বোধ হইত। 

রমণী এবং তাহার সঙ্গিনীগণ মণিকপ্রিকার ঘাটে গান করিয়া মেই সিক্ত 
বসনেই বরাবর উত্তরদিকে চপিলেন। প্রথমতঃ অব্রপূর্ণার মন্দিরে বাইয়া, 
মন্দিরদ্বারে প্রণাঁম পুর্বক সকলে সাঁতবাঁর মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে 
আবার মন্দিরদ্ধারে প্রণাম করিয়া, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে চলিলেন। বিশ্বেশ্ববের 
মন্দিরেও এই প্রকার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অন্ত এক দেবালয়ে চলিলেন। 
এইরূপে ক্রমে সমুদয় দেবালয় প্রণাম এবং প্রদক্ষিণান্তে আবার মণিকণ্নিকা 
ঘাটে আসিয়া, গঙ্গায় ডুব দিয়্া। উঠ্ঠিলেন, এবং সিক্ত ব্ষনেই গৃহাভিমুখে 
চলিলেন। 

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কখনও কখনও এই সন্ত্রান্ত রমণী আপন 
সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে নানা কথা বার্তী বলিতেন। আজ তিনি আপন সঙ্গিনী- 
দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন! রমণীকে জিজ্ঞাস করিলেন, & 

“আপনি কি তবে স্বামী পুত্রের পিও প্রদানার্থ গয়া যাইবেন বলিয়| 

নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছেন ?-”? 

প্রাচীনা। মা, আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আমার শ্বশুরের 
কথা কখনও মিথ্যা হয় নাই। তিনি পরম পণ্ডিত এবং বড় ধার্মিক লোক 
ছিলেন। তিনি বলিয়! গিত্বান্ছেন, আমার পুভ্র বিশ্ববিজয়ী হইবেন, আমার 
পুজবধূু বীরমাতা হইবেন। কিন্তু আজ চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত স্বামী পুজের 
আশাপথ চাহিয়! রহিয়াছি। তাহারা যদি সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিয়! 


১৮ 


১৩৮ অধযোধ্যারবেগম | 


থাকেন, তবে গয়ায় পিও না পড়িলে তো৷ আর তাঁহাদের মুক্তি নাই। আর 
কতদিন বিলম্ব করিব। জানি না পূর্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম। আমার 
শ্বশুরের কথা কখনও মিথ্যা হয় নাই। কিন্ত আমার অৃষ্টক্রমে তাহাও 
মিথ্যা হইল। 
সন্ান্তা স্্রী। আপনি মহাদেবের মন্দির ঘারে আর একবার ধরণা দিয়া 
দেখুন । ৃ 
প্রাচীনা। একবার তো ধরণা দিয়াছিলাম। তখন স্বপ্রাবেশে আমার 
পুত্রকে সিপাহীর বেশে দেখিতে পাইলাম । কিন্তু স্বামীর আকুতি দেখিয়াই 
আমি শিহরিয়া উঠিলাম। রক্ত মাংস শৃন্ত যেন কয়েকখানা হাড়, দেখিলে 
মানুষ বলিয়। বোধ হয় না, প্রেতযোনি বলিয়া! বোধ হয়। তাহাতেই আমার 
সন্দেহ হয় যে স্বামী হয় তে! আত্মহত্যা করিয়] প্রেতযোনিত্ব লাভ করিয়াছেন। 
এখন গয়ায় পিও না পড়িলে আর তাহার উদ্ধার নাই। 
সন্ত্রা্তা। তোমার জামাতাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলে না? 
প্রাচীন । মা, তাহাঁকেও দেখিয়াছিলাম। কিস্তুসে কথ! আমি মুখে 
আনিতে পারি না । 
এই কথ! বলিবামাত্র প্রাচীনার ছুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে 
লাগিল। তিনি তখন বাঁস্পাকুলকঠে বলিলেন, “মা, জাঁমাতার মৃত দেহ 
গঙ্গার মধ্যে ভাসিতে দেখিলাম |” 
প্রাচীন! রমণীকে অশ্রবিসর্জন করিতে দেখিয়1,সেই মন্ধাস্তা রমণীরও চক্ষের 
জল পড়িতে লাগিল । তিনি তখন ইচ্ছাপূর্বক এই সকল কখোপকখন পরিত্যাগ 
করিয়া, অন্য বিষয়ে কথ! বলিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীনাকে বলিলেন, 
আপনি আর দুই মাঁস বিলম্ব করুন। ছুই মাসের মধ্যে যদি স্বামী পুত্রের 
কোন সংবাঁদ না পান, তবে পরে গয়াঁর যাইবেন। আমি সম্প্রতি চেৎসিংহ 
এবং স্থজনসিংহের মঙ্গল কামনা! করিয়া একটা ত্রতাবলম্বন করিয়াছি। এই 
আরব্ধ ব্রত উদ্যাপন কালে চেতসিংহ সুজনসিংহের নিমিত্ত যেরূপ মঙ্গল 
কামনা করিব, আপনার পতি পুল্র জামাতার মঙ্গলের নিমিভ্তও সেই রূপ বর 
প্রার্থনা করিব। পঙ্ডিতের! বলিয়াছেন, এই ব্রত প্রতিপালন করিতে পারিলে 
লোক সিদ্ধকাম হয়। আমি শারীরিক নানা কষ্ট সা করিয়া এ ব্রতপীলন 
করিব। আর ব্রত প্রতিষ্ঠাকাঁলে ভগবান ভূতভাঁবন পার্ধতীনাথের নিকট 
যে বর প্রার্থনা করিব, ত'হাই তিনি প্রদান কবিবেন।” 


প্রথম খণ্ড । ১৩৯ 


মন্তরান্তা রমণীর বাঁক্যাবসাঁনে প্রাচীনা সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন,__ 
“মা, আমরা আপনার খণ আর কখনও পরিশোধ করিতে পার্জিব না। আজ 
ছুই বৎসর পর্য্যন্ত আপনি আমাদিগকে অন্ন বন্ত্র প্রদান করিয়া, প্রতিপালন 
করিতেছেন। আমার চির ছুঃখিনী কন্তা এবং পুত্রবধৃকে আপনি আপন 
কন্ঠার স্তায় ম্নেহ করিতেছেন। আমাকে আপন জ্যোষ্ঠা সহোদরার ন্যাক্ক 
সম্মান করিতেচ্ছেন। আমিত আপনার দাসীরও উপধুক্ত নহি। আপনি 
রাজরাণী, আমি ভিখারিণী। আমি আপনার কথা কখনও অমান্ত করিব 
না। বোধ হয় আপনার পুণ্যবলে আমি পতি পুত্র জানাতার মুখ দর্শন 
করিতে পারিব। পরমেশ্বর কেধল আপনাকে দর মায়। দ্বার স্থষ্টি করি- 
মাছেন। আপনার সপত্রী পুভ্র চৈৎসিংহ ও সুজনসিংহ অন্তের কুপরামর্শ 
শ্রবণ করিয়।, আপনাকে গৃহ বহিষ্কতা করিগা দিরাছেন। কিন্তুকি আশ্র্য্য ! 
আপনি এখনও অহর্নিশ কেবল তাহাদেরই মঙ্গল কামনা করেন। আমার 
শ্বশুর বলিতেন, যাহার দ্বেষ হিংসা নাই তিনিই দেবত1।। আপনার শরীরে 
কোন প্রকার দ্বেষ হিংসা নাই, আপনি নিশ্চরই দেবতা 1” 

পাঠক ও পাঠিকাগণ বোধ হর এই প্রাচীনা রমণী কে তাহা এখন সহজেই 
বুঝিতে পারিবেন। এই প্রাচীনা রমণী অমরসিংহের গর্ভধারিণী জগদস্বা৷ দেবী। 
ইনি এই উপন্তাসের প্রথম অধ্যায়ের উল্লিখিত বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের স্ত্রী। 
ইহাকে এবং ইহার কন্তা ও পুত্রবধৃকে ছুবৃন্ত মীরণ অসৎ অভিপ্রায়ে ধৃত 
করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু মীরণের মাত! নবাব মীরজাফরের স্ত্রী ইহাঁদিগকে 
মীরণের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। পরে ইহার! যেরূপে কাশীতে আপিয়া- 
ছেন, তাহা! পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে । কাশীতে আদিবার পর 
কয়েক বৎসর ইহার! অতি কষ্টে দিনাতিপাঁত করিতে লাগিলেন। তৎপর 
বিগত ছুই বৎসর পর্যন্ত মহারাজ ব্লবন্তসিংহের প্রধান স্ত্রী মহাঁরাণী, গোলাপ- 
কুমারী আপন গৃহে ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। বে সন্থাস্ত! 
রম্তীর সমভিব্যাহারে ইহারা! শঙ্গান্নান করিতে গিয়াছিলেন তিনিই মহারাণী 
গোলাপকুমারী। বলবস্তসিংহের মৃত্যুর এক বৎসর পরেই রাণী গোলাপ- 
কুমারী রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ "পূর্বক কাশীতে আসিয়। বাস করিতেছেন । 
উন্থার বদান্তিতা নিবন্ধন কর্ষণীব্লাসী দীন দরিদ্রদিগের এখন আর বড় অন্ন 
কষ্ট হয় না। 





সপ্তদশ অধ্যায়। 


মহারাণী গোলাঁপকুমারী | 

ভাঁবতবর্ষ মুসলমানদিগেব কবতলস্ত হইলে পরও বাঁরাণসী ববাববই হিন্দু 
রাজগণেব শাসনাধীনে ছিল। বাঁবাণসী বা কাশী হিন্দুদিগের একটী পবম 
পবিত্র তীর্ঘস্থান। এই স্থানে যাহাতে যবনদিগেব শাপনপ্রণালী কিম্বা যাঁবনিক 
আচাব ব্যবহাব কৌন প্রকাবে প্রবর্তিত না হয়, তজ্জন্ত হিন্দুগণ সর্বদাই 
সচেষ্ট থাকিতেন। কখনও কোন কোঁন দিল্লীব বাদসাহ বাঁবাঁপসীতে মুসলমান 
স্থবাদাব নিযুক্ত কবিবাৰ অভিপ্রাধ প্রকাশ কবিলেই বারাণসী জনশুন্ 
হইবাৰ উপক্রম হইয়! উঠিত-_কাশীবানী পণ্তিতগণ, ধন্খীর্থিগণ ও ব্যবসায়ি- 
গণ কাশী পবিত্যাগ কবিতে উদ্যত হইতেন। নুতবাঁং দিল্লীর বাদসাহগণ 
বারাণসী ববাববই জনৈক কবপ্রদ্ হিন্দুবাজাব শাসনাধীনে বাখিয়! দিতেন । 
আবন্ভীব দি্লীব সম্রাট হইলে পব, তিনি কাশীৰ সমুদয় হিন্দু দেবালয় ভগ্ন 
করিয়া মস্জিদ নিন্দমীণেব আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্ত হিন্দু দেবালয় ভগ্ন 
কবিতে আঁবস্ত কবিবাঁমাত্র, কাঁণী জনশৃন্ত হইয়া পড়িল। তখন তিনিও 
বুঝিতে পারিলেন ঘে বাবাণসী হিন্দুবাজীৰ শাসনাধীনে না রাখিলে, এই 
প্রাচীন সহব একেবাবেউ জনশূন্য হইয পড়িবে, স্ৃতব্নাং তাহাকেও স্বীয় 
সঙ্কল্প পবিত্যাঁগ কবিতে হইল। 

নাদেব সাহাঁব ভাবত আক্রমণ পর্য্যস্ত কাশীব বাজ! দিল্লীর বাদসাহকে 
বৎসর বসব কিঞিৎ কব প্রান পূর্বক বাজ্য ভোঁগ কবিতেছিলেন। কিন্ত 
নাদের সাহাব ভাবত আক্রমণেব পৰ দিলীব বাদসাহেব ক্ষমতা ও প্রতুত্ব 
একেবারে হাঁস হইল। তখন অযোধ্যাৰ উজীব সুযোগ পাইয়৷ বারাণসী 
স্বীয় বাজ্যভূক্ত কবিলেন। এই সময হইতে বাবাণসীর বাজা অযোধ্যার 
উজীবের অধীনে কবপ্রদ বাজী হইক্সা পভিলেন। রাজা মানসরাম সিংহের 
সমক়্ই বারাণসী অযোধ্যাৰ উজীবেব অধীন হইল। 

১০৪০ খুঃ অবে মানসবাম সিংহেব মৃত্যু হইলে পব তাহার পুত্র বল- 
বস্ত সিংহ কাশীব বাঁজপদে অভিষিক্ত হইলেন। বলবস্তসিংহের সহধর্মিণী 
নামই মহারাণী গোলাপকুমাবী। শান্ত প্রকৃতি, সুশীলা, পরমাসাধবী গোলাপ 
কুমারী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাহার চরিত্রে প্রভাবেই বলবস্তসিংহ 
তৎকাল-প্রচলিত বিবিধ গ্রাপ ও কুকার্্য হইতে বিবত থাকিতেন। 
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ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের হিন্দুরাঁজগণও মুসলমান নবাবদিগের স্তায় বহু 
বিবাহ করিতেন। ইহারাও শত শত কুলকামিনীকে উপপত্ী স্বরূপ অন্দরের 
মধ্যেআবন্ধ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু পতিপ্রাণা গোলাপকুমারী স্বীয় পতি 
ব্ল্বস্তসিংহকে এই স্কলকুকার্ধ্য হইতে বিরত রাখিতে কৃতকার্য হইলেন । 

বলবস্তসিংহ একমাত্র গোলাপকুমারীর প্রতিই অন্ুরক্ত ছিলেন । তাহার 
আর দ্বিতীয় পত্ভী ছিল না । আর তিনি কখনও কোন উপপত্থীও রাখিতেন না । 

কিন্তু সমাজ-প্রচলিত পাপ,ছুর্নীতি এবং ঘ্বণিত আচার ব্যবহার অস্পষ্ট 
এবং অজ্ঞাতসাঁরে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয় নন কলুষিত করে। সিদ্ধপুরুষ 
না হইলে, সমাজ-প্রচলিত পাপের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা নিতান্ত 
দুঃসাধ্য । সমাজের মধ্যে যে সকল পাপ ও কুপ্রথা প্রচলিত থাকে, তাহা 
লোকের নিকট পাপ কিম্বা কুপ্রথা বলিয়। প্রতীয়মান হর না। বরং সেই 
সকল পাপ এবং কুপ্রথা যাহার1 সমর্থন করেন, তাহার কখন কথন দেশ- 
হিতৈষী বলিয়া সমাজের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। 

ভাবুতবর্ষেক বধজ$ এবং নব্ধবদিগেক মধ্যে প্রংটীল। কল হইতে একটি 
স্বণিত প্রথা প্রচলিত আছে । রাজা! এবং নবাবদিগের দরবারে বুত্তিভোগিনী 
বহুসংখ্য গায়িক1, এবং নর্তকী থাকে। এই সকল কুচবিত্রা রমণী রাজা 
কিশ্বা নবাব-দরবারের একটী অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। দিনাস্তে 
সায়ংকালে যখন মানুষের হৃদয় স্বতঃই ঈশ্বরের দ্রিকে ধাবিত হয়) দিব! 
রাত্রের মধ্যে ষে সময়টা ঈশ্বরকে স্মরণ করিবাঁর বিশেষ উপযোগী,ভারতবর্ষের 
রাজা এবং ন্বাবগণ দেশ-প্রচলিত কুপ্রথা অনুসারে সেই সায়ংকালেই 
প্রাগুক্ত বৃত্তিভোগিনী গায়িকা এবং নর্তকী লইয়! আমোদ প্রমোদ করিতে 
বসেন। কোন কোন রাজা কিম্বা নবাব সর্বদাই ইহাঁদিগের ঝুসংসর্গে কাল 
যাপন করেন ; রাজকাধ্যে কখনও মন নিবেশ করেন না। 

রাজ। বলবন্তসিংহের দরবারেও এইরূপ গারিক এবং নঞ্তকী ছিল। 
তাহাকেও প্রায় প্রত্যেক দিন' সায়ংকালে এই সকল কুচরিত্রা রমণীদিগের 
সংসর্গে কাল যাঁপন করিতে হইত। তিনি সর্বদাই ইহাদিগের গীত বাদ্য 
শ্রবণ করিতেন। কিন্তু অন্ঠান্ত' রাজগণের ন্যায় তিনি কামাসক্ত ছিলেন না। 
স্থতরাং ইহাদের মধ্যে কেহত্তীহার উপপত্বী ছিল না। 

রাজগণের মধ্যে এইরূপ গায়িকা ও নর্তকী রাখিবার প্রথা প্রচলিত 
থাকিলেও শুদ্ধচিত্তা গোলাপকুমারীর নিকট বশবস্তসিংহের এই আচরণ 


১৪২ অযোধ্যারবেগম | 


অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বলবস্তসিংহকে সর্বদাই ইহাদিগের গীত 
বাগ্ঘ শ্রবণ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গীত বাগ্ের প্রতি 
বলবস্তসিংহের অত্যন্ত অন্থরাগ ছিল। গোলাপকুমারী বুঝিতে পারিলেন 
যে, অন্দরের মধ্যে বলবস্তসিংহের মনোরঙ্নার্থ গীত বাগ্ের আয়োজন করিতে 
না পারিলে, এই কুকার্ধ্য হইতে তাহাকে বিরত রাখিতে সমর্থ! হইবেন ন1। 
গোলাপকুমারী তখন মনে মনে স্থির করিলেন, যে, ভদ্রবণশজাতা দশ কি 
বার বৎসরের একটি কন্তা আনাইয়া, তাহাকে গীত বাগ্য শিক্ষার স্থুবিধ! 
করিয়া দিবেন। সে গীতবাদ্য এবং নৃত্য শিক্ষা করিয়া, অনায়াসে অন্বরের 
মধ্যে তাহার নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া, তীহার স্বামীর মনোরঞ্রনার্থ গান বাদ 
করিতে পারিবে । এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে, তাহরি স্বামীকে আর কুচরিত্রা 
স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গে সময়াতিপাত করিতে হইবে না। 

মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া, গোলাপকুমারী আপন পরিচারিকা- 
দিগকে ভদ্রবংশজাতা৷ দশ বার বংসরের একটা বালিকার অন্থসন্ধান করিতে 
বলিলেন। তাহার পরিচারিকাগণের মধ্যে একটা অতি জঘন্য চরিত্রের 
স্ত্রীলোক ছিল। সে অধিক পুরস্কার লাভ করিবার আশায় আপন উপপতির 
সাহায্যে একজন পর্মধার্মিক মহারাষ্ট্রার পণ্ডিতের দ্বাদশ বৎসর বযস্ক। 
কন্ঠাকে গোপনে অপহরণ করিয়া আনিয়! দিল। কন্তাটী অত্যন্ত পিতৃবৎসল! 
ছিল। পিতা ভিন্ন সে আর কিছুই জানিত না । পিতাই তাহার প্রাণ, পিতাই 
তাহার সর্বস্ব ছিল। সুতরাং গোলাপকুমারীর নিকট তাহাকে আনিবামাত্র 
সেআঁপন পিতার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। গোলাপকুমারী তাহার 
প্রম্থাৎ শুনিতে পাইলেন যে, তাহার পিতার অগোচরে তাহাকে বলপূর্বক 
ধৃত করিয়া আনিয়াছে। তাহার পিতার নাম শ্রীনিবাস পণ্ডিত। 

কোঁন ভদ্রবংশজাতা কন্তাকে তাহাঁর পিতা মাতার অসম্মতিতে বল 
পূর্বক ধৃত করিয়া আনিতে গোলাপকুমারী কথনও আদেশ করেন নাই। 
সুতরাং তাহার পরিচারিক এইরূপ কুকার্ধ্য করিয়াছিল বলিয়া, তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে গৃহবহি্কৃতা করিয়া দ্রিলেন। কন্তাটীকে তাহার পিতার হস্তে 
প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া, শ্রীনিবাস-পপ্তিতের অনুসন্ধানে কাশীর স্থানে স্থানে 
লোক প্রেরণ করিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ছই মাস পর্য্যস্ত অনুসন্ধান 
করিয়াঁও তাঁহার প্রেরিত লোকেরা শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কোথাঁও অন্ুসন্ধান 
পাইল না। কন্তা অপহৃত'হইলে পর শ্রীনিবাস পণ্ডিত শোকে উন্মত্ত-প্রী় 
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হইয়া, কন্তার অনুসন্ধানে বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীষাত্রীগণ 
তাহার কন্াকে চুরি করিয়াছে বলিয়া, তাহার সন্দেহ হইয়াছিল । 

এদিকে কন্যাটাকে গোলাপকুমারী মাতার ন্যায় সন্সেহে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন। ছুই মানের মধ্যেও যখন ইহার পিতার কোন অনুসন্ধান 
পাওয়া গেল না, তখন গোলাপকুমারী মনে করিলেন, মে হয় তো ইহার 
পিতা ইহাকে বিক্তয় করিয়। গিয়াছেন। বিশেষতঃ গোলাপকুমারীর পরিচাঁপি- 
কাঁও গোলাপকুমারীর নিকট তাহাই ব্লিয়াছিল। 

ছুই মাস পরে গোলাপকুমারী এই কন্ঠাটার গীত বাগ্য শিক্ষার স্থুবিধা করিয়া 
দিলেন। গীত বাছ্ে লোকের মন সহজেই আক্ষষ্ট হয়। সঙ্গীতের আসক্তির স্যাম 
আর প্রবল আসক্তি দেখ! বায় না । বালিকাটা গীত বছ্যে এতদূর আসক্ত হইল 
যে, সে অত্যল্প কাল মধ্যেই আপন পিতাকে বিস্বত হইল; এবং বিশেষ সুখ 
স্বচ্ছন্দতা সহকারে বলবস্তসিংহের অন্দরে বাঁস করিতে লাগিল । 

প্রায় প্রত্যহই গোলাপকুমারীর শয়ন প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই বালিকা 
বলবস্তসিংহের মনোরপঞ্রনার্থ গীত বাগ করিত । এখন আর বলবস্তসিংহকে 
বুত্তিভোগিনী গায়িকা ও নর্তকীদিগের সংসর্গে সময়্াতিপাত করিতে হইত না। 
এইরূপে এক ক্রমে চারি বৎসর গত হইলে পর বালিকার পূর্ণ যৌবন কাল 
উপস্থিত হইল। গোঁলাপকুমারী ইহাকে কোন ভদ্রসস্তানের সঙ্গে বিবাহ 
দিবেন বলিয়! মনে মনে স্থির করিলেন। 

এই বালিকাটার নাম পূর্ণিমা । পূর্ণিমার মুখখীনি ঠিক পুণিমার চন্দ্রের 
্তায় প্রফুল্ল। চন্দ্রাননা পুণিমার পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পর তাহার 
রূপলাবণ্য দর্শনে পুরুষের কথ! দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকদিগেরও পর্যন্ত মন 
মোহিত হইত। বলবন্তসিংহ পুণিমার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে 
একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন। পুণিমার দিকে তাহার মন, দিন দিন 
আকুষ্ট হইতে লাগিল। গোলাপকুমাঁরী পৃণিমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেই 
বলবস্তসিংহের মুখ বিষণ্ন হুইনউউ। অবশেষে আর তিনি আপন মনের ভাব 
গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। পুণিমাঁকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত 
গোলাপকুমারীর অনুমতি চাহিলেন। 

পতিপ্রাণা গোলাপকুমট্রী* বলিলেন-_“নাথ, একমাত্র তোমাকে সুখী 
করিবার নিমিত্ত আমি জীবন ধারণ করিতেছি । এ প্রাণ বিসর্জন করিয়াও 
যদি তোমাকে ন্থুখী কবিতে পারি, তবে প্রীণ ৰবসর্জন করিতেও আমি 
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কুষ্টিত নহি। আমি পূর্ব হইতেই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। 
পুৃণিমাকে বিধাহ করিলে বদি তোমার সুখ শাস্তি বৃদ্ধি হ্য়,তবে তুনি তাহাকে 
ধর্-পত্রী-স্বরূপ গ্রহণ কর। আমি পিতৃ ক্রোড় হইতে এই বালিকাকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছি, সে পাপের ফল আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে 
হইবে। এখন যদি তুমি ইহাকে ধর্মপত্রীস্বরূপ গ্রহণ নাকরিয়া উপপত্থী কর, 
তবে তাহাতে আমার আরও পপ হইবে। আগ হইতে 'আমি পুর্ধিমাকে 
পতি দান করিলাম । আমি আর তোমার শধ্যাভাগিনী হইব না। পুণিমাকে 
বিবাহ করিতে আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি” 
এই কথা বলিয়াই গোলাপকুমারী স্বতন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক অশ্রু 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন বলবন্তসিংহ ইহার পর পুধিমাকে বিবাহ 
করিলেন *। বিবাহেব পর পুণিমা, পান্না নামে সর্ধাত্র পরিচিত হইলেন। 
পান্নার গর্ভে বলবন্তসিংহের ক্রমে দুইটা পুত্র জন্মিল। তন্মধ্যে জোষ্ঠের 
নাম চৈৎসিংহ ও কনিষ্ঠটেব নাম স্থজনসিংহ রাঁথিলেন। গোলাপকুমারীর 
গর্ভজাঁত কৌন পুত্র সন্তান ছিল না। তাহার একটী মাত্র কন্তা ছিল। বলবন্ত 
সিংহ জীবিত থাকিতেই সেই কন্ত।কে ছূর্রিজয়সিংহেব সহিত বিবাহ দিলেন। 
গোলাপকুমারী সপত্রী-পুক্র চৈঙসিংহ এবং স্বজনসিংহকে আপন সন্তানের 
শ্তায় প্রতিপালন কবিতে লাগিলেন। পান্নার সন্তানাদি প্রতিপালনের আর অব- 
কাশ হইত না। তিনি সর্বদাই গীত বাদ্য নৃত্য ইত্যাদিতে নিষুক্ত থাকিতেন। 
চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহের জন্মের পাঁচ ছয্ব বসর পরে, রাজ! বলবস্ত 
সিংহ দ্রিল্লির বাদসাহ এবং অযোধ্যার উজীর স্থজাউদ্দৌলার সমভিব্যাহারে 
মীরকাসিমের সাহায্যার্থ সসৈন্তে বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বক্সারের 
যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হইলে পর, দিল্লির বাদসাহ সাহআলম এবং রাজা 
বলবস্তসিংহ স্থজাউদ্দৌলাকে পরিত্যাগ পূর্বক ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন 
করিলেন । ইহারা ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার অভি- 
প্রায়ে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইংরে'দিগের চক্রান্তে পড়িক়! প্রতা- 
রিত হইলেন ; এবং সুজাউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজ- 
দিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন । | 
সুজাউদ্দৌলা অনন্তোপাঁয় হইয়া পড়িলেন।, তিনি মীরকাসিমকে সঙ্গে 


* ইংরাজ ইতিহাস লেখক পূিমীকে (1১০7021) বলবস্তসিংহের উপপত্ী বলিরীছেন। 
কিন্তু মার্কহাম সাহেবের পত্র পাঠ করিলে এ সংস্কীব দূব হইবে । 
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করিয়! পলায়ন পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে ইংরেজ সৈন্য 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া! অযোধ্য। পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। 

ইংরাঁজেরা স্ুজাউদ্ৌলার সমুদয় রাজ্য দিলীর বাদসাহকে প্রদান করি- 
বেন বলিয়া তাহাকে আশা প্রদান করিলেন। দিলীর বাদসাহও বারাণসী 
এবং গাঁজিপুর ইংরেজদ্রিগকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। এ পর্য্যন্ত 
বলবস্তসিংহ সুজাউিদ্দৌলাকে কর প্রদান পুর্ব্ক বারাণমীতে রাজত্ব করি- 
তেন। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবান্ুসারে বলবন্তসিংহের দেয় কর ইংবাঁজেনা 
পাইবেন বলিয়! অবধারিত হইল। বলবস্তসিংহ ইংরাজদ্দিগের অধীনে কব- 
প্রদ রাজা হইবেন বলিয়! সুস্থিব হইল । 

এই সকল প্রস্তাব বিলাঁতে পৌছিলে, কোর্ট অব ডিরেক্টর এ সমুদয়ই অগ্রান্ 
করিলেন। স্থতরাংস্ত্রজাউদ্দৌলাকে আর রাঁজাচ্যুত করা! হইল না। বলবস্তসিংহের 
রাজ্য পুর্বে যেরূপ স্থজাউদ্দৌলার অদ্দীনে ছিল এখনও সেই অবস্থায় রহিল । 

ইংবাঁজের। বলবস্তসিংহের সঙ্গে মিন্রতী সংস্থাপন করিলেন॥। বলবস্ত 
সিংহের রাজ্যকে মিত্র-রাঁজ্য বলিয়া মনে করিতে লাঁগিলেন। বর্তমান 
সময় কাবুলের আমীরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যেরূপ সন্বন্ধ, বক্সারের যুদ্ধের 
পর বলবস্তসিংহ্র"সঙ্গে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঠিক্‌ সেইরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপিত 
হইল। ইংরাঁজ-রাজ্যের পশ্চিম সীম! কর্ম্মনাশী নদী। কর্মনাঁশার পশ্চিম পার 
বলবস্তসিংহের রাজ্যের অন্তর্গত । সুতরাং পশ্চিম হইতে ইংবাজ-বাজ্য কেহ 
আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলে, বলবন্তমিংহের রাজ্যের মধ্য দিয়া তাহাকে 
আসিতে হয়। ইঠ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানী এই জন্য বলবন্তসিংহেব সঙ্গে মিত্রতা 
রক্ষার্থ সর্বদাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং অন্তান্ত সমুদয় শক্রর আক্রমণ 
হইতে বলবন্তসিংহের রাজ্য রক্ষী করিবেন বলিরা, ইষ্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানি 
প্রতিশ্রুত হইলেন । 

১৭৭০ খ্রীঃ অব বলবস্তসিংহের মৃত্যু হইল। তিনি মৃত্যুকালে সমুদয় রাজ্য- 
ভার জ্যেষ্ট1 মহিষী গোলাপকুমারীর হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্ত তাহার 
মৃত্যুর পর উজীর স্থুজাউদ্দৌল! তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে রাজ্যচ্যুত 
করিতে উদ্যত হইলে, ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানী আত্মরক্ষার্থ স্থজাউদ্দৌলাকে এই 
ভুরভিসন্ধি হইতে বিরত রাধিলেন। ইহার পর ১৭৭৩ খুঃ অবে যখন হেষ্টিংদের 
সঙ্গে স্ুজাউদ্দৌলার বারাণসীতে সাক্ষাৎ হইল, তখন আবার সুজাউদ্দৌলা 
বাবাণসী একেবাবে আপন্‌ শাসনাধীনে আনিবাব প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু 


৯১৯ 


১৪৬ অযোধ্যারবেগম । 


হেষ্টিংসের আশঙ্কা হইল যে, সুজাউদ্দৌলার রাজ্য বিস্তৃত হইলে উত্তরকালে 
সে ইংরাজদিগকে দেশবহিদ্ধত করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে । সুতরাং বারাণসী 
সন্ধির সময়ও বলবন্তসিংহের রাজ্য পূর্ববাবস্থায়ই রহিল । 
রাজ্য বিনাশের মূল কারণ প্রায়ই গৃহবিচ্ছেদ । এই গৃহ বিচ্ছেদ না হইলে . 
সহজে রাজ্য নষ্ট হয় না । বলবন্তসিংহের মৃত্যুর পর গোলাপকুমারী বিশেষ 
কার্ধ্যদক্ষতা সহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্ত অনেকানেক 
অসচ্চরিত্র কর্মচারিগণ গৃহ বিচ্ছেদ ঘট ইবার চেষ্টা করিতে লাগিল । চৈৎসিংহ 
এবং স্থজনসিংহ নাবালক ছিলেন। তাহার! তখন রাজকার্ধ্য কিছুই বুঝিতেন 
না। ছুই চারি জন অসচ্চরিত্র কম্মচারী মনে করিলেন যে, গোলাপকুমারীকে 
চৈৎসিংহের দ্বার! গৃহ বহিদ্বত। করাইয়! দিলে অনায়াসেই রাজ-সংদার লুষ্ঠন 
করিতে পারিবেন । 
এই সকল বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী ক্রমাগত চৈতসিংহ, স্বজনসিংহ এবং 
পান্নার নিকট বলিতে লাগিল, যে, গ্োোলাপকুমাবী সত্বরই এই রাজা আপন 
গর্ভজাত কন্ঠাকে প্রদান করিবেন; গোঁলাপকুমাঁরীর হাতে রাঁজকার্যের 
তার থাকিলে, চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহের রাজ্যলাভের আশা নাই। 
পান্না বাল্যাবস্থা হইতে কেবল গীত বাদ্যই শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
তাহার রাজকার্যা কিম্বা অন্য বিষয় সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। 
চৈৎসিংহ, স্থজনসিংহ এখনও বাঁলক | সুতরাং সহজেই তীহার! কর্মচারি- 
'দ্রিগের কুমন্ত্রণায় প্রতারিত হইলেন; এবং গোলাপকুমাঁরীকে গৃহ বহিষ্কৃত! 
করিয়া দিবার চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। সদয়! গোলাপকুমারী ইহী- 
দিগের মনের ভাব ঝুকবিতে পারিয়া,এক দিন পান্নাকে আপন প্রকোষ্ঠে ডাকী- 
ইয়া আনিয়!, বলিতে লাগিলেন যে, রাজপদ এবং রাজ্য অতি অকিঞ্চিংকর 
পদার্থ। বাঁজপদ অপেক্ষা বহু মূল্যবান যে রত্ব-যে রত্ব নারীর অদেয়,-- 
নারী এশণ থাকিতে ফেরত্র দান করিতে পারে না_সেই অমূল্য নিধিই 
আমি তোমাকে দান করিয়াছি । এখন কি আনি অবন্দমাচরণ করিয়া চৈৎ- 
সিংহকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিব? চৈৎসিংহ রাজ্যরক্ষণে অসমর্থ বলিম্মাই 
আমি রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি । 
কিন্ত গোলাপকুমারীর এই সকল কথায় পান্নার বিশ্বা হইল না। তিনি 
আপন পুক্রদ্বয় এবং কর্মশচারিদিগের সঙ্গে গোলাঁপকুমারীকে গৃহ-বহিষ্কৃতা 
করিয়া দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের আচরণ দৃষ্টে গরোলাপ- 
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কুমারীর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়! রাজকার্ধ্য সমুদয় পরিত্যাগ পুর্র্বক কাশীতে চলিয়া! গেলেন। চৈতসিংহ 
য় রাঁজ্যভার গ্রহণ 'করিলেন। গোলাপকুমারী আজ প্রায় ছুই বৎসর 
পর্য্যন্ত কাণীতে অবস্থান করিতেছেন। এখনও তিনি সর্বদা চৈৎসিংহ এবং 
স্বজনসিংহের মঙ্গল কামনা করেন। 

গোলাপকুমট্রী কাশীতে আসিবার ছুই তিন দিন পরে, স্নানোপলক্ষে 
গঙ্গীর ঘাটে যাইয়া দেখেন, তিনটা স্ত্রীলোক অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া ঘাটে 
পড়িয়। রহিয়াছে । ইহাদিগকে এইরূপ ছরবস্থাপন্নী দেখিয়া তাহার হৃদয় বিগ- 
লিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ইহাদিগকে সঙ্ষে করিয়া, আপন বাঁড়ীতে 
লইয়া আসিলেন। পরে ইহাদিগের সমুদয় হুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়। আপন 
গৃহে আশ্রয় প্রদান করিলেন । 

এই তিন্টী স্ত্রীলোকের মধ্যে বৃদ্ধ! রমণীর নাঁম জগদশ্বাদেবী । ইনি বাণে- 
শ্বর ভট্টাচার্যের স্ত্রী, অমরসিংহের গর্ভধারিণী। দ্বিতীরার নাম তিলোত্তমা, 
ইনি অমরসিংহের ভশ্বী। আর তৃতীয়া জ্ত্রীলোকটার নাম স্ুরুচি। ইহার 
বয়স এখন প্রান্ম পচিশ বত্সর হইয়াছে । ইনি অমরসিংহের স্ত্রী। 

ইহারা তিন জনই এই ছুই বৎসর হইতে গোলাপকুমারীর গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন। তিলোত্তমা এবং স্থুরুচিকে গোলাপকুমারী আপন কন্তার ন্যায় 
শ্নেহকরেন। জগদম্বাকে তিনি জ্যেষ্টা ভগ্ৰীরস্তায় সন্মান করেন। প্রায় 
চৌদ্দবৎসর হইল জগদস্বা স্বামী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। স্বামী, পুত্র 
এবং জামাতার সহিত তাহার ঘে আর সাক্ষাৎ হইবে, সে আশা এখন দিন 
দিনই ত্রাস হইতেছে । ইতিপূর্বে স্বামী পুত্র জামাতার পিও প্রদানার্থ গয়া 
ষাইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলাপকুমারীর অনু- 
রোধে গয়া যাইবার সঙ্কল্প আপাততঃ ছুই নাসের নিমিন্ত স্থগিত বুাখিয়াছেন, 
তাহা পুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

অষ্টাদশ অধ্যায়। 
মাঁতৃচরণ দর্শন । 
প্রয়াগ হইতে শত শত পথিক কাশীতে যাইতেছে। পুর্বে পথিকের! রাত্রে 


গমনাগমন করিতেও ভয় করিত না। কিন্ত এখন দেশব্যাপ্তু অরাজকতা। 
নিবন্ধন রাত্রে লোক বড় গমনাগমন করে না! ভ্রার ডাকাতের ভয় অত্যন্ত 
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বৃদ্ধি হইয়াছে । দেশের সমুদয় লোক অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা 
পূর্বে সাঁধু লৌক বলিয়া পরিচিত ছিল,তাহাঁরাও এখন চোর ডাকাতের ব্যবসা 
অবলম্বন করিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন দেশের অর্থ শোষণ হইতে থাকিলে এইরূপ 
অবস্থাই সমুপস্থিত হয। 

কাশী হইতে পশ্চিমে তিন.চারি ক্রোশ দূরস্থিত একটা বাঁজারে সাম্বংকালে 
চারিটী পথিক আপিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে তিনটা 
পুরুষ ও একটা স্ত্রীলোক রাত্র এক প্রহর থাকিতে ইহাঁদের মধ্যে একজন 
জাগ্রত হইয়া, অপর তিন জনকে বলিতেছে, “তোমরা এখন শীঘ্র শীঘ্র উঠ। 
এখন রওনা হইলে অতি প্রত্যুষে কানীতে পৌছিতে পারিব। রাত্র প্রভাত 
হইবামীত্র কাশীতে পৌছিতে না পাঁরিলে, আজ সমুদয় দিনই নষ্ট হইবে ।৮ 

অপর তিন জনেব মধ্যে একজন বুদ্ধ পুকব বলিয়া উঠিল, “এত পাত্র 
থাকিতে কোথায় ঘাইব? ঠিক প্রত্যুষে পৌছিতে না পারি, ছুই দণ্ড বেলা 
২ইইলে ত পৌছিতে পারিব ?” . , 

প্রথম ব্যক্তি। ঠিক প্রতাষে পৌছিতে না পারিলে, আঁজ কোন কাজই 
হইবে না। সমুদয় দ্িবসই আমাদের বৃথা যাইবে। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন বুথা যাইবে? 

প্রথম ব্যক্তি। মা কাশীতে কোন্‌ স্থানে কি ভাবে আছেন, তাহা ত 
কিছুই জানি না। তল্লাস করিয়া তাহার সাক্ষাৎ লাভ কর! ছুঃসাধ্য। এত 
বড় সহর হইতে কি অপরিচিত লোক খুঁজিয়া বাহির করা যায়? কিন্তু 
তিনি কাশীতে থাকিলে, প্রাতঃকালে একবার নিশ্চয়ই দেবালয়ে প্রণাম 
করিতে আসিবেন। আমি প্রাতঃকালে কাণীতে পৌছিয়াই বিশ্বেশ্বরের 
মন্ন্রিদ্ধারে দ্রাড়াইরা থাকিব। যে সকল স্ত্রীলোক ঠাকুর দর্শন করিতে 
মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, একে একে তাহাদের সকলকেই দেখিতে পাইব। 
এই উপায় ভিন্ন মাকে খুজিয়! বাহির করিবার আর কোন উপায় নাই। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি । তুমি রাত্রে কেবল এই বিষয় চিন্তা করিতেছিলে নাকি ? 

প্রথম ব্যক্তি। ভাই সমস্ত রাত্রের মধ্যেও আমার নিদ্র! হয় নাই । কেবল 
আজ কেন? ফায়েজাবাদ হইতে রওনা হইবার পর চক্ষে আর নিদ্রা নাই ॥ 
কেবল আশঙ্কা হইতেছে যে যদি মা কাঁণী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন,তবে সকল 
পরিশ্রম বৃথা হইবে । এ জীবনে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। ষতই 
কাশীর নিকটে আদিতেছি, ততই আমার এই আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতেছে। 
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দ্বিতীয়ব্যক্তি। তবে এখনই চল। মহাঁবীরকে আমাদের বিছান। পত্র 
বান্ধিতে বল। আমি একবার গাঁজার আয়োজন করি ১ নহিলে রাত্রে হাটিতে 
পাঁরিব না! 

এই চারিটী লোকের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পাঠকগণের পুর্ব পরিচিত 
অমরসিংহ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ ছত্রসিংহ। ইহার! ফায়েজাবাদ হইতে রওন! 
হইয়া, প্রথমতঃ গ্রয়াগে আসিয়া পৌছিল। প্রয়াগ হইতে চাঁদকুমারী। এবং 
তাহার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে চলিয়াছে। পূর্ব দিবস সায়ংকালে এই 
বাজারে পৌছিয়াছে। এখন এক প্রহর রাত্র থাকিতেই এই স্থান হইতে রওনা 
হইবার উদ্যোগ করিতেছে । 

মহাবীর সমুদয় বিছান1 পত্র বাঁধিয়া মস্তকে লইল। অমরসিংহ কতক 
বিছান। পত্র নিজে বহন করিবে বলিয়া, তাহার নিকট চাহিল। কিন্তৃসে 
বীর বালক বলিল, “এমন সাতটা! মোট মাথায় করিয়া, আমি পঞ্চাশ ক্রোশ 
চলিয়! যাইতে পারি ।” 

বালকের বীরত্বের কথ! শুনিয়া! অমরসিহ টাদকুমীরীর দিকে চাহিয়া 
বলিল “এমন তেজন্বী বালককে তুমি সাংগ্রামিক জীবন হইতে বঞ্চিত রাখি 
বার ইচ্ছা! করিয়াছিলে ? 

এক প্রহর রাত্র থাকিতে ইহাঁরা রওনা হুইয়া প্রভাতে কাণীতে আসিয়া! 
পৌছিল। অমরসিংহ আপন সঙ্গী ছত্রসিংহ, মহাঁবীরসিংহ এবং চীদকুমাঁ 
রীকে একটী বুক্ষতলে বসাইয়া রাখিয়া, নিজে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে 
চলিল। প্রভাতে কাশীতে অনেক ষাঁড় ছুটিতে থাকে । কাঁশীতে বড় স্বাড়ের 
ভয়। একটা স্ত্রীলোকের দিকে একটা ষাঁড় ধাবিত হইয়াছে। শ্ত্রীলোকটী 
প্রাণের ভয় চীৎকার করিতেছে। অন্তান্ত লোক স্ত্রীলৌকটীকে রক্ষা করি- 
বার কোন চেষ্টা না করিয়া, আপন আপন প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতেছে । 
কিন্তু মহাবীর স্ত্রীলোকটার চীৎকার শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া অকুতো- 
ভয়ে ষাঁড়ের শৃ্ ধরিয়া রর্িল। চতুর্দিকং লোক ইহার সাহস দর্শনে 
আশ্চর্য হইল। স্ত্রীলোকটা ইহাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটে 
ন্নান করিচ্ছে চলিয়! গেল। 

এদিকে অমরসিংহ বিশ্বেশ্গগ মন্দিরঘ্বারে যাইয়া দাড়াইয়। রহিয়াছে। 
শত শত স্ত্রী পুরুষ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পুর্ববক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করি- 
তেছে। সে সতৃষ্ণ-নয়নে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের স্কখের দিকে চাহিতেছে। 
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তাহার হৃদয়ের সে চির-অধিষ্ঠাত্রী স্নেহময়ী জননীর প্রতিমৃত্তি আর দেখিতে 
পায় না। তাহার হৃদয় মন কীাপিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, হয় ত জননী 
কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অমরসিংহ ক্রমে নিরাশ হইতে লাঁগিল। 
ক্রমে সে চেতনা শূন্য হইয়া পড়িল। মুহূর্ত কাল নয়ন মুদ্রিত করিয়া বলিল, 
“হে দেবাদিদেব মহাদেব ভূতভাবন কৈলাসপতি, এ চিরছুঃখীর ছুঃখ বিমোচন 
কর ; আবু এ দুঃখের জীবন ধারণ করিতে পারি না।” 

এই বলিয়া অমরসিংহ ভূমিতলে বসিয়া! পড়িল। সহসা দেখে যে হাফেজ- 
নন্দিনী স্বর্ণবিনির্মিতরথে স্বর্ণ হইতে তাহার নিকটে আসিতেছেন। বথ 
হইতে অবতরণ পূর্বক তাহার হাঁত ধরিয়া উঠাইতেছেন। মৃছু-হাস্ত-প্রক্ষ,টিত- 
বদনে বলিতেছেন, “ভয় নাই ! একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ ।৮ অমরসিংহ 
পশ্চাতে চাহিষ! দেখে সে একজন অতি সন্্ান্তা রমণী ধীরে ধীরে মন্দিরের 
দিকে আসিতেছেন। তাহার সঙ্গে পাচ ছয় জন জ্্ীলোক। সে চেতন! লাত 
করিয়া আর হাফেজ-নন্দিনীকে দেখিতে পাইল না। হাফেজ-নন্দিনী অনৃষ্ঠ 
হইলেন। অমরসিংহ ভাবিতে লাগিল, একি আশ্চর্য্য ! আবার পেই সন্্রান্তা 
রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিছুই ঠিক করিতে পারে না। ক্রমে সন্তাস্তা 
রমণী মন্দিরের বারে আসিষা পৌছিলেন । সন্তান্তা রমণীর পশ্চাতে যে কয়েক- 
জন স্ত্রীলোক ছিল, তন্মধ্যে তিন জনের পরিচ্ছদ বাঙ্গালী রমণীর পরিচ্ছদের 
স্তায়। কিন্ত তাহাঁরা তিন জনই সম্তরান্তা রমণীর পশ্চাতে ছিল। অমরসিংহ 
এখন পর্যন্তও তাহাদের কাহারও মুখ দেখিতে পায় নাই। 

এই নবাগত স্ত্রীলোকগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া, মন্দির দ্বারে প্রণাম করিল। হইহাঁ- 
দিগের মধ্যে একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় করযোড়ে 
সজল নয়নে বলিতে লাগিল, “ভগবান, এ ছুঃখিনীকে একবার দয়া কর। 
স্বামী-পুভ্র-জমোত্-শোক আর সহ করা যায় না। আমার ভুবনেশ্বরকে আমার 
ক্রোড়ে আনিয়। দাও ।”” 

“ভুবনেশ্বর” এই শব্দ অমরদিংহের কর্ণে প্রবেশ করিলে সে সম্মুখে এক 
পদ অগ্রসর হইবামান্র দেখে যে, তাহার জননী করধোড়ে বিশ্বেখ্বরের মন্দির 
দ্বারে ফাঁড়াইয়। আছেন। তাহার ছুই চক্ষু হইতে অশ্রু নিপতিত হইতেছে। 
অমরসিংহ আর একপদ অগ্রসর হ্ইয়াই আত্ম বিশ্বৃতের স্ঠায় জননীর চরণতলে 
লোটাইয়! পড়িয়া বলিল, “মা, এই তোমার হতভাগ্য ভুবনেশ্বর 1, 

ব্রাণী গোলাপকুমারী এবং তাহার সঙ্গিনী অন্ান্ত স্ত্রীলোক সকলেই একে- 
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বারে চমকিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ! ত্রাহ্মণী এখন পর্যন্ত অমরসিংহের মুখ দেখিতে 
পায়েন নাই। সৈনিক-পরিচ্ছদ-ধারী একজন পুরুষ তাঁহার পদতলে পড়ি! 
রহিয়াছে । সে এখন সংজ্ঞা শূন্য হইয়া! পড়িয়া রহিয়াছে। রাণী গোলাঁপ- 
কুমারীকে চমকিয়। উঠিতে দেখিয়া, নিকটে দণ্ডায়মীন অন্ত একটা পুরুষ ভূতল- 
শায়ী অমরসিংহকে ধরিয়া উঠাইল। জননীর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িবা- 
মাত্র বৃদ্ধ! ত্রাক্মণী “এই যে আমার বাছা”” এই বলিয়' পুত্রের গল! জড়াইয়া 
ধরিলেন। মুহুর্তেক পরে অমরসিংহেরও চেতনা হইল। সে সম্মুখে আপন 
জননী, ভগ্মী এবং স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দীশ্ররতে ভাসিতে লাঁগিল। 
জগদন্বাদেবী এবং তাহার কন্তা ও পুজবধূর হৃদয়ের বর্তমান অবস্থা কে 
ভাষা বারা প্রকাশ করিতে পারে ? সে ব্ষিয় বর্ণনা করিবার চেষ্টা বৃথা। সঙ্ধ- 
দয় পাঠক অনায়াসে তাহীদিগের বর্তমান অবস্থা কল্পনা করিতে সমর্থ হইবেন । 
আজ বৃদ্ধা জননী পুজ্রের গলা ধরিয়া, মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। একত্রে 
আবার পুল্রের সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহাদেবরে প্রণাম করিলেন । 
অমরসিংহ জননীর সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া, একক্রে- 
গঙ্গার ঘাটে আসিল। পরে রাণী গোলাপকুমারীর একজন ভৃত্যকে সঙ্গে 
* করিয়া ছত্রসিংহ এবং টাদকুমীরীর নিকটে চলিল। তাহার এতক্ষণ অমরু- 
সিংহের অপেক্ষা করিতেছিল। অমরসিংহ তাহাদের নিকটে সমুদয় বিবরণ 
বিবৃত করিল। তাহারা সকলে যারপরনাই আনন্দ লাভ করিল এবং অমর- 
সিংহের সঙ্গে একত্রে রাঁণী গোলাপকুমারীর গৃহাঁভিমুখে চলিল। 
অমরসিংহের ভগ্রীপতির মৃত্যু সম্বন্ধে এখন আর তাহার ভশ্বীর কোন সন্দেহ 
রহিল না । তিনি ভ্রীতাকে সঙ্গে করিয়া গয়ায় যাইয়। স্বামীর পিও প্রদান 
করিলেন। অমরসিংহের জননী চাদকুমারীকেও আপন গর্ভজাত কন্ার স্তায় 
স্নেহ করিতে লাগিলেন । এখন তীহার বিশ্বাম হইল যে, তাহার" শ্বশুরের 
কোন কথাই নিক্ষল হইবে না। কিন্ত এই সুখ ছুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে কাহারও 
নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ হয় না* বৃদ্ধা ব্রা্মণী পুক্রমুখ দর্শনে যারপরনাই আনন্দ 
লাভ করিলেন বটে, কিন্তু জামাতার শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। 
রাণী গোলাপকুমারী সর্বদাই বুদ্ধ! ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেন। 
টাদকুমারী, তাহার পুক্র'মহাবীর এবং ছত্রসিংহও রানী গোলাপকুমারীর 
বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাদ্দিগের আগমনে গোলাপকুমারীর 
একটা নূতন পরিবার গঠিত হইল। তিনি সকলকে সস্তাঁনের ন্যায় মনে করি- 
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তেন। ইহারাও সকলে তীহাকে ম! বলিয়া সম্বোধন করিতেন । কেহ কখ- 
নও তাহাকে মা না বলিয়া, মহারাণী বলিলে, তিনি একটু অসন্তষ্ট হইতেন। 

কয়েকদিন পরে অমরসিংহ তাহার পিতাঁর অনুসন্ধানে চলিয়া যাইবেন বলিয়া, 
রাণী গোঁলাপকুমারীর অন্ুমতি চাহিলেন। বুদ্ধিমতী রাণী গোলাপকুমারী 
তাহাঁকে কাশী পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

পাছা, ভগবান পার্বতীনাথের ইচ্ছা হইলে, এখানেই তোমার পিতার 

সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কাশী পরমপবিত্র স্থান। চিরকাল এখানে সাধু মহষি- 
দিগের সমাগম হইতেছে । তোমার পিতা কোথায় আছেন, এবং জীবিত 
আছেন কিনা, তাহাও কিছু নিশ্চয় জানিতে পার নাই। এ অবস্থায় তুমি 
কোথায় যাইয়া অনুসন্ধান করিবে ? বরং ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া এখা- 
নেই অবস্থান কর।” 

অমরসিংহ গৌলাপকুমারীর উপদেশান্থপারে কাশীতেই অবস্থান করিতে 
লগিল। 

উল্লঙ্ঘন নামক প্রথম খণ্ড এই স্থানে সমাপ্ত হইল । প্রায়শ্চিত্ত নামক 
ছিতীয় খণ্ডে_ পুরাতন ইষ্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় ষে সকল লোকের সাঁহীষ্যে 
ভারতে রাজ্যবিস্তার করিলেন, তাহাঁদিগের উপকারের যেরূপ প্রতিদান 
করিয়াছিলেন ;--দেশীয় রাজা এবং নবাবগণ আপন আপন প্রতিবেশীর রাজ্য 
অপহ্রণার্থ ইংরাঁজের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, চরমে যে গতি লাঁভ করিলেন ,-- 
নিরপরাধিনী, নির্মল হৃদয়! হাফেজ নন্দিনীর শোণিতের নিমিত্ত নবাঁব স্থুজাঁ- 
উদ্দৌলাকে, তীহার স্ত্রী পুত্রকে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদয় অযোধ্যাবাসি 
দিগকে যেরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল;-__এই পবিত্র হ্বদয়! যুবতীর শোঁণিত 
সম্ভূত অনল সমগ্র অযোধ্যা যেরূপে তম্মীভূত করিল;--চৈৎসিংহ অসৎ লোকের 
কুপরামর্শে লক্্ীস্বরূপা' আঁপন বিমাতা৷ মহারানী গোঁলাঁপকুমারীকে গৃহবহি 
স্কতা করিয়া, যেরূপে রাজ্যনাশের বীজ বপন করিলেন;_-অমরসিংহ পরোপ- 
কারার্থ জীবন বিসর্জনে প্রস্তত হইয়া, যেরূপে পুরস্কত হইলেন ;--তৎসমুদয় 
বিবৃত হইবে। 





প্রথম খও সমাপ্ত। 


কর 


অযোধ্যারবেগম 
দ্বিতীয় খ্গু । 


প্রায়শ্চিত্ত । 


5] সত 


উনবিংশ অধ্যায় । 


মৃত্যু শব্যা | 

পপ, কুকার্্য এবং কর্তৃব্য-লজ্ঘন ধীবে ধীৰে নান্থনকে বিনাশেব দিকে 
পরিচালন করে। এ সংসাঁরে প্রত্যেকেই আপন আপন কুকার্ধ্য এবং কর্তব্য- 
লঙ্ঘনসম্ভৃত ঘটনাবলীর শ্রোতে ভাপিতে ভাসিতে, চরমে ঘোর বিপদসাঁগরে 
নিমগ্র হয়। কিন্তু সংসারের মোঁহান্ধকারে পড়িরা মানুব বুঝিতে পারে না, 
যে, বর্তমান কুকার্ধ্য তাহাঁব ভবিধ্য-বিপদের বীজ বপন করিতেছে । সংসারের 
কোলাহল তাহার কর্ণকে বধির কবে; সংসারাসক্তির যবনিকা তাহার 
ভবিষ্য-দৃষ্টিকে অবরোধ করে। 

শারীরিক রোগের স্তায় মানসিক এবং নৈতিক রোগও অস্পষ্টভাবে এবং 
অজ্ঞাতসারে মানব জীবনে প্রবেশকরে । রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যন্রপ নির্ণয় করিয়া 
বলিতে পারে না যে, গত জীবনের কোন্‌ মুহুর্তে এই বর্তমান রোগের বীজ 
তাঁহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, বিপন্ন ব্যক্তিও সেই প্রক]ুর কখনও 
অবধারণ করিতে পারে না যে, কোন্‌ দিনের কর্তব্যলজ্বন তাহাকে এ বিপদ 
সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে। 

অর্থলোভী ইংরাঁজদিগের সাহায্যগ্রহণপুর্বক উজীর সুজাউদ্দৌল! নির- 
পরাঁধ রোহিলাদিগকে বিনাশ করিয়া, নিরপরাধ রোহিলা-রমণী দিগের প্রতি 
ঘোর স্তত্যাচার করিয়া, যে"আপন মৃতাবাণ প্রস্তত করিয়াছেন, অযোধ্যার 
রাজপদ বিনাশের যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা কি পূর্বে তাহার বুঝিবার 
সাধ্য ছিল। একেতো ভবিষ্যতের গর্ডে যাহ! কিছু নিহিত রহিয়াছে তাহা! 


১৫৪ অযোধ্যারবেগম | 


কাহারও জানিবাঁর সাধ্য নাই; অধিকস্ত কর্তব্যকর্তব্যজ্ঞান-বিবজ্জিত মনুষ্য 
আপন আপন হৃদয়-স্থিত মোহান্ধকাঁর নিবন্ধন সর্বদাই ভ্রমজালে নিপতিত 
হইয়া রহিয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল-সাঁআজ্য বিনষ্ট হইলে পর 
ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় রাজগণ ও নবাবগণ আপন আপন রাজ্য 
বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ বণিক- 
দিগের সাহায্য গ্রহণপূর্ধক প্রতিবেশীর রাজ্য হরণ করিবাৰ অভিপ্রায় 
করিলেন। তখন ইহারা সকলেই মনে করিতেন, যে, ইংরাঁজেরা কেবল 
বাণিজ্যার্থ এদেশে অবস্থান করিতেছে; কিছুকাল ইহারা বাণিজ্য করিয়া 
পরে স্বদেশে চলিয়া যাইবে ; স্থুতরাং ইহাদিগকে আপন আপন রাজ্য মধ্যে 
স্থান প্রদানপুর্্বক ইহাঁদিগের সাহায্যে প্রতিবেশীর রাজ্য অপহরণ করিলে 
স্বরঞ্য বিনাশের কোন সম্ভব নাই । কিন্তু ইরাজ কি পদার্থে নির্মিত তাহা 
একবার ভ্রমেও চিন্তা করিলেন না । অর্থ-গৃধু তা, স্বার্থপরতা এবং অকৃতজ্ঞতা 
যে তাহাদের জাতীয় ধর্ম তাহা তখন্‌ বুঝিতে পারিলেন না। 

উত্তর্-পশ্চিমীঞ্চলের রাজগণ মধ্যে মহারাজ বলবন্তসিংহ, অধোধ্যাঁর উজীর 
স্বজাঁউদ্দৌল। এবং তৎকালের নিস্তেজ দিল্লীর সত্াট এই তিন জনই সর্বাগ্রে 
ইংরাজের কুহকে পড়িয়া প্রতারিত হইলেন। চরমে ইহাঁদের তিন জন্রেই 
রাজ্য বিন্ষট হইল। স ্ সং 

বিগত আধাঢ় মাপে অর্থাৎ ১৭৭৪ খুঃ অন্দের জুন মাসে, হাঁফেজ-নন্দিনী 
বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা স্ুজীকে আঘাত করিয়া তৎপরে আন্মহত্যা করিলেন। 
পিতার শত্রকে যখোটিত দণ্ড প্রদান পুর্বক তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। 
কিন্ত সুজাউদ্বৌলা সেই আঘাত প্রাপ্তির পর ছয়মাসকাল স্বীয় কুকার্যের 
ফলভোগ করিতেছেন। এখন মাঘমাসের প্রারন্তে তিনি অচৈতন্তাবস্থায় 
মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া! রহিয়্াছেন। 

বিষাক্ত ছুরিকার আঘাত প্রাপ্তির পর দিন দিন সুজাঁর শরীর স্ফীত হই- 
তেছিল। বিষের যন্ত্রণায় সর্বদাই তাহার শরীর ছট. ফট. করিত। কিন্ত 
শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কাণ্তিক, অগ্রহায়ণ এই পাঁচ মাস পর্য্স্ত তিনি অতি 
কষ্টে কখনও কখনও বাহির বাড়ী যাইয়া! দরবারে বসিতেন। এই কয়েক 
মাসের মধ্যে তাহার শারীরিক অবস্থা একেবরে প্রকাশ হইয়া পড়িল না। 
আপন শারীরিক যন্ত্রণা গোপন করিবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিতেন। 
কিন্ত শত চেষ্টা করিয়াও রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন ন|। 


দ্বিতীয় খণ্ড । ১৫৫ 


শারীরিক যন্ত্রণানিবন্ধন “সকল কার্য্যেই যারপরনাই বিরক্তির ভাব প্রকাশ 
করিতেন। কেহ কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলে অতি কর্কশ ভাষায় তাহার 
উত্তর প্রদ্রান করিতেন , এই সমরে মহম্মদ ইবাজর্খা, রাজা সুরৎসিংহ, রাজা 
সুরৎসিংহের জামাতা রাজ! জগন্নাথ প্রভৃতি অযোধ্যা-দরবারের প্রধান প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন । কিন্তু ইহাদের তিন জনের মধ্যে কেহই নবাবের বর্তমান 
অবস্থার মূল কারণ জানিতেন না। নবাবের জ্ষ্ঠ পুত্র এবং সিংহাঁসনের 
ভাবী উত্তরাধিকারী নবাব আসফউদ্দৌলার বিশেষ শ্রিয়পাত্র মার্ভ,জার্খা এবং 
অপর ছুই চাঁপ্ধি জন মুসলমান কর্মনচারীই কেবল স্ুুজার বর্তমান রোগের 
প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন। অযোধ্য(র জনসাধারণ মার্ত,জার্থাকে প্রধান 
অমাত্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বৃদ্ধ মহম্মদ ইরাজর্থীই এই সময়ে সর্ক্ব 
প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

মহম্মদ ইরাজর্থা স্থজাউদ্দৌলার স্বভাব মধ্যে ঈদৃশ পরিবর্তন দর্শনে 
নবাবের সঙ্গে অধিক কথা বার্তী বলিতে শঙ্কা করিতেন। সুজ! দরবারে 
আসিয়া বসিলে, প্রায় সমুদয় কম্মচারীই শিক্ধাক থাকিতেন। নবাঁৰ নিজে 
কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলে আপন! হইতে কেহই নবাবকে 
কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। 

মহম্মদ ইরাঁজখী৷ এবং রাজা স্থরতপিংহ প্রশ্থতি মনে করিতে লাগিলেন যে, 
নবাবের মানসিক অবস্থ! পরিবর্তনের মূল কারণ আর কিছুই নহে, কলিকাতা 
কৌন্সিলের হেষ্টিংদ সাহেবের সঙ্গে নবাগত ফ্রান্সিস ফিলিপ প্রভৃতির অনৈক্য 
নিবন্ধন রোহিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে নান! প্রকার গোলঘোগ উপস্থিত হ্ইয়াছে। 
রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ ভূমি আবার নবাব ফাঁয়েজ উল্লাকে প্রত্যর্পণ করিবার 
প্রস্তাব হইতেছে; স্থৃতরাং উজীর সুজাউদ্দৌলা এই সকল বিষয় চিন্তা 
করিয়াই অস্থির হ্ইর! পড়িয়াছেন। রোহিলাবুদ্ধে তাহার রীজচ্কাঁষ শৃহ্ঠ 
হইয়াছে । এখনও ইংরাজ সৈম্তদিগের ব্যয় বহন করিতে হইতেছে । এই কষ্ট- 
ল্ব-বাঁজ্য আবার হপ্তবহির্ভ্ত হইবার, আশঙ্কাই তাহার বর্তমান স্বভাঁব 
পরিবর্তনের মূল কারণ * হইবে। 

নবাব স্থজাউদ্দোলা এই প্রকারে দিনযাপন করিতে লাগিলেন । দেখিতে 
দেখিতে &্রাহিলা যুদ্ধের পর" ছয় মাস গত হইল। ক্রমে হেমন্ত অবসানে 
সুজাউদ্দৌল।র রোগের কারণ ছিল। 
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শীত খতুর সমাগম হইল। এদিকে পৌষ মাসের প্রারস্ত হইতেই স্থৃজাউদ্দোলা 
উখান-শক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। তীহার শরীরের মাংস স্থানে স্থানে 
পচিতে আরম্ভ হইল। পৌষ মাসের প্রারন্তে সর্বর প্রচার হইয়া পড়িল ষে 
নবাব স্ুজাউদ্দৌল! বসস্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িম়াছেন। তাহার জীব- 
নেব বড় আশা নাই। 

শ্বীতকাঁলে লোকের বড় একটা বসন্ত রোগ হয় না। বিশেষতঃ নবাবের 
রাজধানী এই সময়ে সরযূ নদীরতীরবর্তী ফা'য়েজাবাদে ছিল। ফায়েজাবাদের 
হ্যায় স্বাস্থ্যকর এবং মনোহর স্থান বোধ হস ভারতবর্ষের আর কোথাও 
পরিলক্ষিত হয় না । এই মনোরম পবিত্র স্থানের অধিবাসীদিগের শরীরে 
সহজে রোগ প্রবেশ করিতে পাঁরে না। অকালে নবাবের বসন্ত রোগ হইয়াছে, 
এইরূপ জনরব প্রচার হুইবামাত্র নগরবাসীদিগের মধ্যে নবাঁবের পীড়ার কথ। 
সম্বন্ধে বিশেষ কাঁণীকাণি হইতে লাগিল। নবাব এবং রাজপরিবারের ঘরের 
আসল কথা শীরই অবাক্ত থাকে । কিন্তু রাজ্যের প্রজাঁগণ মধ্যে প্রত্যেক 
ব্যক্তিই আপন আপন প্রকৃতি এবং মানসিক ভাঁব অনুসারে রাজপরিবারের 
গুপ্তিকথী সঙ্বন্ধে এক এক প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, এক একটা অদ্ভূত অন্থমান 
করেন। তাহাদিগের সেই সকল সিদ্ধান্ত এবং অনুমান ভাবী বংশাবলীর 
নিকট ইতিহাসাকারে পরিণত হয়। সুতরাং ইতিহাস এবং উপন্যাস ইহার 
মধ্যে বড় অধিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। ইংরাজ ইতিহাস লেখক- 
দিগের ন্যায় সাহস থাকিলে অনাক্ষাদে উপন্তাঁসকে ইতিহাসাকারে জন সমাজে 
প্রচার কর। যাইতে পারে। ্ সং র্‌ ৮ ৬৬ 

দিনের পর দিন 'মাসের পর মাস ক্রমেই গত হইতে লাগিল। পৌষ 
াঁসও দেখিতে দেখিতে গত হইল । আজ ১৫ই মাঘ। আজ স্জাউদ্দৌ- 
লাঁর চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি সমুদয় ইন্ছ্রিয়ের কাধ্যই রহিত হইয়! পড়িয়াছে। 
শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ ভিন্ন আর তাহার মধ্যে জীবনী শক্তির কোন কার্ধ্যই 
পরিলক্ষিত হয় না। আজ পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সুব্সা এইরূপ অচৈতন্তাবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছেন। বউবেগম পতির গলিত মস্তক ক্রোড়ে করিয়া! শিল্বরে 
বসিয়া আছেন। তিনি আজ এক মাস কাল মুহূর্তের জন্তও পতির শয়ন 
প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করেন নাই। গৃহের অন্থাগ্ঠি লাক মনে করে যে টাকার 
লোভে বউবেগম এইবূপ করিতেছেন। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। 

ইহার একমাস পূর্ব হইতেই সুজার শয়ন-প্রকোষ্ঠ ছুর্ণন্ধময় হইয়া! পড়ি- 
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মাছে । অহনিশ প্রকোষ্ঠ মধ্যে আতর ছিটান হইতেছে 1 ধাদীগণ কলসে 
কলসে গোলাপ জল ঢালিতেছে। খোজা! জহরাঁলি, বহরাঁলি, দারাবালি খ! 
কত প্রকার স্থগন্ধ দ্রব্যাদি প্রকোষ্ঠ মধ্যে আনিয়া রাখিতেছে। কিন্তু কিছু- 
তেই ছর্গন্ধ দুর হয় না । বাঁদীদের মধ্যে ছুই একজন ভিন্ন প্রায় সকলেই 
অনিচ্ছা পুর্ববক প্রকোষ্ঠ মধো যাইয়া নবাবের সেবা শুশ্রবা করে। অনরস্থিত 
ভদ্র মহিলাগণ মধ্যে স্বয়ং বউবেগম, নবাব-মাতা মতীবেগম ( অর্থাৎ সায়দ 
উন্নিসা বেগম ) জগদন্বাবেগম এবং কাসিমালির স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেও বড় 
নবাবের প্রকোন্ঠে যাইতে দেখা যায় না। একান্ত বাধ্য হইয়া যে সকল বাদীকে 
নবাবের সেব শুশ্রঘার্থ প্রকোষ্ঠ মধ্যে থাকিতে হইত, তাহারা সময়ে সময়ে 
নবাবকে একাকী ফেলিয়া প্রকোষ্ঠীন্তরে চলিয়া যাইত । কিন্তু বউবেগমকে 
প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলেই তাড়াতাড়ী আবার প্রকোষ্ঠ মধ্যে 
আগিয়। বসিত। পুর্বস্তী অধ্যায়ের উল্লিখিত প্রেমিকা তোঁফানী বাদী এই 
সময় নবাবগৃহহইতে পলায়ন পুর্ধক স্থান্টান্তরে চলিপা গির়াছিল। বাহিরের 
অনেক লোক তৌঁফাঁনীর মুখেই নবাঁবের বাবির প্রকৃত কারণ জানিতে পারি- 
য়াছিল। তোফানী প্রেমিকা ছিল। স্থানে স্থানে প্রেমিকদিগের সঙ্গে তাহার 
এই সকল কথাবার্তা হইত। 

অগ্য হইতে প্রায় বিশ পঁচিশ দিন পূর্বে একদিন বেগম নবাবের প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিয়া দেখেন যে একজন বাঁপীও সেখানে উপস্থিত নাই। নবাবের 
সমস্ত শরীরের উপর মক্ষিক] পড়িয়া রহিযাছে। নবাব ক্ষীণস্বরে জল চাহি- 
তেছেন। তাহার ক একেবারে শুক্ক হইয়া পড়িযাছে। এই সময় পর্য্যন্ত 
নবাবের বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। লোক দেখিলে তিনি অনায়াসে চিনিতে পারি- 
ভেন। বেগমকে শধ্যপার্থ্ে দেখিবামাত্র নবাব সজল নয়নে বলিতে লাগি- 
লেন,আমেতু * যাহার বিপদের কথা শুনিয়! তুমি লঙ্জা, ভয়, কুল মান এবং 
জীবনের আশা পর্য্যস্ত পরিত্যাগ পূর্বক বক্সারে গিয়াছিলে, এখন মৃত্যুকালে 
কি তাহাকে একবিন্দু জলও দিবে না? আমার গল! শুকাইয়৷ গিয়াছে । হা! 
পরমেশ্বর, একটু জল চাহিয়াও প্রাইতেছি না। এ সংসারে লোকের যখন শক্তি 
থাকে, পদ থাকে তখনই অনেক বন্ধু মিলে। স্ত্রী পুত্র সকলই বুথা।৮ 


পপ 


এপাশ 


* বউবেগমের প্রকৃত নাম “আমেতু জাহার”। কিন্ত কোন ইতিহাসে কিম্বা কোন 
কাগজ পঞ্জে এ নাস প্রকাশ নাই। ইংরাজদিগের কাগজপত্রে বউবেগম নামে তিনি পরিচিত। 
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স্বামীর ঈদৃশ কাঁতরোক্তি শ্রবণে বেগমের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। তিনি 
কাদিতে কাঁদিতে নবাবের মন্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তাহার মুখে 
একটু একটু সরবত প্রদান করিতে লাগিলেন । 

নবাব সরবত পান করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “আমেতু, এ সংসারে 
আমার কেহ নাই। মৃত্যুকালে আমাকে সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে । 
কিন্তু তুমি যে পরিত্যাগ করিবে তাহা কখনও মনে করি নাই। তুমি প্রাণের 
আশা পরিত্যাগ করিয়া আমার উদ্ধারার্৫থ গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলে।” আঁবার 
স্বামীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণে বেগম অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। 
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নির্বাক রহিলেন। তীহার মুখ হইতে কোন কথা 
বাহির হইল ন।। ছুইবাঁব চেষ্টা করিয়াও কথ! বলিতে পারিলেন না। কথা 
বলিতে আরন্ত করিবামাত্র শোক ও দুঃখে তাহার কণ্ঠরৌধ হইয়া পড়িত। 
তিনি তখন আঁর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেছন ন1। প্রায় এক ঘণ্টা পরে 
আত্মসংঘম এবং শৌকাবেগ সম্বরণপূর্বর সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন ৪ 

“জীহাপনা, সংসারের লোকে মনে করে যে আমি খণদাত্রী তুমি খণ- 
গ্রহীতা । তোমার এবং আমার মধ্যে শুদ্ধ কেবল খণদাতা এবং খণগ্রহীতার 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । কিন্ত পৃথিবীর লোক যাহীই কেন মনে করুক না, তাহাতে 
আমার মনে কখনও কোঁন কষ্ট হয় না। আজ তোমার মুখে এই কথা 
শুনিয়া বড়ই ছুঃখ হইতেছে । এই শরীরের চর্ম দ্বারা তোমার পাদুকা প্রস্তত 
করিয়া দিতে পারি। আমি কি সত্য সত্যই কেবল অর্থের নিমিত্ত তোমাকে 
ভালবাসি ?” 

বেগম এই পর্যাস্ত বলিবামাত্র তীহার শোৌঁকাবেগ উলিয়া উঠিল। তাহার 
মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। স্বামী স্ত্রী উভয়েই তখন অশ্রু 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 

কিছুকাল পরে বেগম আবার বলিতে লাগিলেন “যে জন্য আমি অর্থ 
সঞ্চয়ে এত যন্র করিতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিকে পার না? একবার নবাব 
কাঁসিমালির দুরবস্থা! স্মরণ করিয়া দেখ না কেন । রাঁজপদ চিরকাল স্থায়ী নহে। 
বিপদে পড়িলে কে তোমার পিতৃ পিতাঁমহের শত শত পত্রীপুত্রদিগকে অন্ন 
প্রদদান করিবে? তখন ইহাদ্িগের কি গতি হইবে । এই শত শত অনাথা 
স্ত্রীলোক এবং ইহাদের সন্তান সস্ততির তখন আর অন্ন মিলিবে না” 

বেগমের মুখ হইতে "বাব মীরকাসিমের নাম বাহির হইবামাত্র সুজ! 


দ্বিতীয় খণ্ড । ১৫৯ 


উদ্দৌলা “হা! কাঁসিমালি__হা কাসিমালি” এই বলিয়। নয়ন মুদ্রিত করিলেন 
এবং একেবারে অচৈতন্ত হইয়া! পড়িলেন। 

বেগম নবাঁবকে ত্দবস্থাপন্ন দেখিয়া আপন ক্রোড় হইতে তাহার মস্তক 
নীমাইলেন। এবং স্বয়ং ঈাড়াইয়। স্বহস্তে নবাবের মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে 
লাগিলেন । ছুই তিন মিনিটের মধ্যে নবাব চেতনা লাভ করিয়া অত্যন্ত 
শোঁকদগ্ধ হৃদয়ে আপনাকে ভঙননা করিয়া বলিতে লাগিলেন ).- 

“আমার পাপে সমুদায় হিন্দুস্থান নষ্ট হইবে। হায় ! আগে বুঝিলাম না। 
কি অগুতক্ষণেই-এলাহাঁবাদ-সন্ধিপত্রে দস্তখত করিলাম। আমার কি ছুর্মতি 
হইল। বেনারস সন্ধিপত্রই আমার সব্্নাশের মূল। কেনই বা রোহিলা- 
দিগকে বিনাশার্থ ইংরাঁজ সৈম্ত আনিলাম। আর আমার রাজ্য রক্ষার কোন 
উপাঁয় দেখি না। কোরাণের একটি কথাও মিথ্যা নহে। আমি মুসলমান 
হইয়া, মুসলমানকে পরিত্যাগ পুর্ধক কাফেরের সঙ্গে মিল করিলাম । নবী, 
রস্থল, পরগন্বর সকলেই বপিয়াছেন_*কোরাণেও লেখ আছে_-আপন 
স্বধন্দ্মীকে ছাড়িয়া বিধন্মীর সঙ্গে মিল করিবে না । আমি কেন কাসিমালিকে 
পরিত্যাগ করিয়! ইংরাজের আশ্রয় লইলাম। এই ছয় মাপ কাল এই রোগ- 
শয্যায় পড়িয়া যতই চিন্তা করি ততই কেবল আপন কুকাধ্য দেখিতে পাই। 
রাজ্যশোকে কাসিমালি এখন ক্ষিপ্ত হইর়| পড়িয়াছেন। রাজ্যনাশের চিন্তা 
আমার পরমাঘুঃ শেষ করিতেছে। দূর হউক ইসমায়েলবেগর্খা। মুসলমান 
কেবল সৈন্যোধ্যক্ষের কার্য করিতে পারে । মুসলমানের মন্ত্রীর কায করিবার 
ক্ষমতা নাই। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু মন্ত্রী ভাল। মুমলমাঁন কিসে যে কি 
হয় তাহা বোঝে না। কেন তখন রাজা স্থুরৎসিংহের কথা শুনিলাম না। 
কেনই বাঁ রাজা রামনারায়ণের পরামর্শ তখন অগ্রাস্থ করিলাম। ইহারা 
ছুই জনেই সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। স্বধন্মীবলম্বী আপন 
আশ্রিত কা্িমকে পরিত্যাগ করিয়া কাফেরের সঙ্গে মিল করিলাম । খিক 
আমার জীবনে, ধিক আমার রাজত্বে !” 

নবাব এইরূপে আত্ম-ভত্খসুনা করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ি- 
লেন। কগ শুষ্ক হইল। তিনি বেগমের নিকট জল চাহিলেন এবং জল পান 
করিয়া কটু হুস্থ হইবামাত্র পুনব্বার বলিতে লাগিলেন__- 

পঅযৌধ্যাই বোধ হয় হিন্দুস্থানের বিনাশের কারণ হইবে। সমগ্র হিন্দু 
স্থানের বিনাশের নিমিত্তই সুবে আউদের সৃষ্টি হইন্ীছে।» 


১৬০ অযোধ্যারবেগম । 


নবাব পুনর্ধার এইরূপ কথা কহিতে আরন্ত করিলে, বেগম বলিলেন 
“তুমি কথা বলিতে বলিতে আবার ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। ইহাতে তোমার 
রোগ আরে! বৃদ্ধি হইবে । এ সকল চিন্তা পরিত্যাগ,কর |” 

নবাব। আমি শত চেষ্টা করিয়াও এ সকল চিন্তা মন হইতে দূর করিতে 
পারিতেছি না। এই রোগ-শব্যায় সর্বদাই এই সকল চিন্তা আমার অন্তরে 
উদয় হইতেছে । এখন আমি স্প& দেখিতে পাইতেছি যে ইতরাজদিগের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াই রাজ্যনাশের বীজ বপন করিয়াছি *। 

বেগম। তুমি এখন এ সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর। পরমেশ্বর যদি 
তোমাকে এ রোগ হইতে উদ্ধাব করেন, তবে ইংরাজদিগকে আমাদের এ 
রাজ্যে আর স্থান প্রদান করিব না। ইংরাঁজ সৈম্ভদিগকে তখন চলিয়া যাইতে 
বলিলেই হইবে । তাহারা তো তোমার বেতনভোগী চাকর । তাহাদের বেতন 
বন্ধ করিয়। দিবে। 

নবাব। আমেতু, ইংবাঁজ-সৈহ্য (দেশ হইতে তাঁড়াইবার আর সাধ্য নাই। 
ইংরাঁজ যেখানে প্রবেশ কবে সেখানে জৌকের স্তাম লাশিরা থাকে । আমার 
মৃত্যু হইলে ইহারা! আমার রেশ লুণ্ঠন করিবে) আমার প্রজাদিগের সর্বস্ব 
হরণ করিবে । আমার রাঁজ্যকে লোকে হিন্দুস্থানের উদ্যান বলিয়া প্রশংসা 
করে। এ উদ্যানে বন্ত মহিষ প্রবেশ করিয়াছে । এ উগ্ভান নিশ্চয়ই উৎসন্্ 
হইবে- পয়মাল হইবে-_ছারখার হইবে) উদ্ভানের চিহ্ন ও থাকিবে না। আমার 
আর বীঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই; মৃত্যুই ভাল। বীঁচিয়া থাকিলে 
কাসিমালির যে দশা হইয়াছে আমারও তাহাই হইবে। হায় ! হায় ! কাসিযালি 
রাজ্যশোকে ক্ষিপ্ত হয়া পড়িয়াছেন। 

বেগম কাসিমালি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন তোমাকে কে বলিল? তুমি এখন 
একটু চুপ করিয়া থাক । এ সকল কথা বলিবার এ সময় নহে। আমি শুনিয়াছি 
কাসিমালি সৈগ্ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নেপালে গিয়াছেন। তিনি এখনও 
বোধ হয় নেপালে আছেন । | 

নবাব। কাসিমালির প্রকৃত অবস্থা তুমি কিছুই জান না। সেসকল 





* আরউইন সাহেব তাহার (98:৫7 ০6 10019) অযোধ্যার ইতিহানে লিখিয়াছেন ফে 
নবাব সুজাউদ্দোলার মৃত্যুর দুইটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন খরকাবাদের 
নবাবকল্তার (হাফেজনন্দিনীর) প্রদত্ত আঘাত । আর কেহ কেহ বলেন ইংরাজদিগের অবৈধ 
আচরণ ও অর্থ শোষণ চেষ্টা | ০726 17225 0240 ০1442. 


দ্বিতীয় খণ্ড । ১৬১ 


ক্ষণা আমি তোমার নিকটও প্রকাশ করি নাই। কাঁসিমালি একেবাৰে 
ক্ষিপ্ত হইয়া না পড়িলে কি আব তাহার শ্বাশুড়ী কখনও ফাঁয়েজাবাদে 
'আআসিতেন। কাপিমালি, আমাকে হাবাঁম বলিষা মনে কবেন। তিনি 
ক্ষিপ্তাবস্থাপন না হইলে প্রাণাস্তেও তাহাব স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ীকে আমার ৰাডী 
আসিতে দিতেন না। এলাহাবাদ সন্ধিপত্র লেখা পড়া হইবাৰ পূর্বে ইংবাজের! 
কাসিমালিকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ কবিবাৰ নিমিত্ত আমাকে বিশেষ 
অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি তখন অগত্যা ইংবাঁজদিগেব নিকট প্রকাশ 
কবিলাম যে, কাপিমালি পলাবন পূর্বক নেপালে গিয়াছেন। 

বেগম । তবে কাঁসিমালি নেপালে যান নাই? 

নবাব। তিনি বোহিলখণ্ডে পৌছিযাই বাঁজ্যশোকে একেবাবে পাগল 
হইয়া পড়িলেন। ক্ষিপ্তাবস্থায় আপন শ্বান্তডী এবং স্ত্রীব প্রাণধিনাশ কবিতে 
উদ্ভত হইলেন। আমি তথন্‌ মাকে কাপিমালিব স্ত্রী এবং শ্বাশ্ডডীব আশ্রয় 
প্রদানার্থ কোন উপায় অবলম্বন কবিতে বুলিলাম। কাসিমালিব স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ী 
প্রাণান্তেও আমাব গৃহে আশ্রষ লইতে সন্মত হয়েন নাই। কিন্তু মা অনেক 
কৌশন কবিয়া, অনেক প্রকাঁবে বলিষা কহিযা, ইহাদিগকে এখানে আনিয়া 
. ছেন। মা তখন ইহার্দিগকে বুজিষাছিলেন যে তিনিও আমাৰ গৃহ পবিতাগ 
পূর্বক ইহাদিগকে সঙ্গে কবিষ! মক শবীপ যাইবেন। 

বেগম । তবে কাসিমানি এখন কোথাঁষধ আছেন ? তিনি কি এখনও 
ক্ষিপ্তাবস্থায় আছেন ? 

নবাব। এখন অপেক্ষাকৃত কিছু সুস্থ হইযাছেন। কিন্ত শ্বাশুড়ী এবং 
জ্ীর প্রাথ বিনাশ কবিবাব সংকল্প বোধ হব এখনও তীহাব মন হইতে ছু 
হয় নাই। সেই জন্তই তাহাব শ্বাশুভী এবং স্ত্রী তাহাব নিকটে যাইতে সাহস 
করেন না। দিল্লীর প্রধান উরম। নজহফ্‌ খাঁ তাহার ভবণ পোস্বণের ব্যন্ধ 
বহন করিতেছেন । দ্রিল্লী হইতে বিশ ক্রোশ দুবে পুলবাঁলে তিনি এখন্‌ 
ন্তানাদি সহ অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু নিজেব আহাবীয় ড্ব্যাদি স্বহস্তে 
প্রস্তুত করেন। কাহারও উপব তীহাব বিশ্বান নাই। পৃথিবীর সকল 
লোককেই শ্রক্র বলিয়। মনে কবেন *। আমি এখন স্পঈই দেখিতেছি যে, 
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আমার বিশ্বাসঘাতকতা তাহার ক্ষিপ্তাবস্থার মূল কারণ। এখন তিনি আপনান্ন 
শ্বাগুড়ী এবং আপন স্ত্রীকেও বিশ্বাস কবেন না। কিন্তু তাহাব দৃঢ বিশ্বাস 
আছে যে, এক দিন না এক দিন তিনি দিল্লীব বাদুসাহ হইয়া! ইংবাঁজদিগকে 
দেশ হইতে বহিষ্কৃত কবিয়! দিতে সমর্থ হইবেন। 

নবাঁবেব সমুদয় কথা শেষ হইবাব পূর্বেই তিন চাবি জনবীদদী বউবেগমকে 
নবাবেব প্রকোন্ঠে দেখিষা তাঁডাতাড়ী প্রকোষ্ঠ মধ্যে আসিল। ইহারা 
নবাবকে একাকী ফেলিরা প্রকোষ্ঠান্তবে যাইয়া গল্প কবিতেছিল ৷ বউবেগম 
ইহাদ্দিগকে অত্যন্ত তিবস্কাব কবিতে লাগিলেন, এবং এই দিবস হইতে বেগম 
নিজে সর্ধদাই নবাবেব শিয়বে বলিয়া থাকিতেন। আজ প্রায় বিশ পঁচিশ 
দিন হইল তিনি আহাব নিদ্রা সমুদরই পবিত্যাগ কবিষাছেন। নবাবের মাঁতী, 
কিশ্বা মীবকীসিমেব্‌ স্ত্রী অথবা জগদম্বাবেগমকে প্রকোষ্ঠে না বাখিযা কখনও 
প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিব হয়েন না । কিন্তু অন্তান্ত লোকেবা বলিতেছে যে নবাঁ- 
বেব সমুদঘ ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ কবিবাৰ অভি প্রীয়েই বউবেগম সর্বদা নবা- 
বেব প্রকোষ্টে বসিঘা থাকিতেন, কোন্‌ কোন্‌ স্থানে টাক! কডি মজুত বহিয়াছে 
তাহাবই তত্ব লইতেছেন। 

এই ঘটনাব পব ক্রমেই দিন দিন নবাবেব বোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।. 

আজ পাঁচ দিন হইল নবাব অচৈতন্তাবস্থায পড়ি বহিয়াছেন। আজ প্রায় 
সর্ব শবীব অবশ হইযাঁছে। বউবেগম পুর্র্ব হইতেই নবাবেব শিয়বে বসিয়। 
থাকিতেন, আজও নবাবেব শিষবে বপিযা আছেন। তিন চাবি জন বাদী 
তাঁলবৃন্ত হস্তে কবিয়া নবাবেব শবীব হইতে মক্ষিকা তাডাইতেছে। মীব কাপি- 
মেব স্ত্রী বেগমেব পার্থখে বসিযা কোবাণ হইতে স্থব-আঁলা পাঠ কবিতেছেন -- 
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দ্দীতা ও দয়াময় পবমেশ্ববেব নাম স্মবণ করিয়! প্রবৃত্ত হইতেছি-_হে 
মানব, মহোচ্চ প্রতিপালক ধিনি, তাহাঁব নাম স্মরণ কর; তাহাব উপব নির্ভব 
কর। যিনি স্ষ্টি কবিয়াছেন, বিনি শম্প উৎপন্ন কবিয়া পরে তাহা শু ও 
মলিন কবিতেছেন, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কব ইত্যাদি |” 
কোঁবাণ পাঠ শে হইতে না হইতেই জগদলাবেগম নবাবেব প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ পুর্বক বউবেগমকে বলিলেন “আমেতু, ভুমি এখন আহাৰ করিতে 
যাও, আমি স্থজাব শিষবে বিনা বাতাস কপিব ।৮ 
ইতিপুর্ে জগদন্বীবেগম বউবেগমকে এতদূৰ আত্মীয়তা সহকাবে সম্বো- 
ধন কবিতেন ন। কিন্থ সুজাব এই বন্তমান ব্যাবামেব সমষ জগদন্বাবেগম 
সর্বদাই বউবেগমেব সঙ্গে একত্র হইযা নবাবেব পরিচর্যা কবিতেছেন। এই 
ব্যাবাম উপলক্ষে ভহাঁদেব মধ্যে ঠিক যেন মাতা এখং কন্ঠাব সপ্বন্ধ সংস্থাপিত 
হইয়াছে। বউবেগম এখন জগদন্বাবেগমকে মা বলিযাই সম্বোধন কবেন। 
জগদম্বাবেগম, বউবেণমকে আহাব৫থ চলিষা যাউতে বলিলে তিনি বলি 
লেন, 'ম। আজ আব আমাব আহাবাদি নিতে ইচ্ছা হবনা। আজ অন্ত 
কাহাবও শব্যাপাঁর্খে বসিবাব সাধ্য নাই। শবাবেব শবীব পুর্বাপেক্ষা অধিক 
তর ছুর্ণন্ধ হইয়া] পড়িযাছে। 
জগদন্বা। সাধ্য না থাকিনে তুমি কিনধপে বসিষাছ ? 
বউবেগম । আমা স্বামী। আমি ইহাব এই গণিত অঙ্গে চুম্বন কবি- 
তেও পাবি। কিন্তু অন্ত লোঁকেব অবশ্ঠ ঘৃণা হইতে পাবে । 
জগাম্বা। স্বজাকে আমি আপন সম্তানেব হ্তায মনে কবি | স্জাব গলিত 
অঙ্গ স্পশ কবিতে আমাব বিঞ্চিন্মাতরও ঘ্বণা বোধ হহবে না। দাম্পত্য প্রেম 
অপেক্ষাও মাতৃস্নেহই ঘ্বণাঁব ভাব অধিকতব পবিমাঁণে দূৰ কবে। ব্মণীগণ ম! 
হইলেই সন্তান পালন উপলক্ষে তাহাকে সকল ঘ্বণা পাবত্যাগ করিতে হয। 
বউবেগম। মা, আপনাঁব মন যে কত দূব সবল তাহা আমি পুর্ব কিছুই 
বুঝিতে পাবি নাই। কুটিলতা, বৌধ হয় আপনাব অ গ্তবে কখনও প্রবেশ কবিতে 
পাবে না। আপনি পুর্ধে নবাবেব অনেকাঁনেক কুকার্ধ্য দর্শনে কোপাবিষ্ট 
হইতেন। আঁমি তখন মনে কবিতাম, যে সর্বদাই আপনি নবাবকে বিদ্বেষ- 
নেত্রে দন কবেন। আমিতথন নবাবের কুকার্য্ের পক্ষপাতী হইয়া আপ- 
নাঁকে শক্ত বলিয়া মনে কবিতাম। কিন্তু সে পাপের ফল এখন হাতে হাতে 
পাইলাম । নবাঁবের এই ছুববস্থাব সময তাহাঁব গর্জাবিণী অপেক্ষাও আপনি 
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সমধিক স্নেহসহকারে তাহার সেবা! শুভ্রা করিতেছেন । সর্ব প্রকার ঘ্বণার 
ভাঁব পরিত্যাগ করিয়! আমার সঙ্গে একত্রে তাহার গলিত অঙ্গ প্রত্যঙগ ধৌত 
করিয়া! দিতেছেন। আপনি সত্য সত্যই স্বর্গীয় দূত। পুর্ব্বে আপনাকে আমি 
সর্বদাই বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন করিয়াছি।? জোঁনাবে আলিয়া * আপনাকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া তাহার উপর বিরক্ত হইত্তাম। কিন্তু এখন 
দেখিতেছি যে আপনার প্রতি আমি অত্যন্ত অন্তায়াচরণ করিয়াছি । মা, 
তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে । তোমার উপদেশ না শুনিয়াই আজ আমার এই 
দুর্দশা হইয়াছে । আজ আমার বাজ্যবিনাশের উপক্রম হইয়াছে। কর্তব্য 
উল্লজ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্যয়ই আমাঁকে করিতে হইবে। 

জগদন্বা। আমি তো তোমাকে বরাবরই আপন কন্ার স্ঠায় মনে করি। 
আমি তে! কখনও মনে করি নাই যে তুমি আমাকে বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন কর। 
কিন্ত সেসকল কথার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই। এখন তুমি স্নান 
আহার করিতে যাও। ূ 

বউবেগম। আপনার অত্যন্ত সরল মন তাহাঁতেই আঁমাঁর মনের কুটিল 
ভাব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই । হাফেজ নন্দিনীকে যে দিন আপনি 
স্থানান্তর করিতে বলিয়াছিলেন, সে দিন আপনাকে আমি যে কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম তাহা কি আপনার স্মরণ আছে ? হা পরমেশ্বর তখন আপনার 
রুথা! মত কার্য করিলে কি আমার এ ছুদ্দশ! হইত ? 

জগদস্বা। কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? 

বউবেগম। আমি আপনাকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম যে নবাব জাফ- 
রালিকে সিংহাসনচ্যত করিবার নিমিত্ত আপনি কি নবাব কাসিমালির সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়াছিলেন ? 

জগদস্বা। হই, সেবিষদ্সে তো কাসিমালির সঙ্গে অনেক বার পরামর্শ 
করিয়াছিলাম। সে তে। সত্য কথ।। 

বউবেগম। আপনি যে কাসিমালিকে তন্ধ"। প্রামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, 
তাহা আমি তৎপূর্বেও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সেই কথাটা আপনার নিজের 
মুখে জোনাবে আলিরাকে শুনাইবার নিমিত্ত,সে দিন আপনার নিকট ছিজ্ঞাঘ 
করিয়াছিলাম । আপনার মন অত্যন্ত সরল। আনি তখন আমার ছরভিসদ্ধি 


পাপা | পি শী টিপা শিস পলা পপি পাপ শপাশা 


* বুউরেগম আপন স্বাশুড়ীতরেক জোনাবে আলিয়া বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 
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জগদৃন্বা। ইহাঁর মধ্যে তোমার কি দুরভিসন্ধি ছিল? 

বউবে্গম । আমার কিরূপ ছুরভিসন্ধি ছিল তাহ! এখন আমি আঁনায়াসে 
আপনার নিকট প্রকাশ, করিতে পারি । এখন সাহস করিয়া সকল কথাই 
আপনাকে বলিতে পারি। এখন দেখিতেছি যে আপনি মানুষ নহেন। 
আপনি স্বর্গীয় দেবী। আমি অন্যায় করিয়! থাঁকিলেও আপনি আমার উপর 
কোপাবিষ্ট হইবেন না। আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার বিবাদ ছিল বলিয়াই 
আমি সর্বদা আপনাকে পতিঘাতিনী বলিয়া মনে করিতাম। আপনি যে 
স্বামীর অনিষ্ট করিবাঁর চেষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই জোনাবে আলিয়াকে 
গুনাইবার নিমিত্ত চক্রান্ত করিয়া সেই দিন এ রূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু 
এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনার ন্যায় সদাশর! পবিত্র হৃদয়! 
রমণীর সঙ্গে নবাব জাফরালীর কখনও মিল হইতে পারে ন|। স্বর্গ এবং নরকে 
কখনও মিল হয় না। 

জগদম্বা। বাছা! সংঘারের লোক হয ত চিরকালই আমাকে পতি 
ঘাতিনী বলিয়' মনে করিবে । কিন্তু আমার বিবাহেব পর অন্যুন দশ বৎসর 
আমি পতিকে সংপথে আনিবার চেষ্টা করিযাছিলাম। পতি পুল্র যদি আমার 
উপদেশ শ্রবণ করিত, তবে আর আমাদের বঙ্গদেশ এইবপ উৎসন্ন হইত না। 
পতি পুত্রের পাঁপ ও কুকার্য্যের পক্ষপাঁতিনী হইয়া তাহাদিগের ভালবাসা রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করিলে শুদ্ধ কেবল তাহাদিগকে বিনাশের দিকে পরিচালন 
করা হয়। 

বউবেগম। মা, আমার অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছে । আমি নিজেই স্বামীকে 
বিনাশের দিকে পরিচালিত করিয়াছি। নবাবের ভালবাসা বজায় রাখিবার 
জন্য আমি কখনও তাহার কোন কুকার্ষ্যে প্রতিবাদ করি নাই। আমি 
সর্বদাই মনে করিতাম যে যাহাতে তিনি সুখী হয়েন তাহাই আমি করিব। 
তাহার কোন সুখের বাঁধা দিব নাঁ। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তাহাকে 
কুকার্ধ্য হইতে বিরত রাপ্নিবাধি চেষ্টা না করিয়া তাহার ঘোর অনিষ্ট সাধন 
করিয়াছি । ৃ্‌ 

জগদশ্বা। ইহাদ্দিগকে কুকার্ধ্য হইতে বিরত রাখ! বড় সহজ ব্যাপার 
. নহে। পুরুষ শ্বভাবতঃই বড় নিষ্ঠুর । ইহারা বোঝে না যে, পরস্ত্রীতে আসক্ত 
হইলে, কিস্বা। বহুবিবাহ করিলে, পতিপ্রাঁণা পর্ধীর হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত 
হয়। কিন্ত তোমার পতিভক্তি দর্শনে আমি আশ্তর্য্য হইলাম! সুজ যেরূপ 


১৬৬ অধযোধ্যারবেগম । 


ব্যভিচারাসক্ত,তাহাঁতে সে কখনও কোন পতিপ্রাণ। রমণীর ভালবাস! প্রত্যাশা 
করিতে পারে না। কিন্ত তাহার প্রতি তোমার প্রগাঁট ভক্তি ইহাতেও 
হ্রাস হয় নাই। আমি পূর্বে মনে করিতাম যে তুমি কেবল অর্থের জন্য স্থজার 
প্রতি কাল্পন্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাক। কিন্ত এখন বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিতেছি যে, তোমার সম্বন্ধে আমারও এই মহাভ্রম ছিল। তুমি সত্য 
সত্যই পতি প্রাণ |. 

বউবেগম। মা, আমি যে অর্থ সংগ্রহার্থ এত চেষ্টা করি, তাহা কি 
আমার নিজের জষ্। অর্থাভাবে বক্সারে ইহাঁদিগের কি অবস্থা হইয়াছিল, 
তাহ! হয় ত আপনি জানেন না। আপনারা বোধ হয়, সে সময় রোটাসের 
কেন্লায় ছিলেন । 

জগদদ্।। ধক্সারে কি হইয়াছিল? 

বউবেগম। বক্সারের যুদ্ধে ইতবাজদিগের জয়লাভ হইলে পর স্বয়ং 
বাদসাহ এবং বলবন্তসিংহ আপন আপন সৈন্য সহ ইংরাজদিগের তাবুতে 
চলিয়া গেলেন। তীহারা উভয়েই ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। 
নবাবের যে কিছু অর্থ সঙ্গে ছিল তাহা! পুর্বেই ব্যয় হইরাছিল। নবাব তখন 
ঘোর বিপদে পড়িলেন। আপন সৈন্তসহ তাহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি-, 
বারও উপায় রহিল না। তিনি তখন নবাব কাসিমালির সঙ্গে যে কিছু 
মূল্যবান মণিমুক্তা ছিল্‌,তাহ! বিক্রয় করিয়। অর্থ সংগ্রহ করিবার হুকুম দিলেন। 
নবাবসৈম্তগণ বলপুর্বক কাসিমালির তাশ্ু হইতে তাহার মণিমুক্তা বাহির 
করিতে লাগিল। কাসিমালি তখন আপন তান্ু হইতে বাহির হইয়া রাজি- 
পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পুর্ধক ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন *। এদিকে 
নবাঁবের এই ছুরবস্থার সংবাদ ফায়েজাবাঁদে পৌছিল। নবাবের কর্মচারিগণ 
ছুই তিন দিনের মধ্যেও টাক পাঠাইলেন না। তখন আমি আমার সমুদয় 
গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্বক খোঁজা জহরালি, বহরাঁলি এবং 
দাঁরাবালিখীকে সঙ্গে করিয়! ছদ্মবেশে বক্সারেচলির! গিয়াছিলাম 11 আমি 
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+ বউবেগম বক্সারের যুদ্ধের পর যে স্ব।মীকে উদ্ধরার্থ বক্‌নারে চলিয়া গিয়াছিলেন তাহ! 
হ্যারিডনের বক্তু তার মধ্যেও উল্লিখিত হইয়াছে। 


দ্বিতীয় খণ্ড । ১৬৭ 


ভখন বক্‌সারে চলিয়। না গেলে নবাবের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার আশ। 
ছিল না। নিশ্চয়ই তিনি শত্র-হস্তে নিপতিত হইতেন। যে দিন আমি 
বক্‌সারে পৌছিলাম তাহার পুর্ব দিবস নবাব কাসিমালি ফকিরের পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়াছিলেন । আমার অনুরোধে নবাব তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া 
বাধ্য করিয়া আবার রাঁজ-পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন | মা, রাজকোষে অর্থ 
না থাকিলে সময় সময় রাজ্যনাশের উপক্রম হয়। আবার এদিকে স্বয়ং 
নবাব এবং তাহার পিতৃপিতামহের অন্যন ছুই হাজার স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন্ন 
খোর্দমহলে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার হাতে টাকা না থাকিলে এই সকল 
অনাথ স্ত্রীলোকের এবং তাহাদিগেব সন্তান:পির কি উপায় হইবে বল দেখি? 
আমি যে টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এত চেছা করি সে কি নিজের 
বিলাসের নিমিত্ত? 

জগদম্বাবেগম এবং তাহার কন্তা মীর কাঁসিমের স্ত্রী, বউবেগমের কথ! 
শুনিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেনন। বউবেগম বখন এই সকল কথা 
বলিতেছিলেন, তখন তাহারা উত্তয়েই একা গ্রচিত্তে তীহার মুখের দিকে চাহিয়। 
তাহার প্রতোক কথা অতান্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে শুনিতে লাগিলেন । 
বউবেগমের কথা! শেষ হইলে পর জগদস্বা কিছু কাল সচিন্তমনে নির্বাক 
থাঁকিয়৷ পরে বলিতে আরন্ত করিলেন ।-_ 

“আমেতু, তোমার এই সকল কথা আমার অদ্ভুত স্বপ্পের হ্যায় মনে হয়। 
আমরা মুসলমানের কন্তা, নবাবের ঘরের বেগম । চন্দ্র সুর্যের মুখ দেখিতে 
পাই না। সর্বদাই অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি। আমাদের মনে কি এই 
রূপ সাহসের সঞ্চার হইতে পারে ? এখন বুঝিলাম যে হৃদয়ের মধ্যে ভাল- 
বাঁস থাকিলে, অন্তরের মধ্যে প্রেম থাকিলে, মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে 
পারে, অগ্রিতে ঝাঁপ দিতে পারে, পব্ধত উল্লজ্বন করিতে পারে । ক্রি আশ্চর্য্য, 
তুমি স্বামীর উদ্ধারার্থ একাঁকিনী সংগ্রামক্ষেত্রে পর্য্যন্ত ও গিয়াছিলে। পূর্বে 
জানিতাম যে তুমি কেবল নবাবের মহাঁজন। নবাবকে কেবল টাকা ধার 
দিয়াই তাহাকে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছ। কিন্ত আজ জানিলাম যে তুমি সেই 
কাফেরদিগের সীতা । হিন্দুদিগের সীতার গল্প শুনিয়াঁছ ত? সে সীতা রাজ- 
প্রাসাদ ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন।” 

বউবেগম । সীতার বাড়ী যে এখান হইতে দেখা যাঁয়। সীতার বাড়ীর 
এত নিকটে থাকিয়া কি আর আমি তাহার কথা হুনিনাই। 


১৬৮ অযোধ্যারবেগম | 


ব্উবেগম গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! বলিলেন ধু যে বটগাছ 

দেখিতেছেন এ স্থানেই সীতার মন্দির ছিল বলিয়! হিন্দুরা বলে *। 

জগদস্বাবেগম কিছু কাঁল সচিস্তমনে নির্বাক থাকিয়া আবার বলিতে 
আরম্ভ করিলেন-_ 

“আমেতু, আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু খুলিল। আজ আমার 
নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম ৷ নবাব আলিবদ্দি খার যে কাফের পণ্ডিতের 
কথা তোমাদিগের নিকট বলিয়াছিলাম, সে কাফের সর্বদাই বলিত থে স্ত্রীলোক 
যদি আপন ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি সংরক্ষণ করিতে পারে, তবে তাহার স্বামী 
ঘত কেন নিষ্ঠুর এবং পাঁপাচারী হউক না, সে নিশ্চয়ই আপন স্বামীর মন 
বান্ধিয়া৷ রাখিতে পারিবে । কাফের পণ্ডিতের এই কথখ। আমি বিশ্বাস করি- 
তাম না। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে কাফের সত্য কথাই বলিয়াছিল। সুজ! 
যে এত ব্যভিচারী ছিল তথাপি সে কথনও তোমার অবাধ্য ছিল না। তুমি 
যখন যাহা বলিতে সে তাহাই করিত। আমি মনে করিতাম যে স্থজ| সময়ে 
সময়ে তোমার নিকট হইতে টাকা ধার লইতেছে সেই জন্যই সে তোমার এত 
বাধ্য । কিন্ত এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি থে ভালবাসার শৃঙ্খলেই তুমি 
স্বজীকে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলে । হায় হায় তুমি সে দিন মনে করিলে অনায়াসে, 
হাফেজ-নন্দিনীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিতে। 

জগদম্বাবেগমের এই সকল কথ শুনিয়া বউবেগম বলিতে লাশিলেন-_ 

“মা, আমারও এখন সে বিষয়ে চক্ষু খুলিয়াছে। সেসময় আমি আপনাকে 
সর্বদাই বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন করিতাঁম। সেই জন্ত আপনার কোন উপদেশ, 
কোন পরামর্শই আমার ভাল লাগিত না। অন্থক আপনাকে পতিঘাতিনী 
বলির মনে করিতাম। বো হয় মান্থুষ, মানুষের বিরুদ্ধে মনে মনে এইরূপ 
বিদ্বেষ ভবে পোষণ করিলে তাহার পদে পদে ত্রম হয়। আমরা তে! আর 
কাহারও মনের কথ। জানি না। মাঁন্ষের একট! ছুইট। কাধ্য দেখিয়াই সে 
ভাল লোক কি মন্দ লোক তাহা অবধারণ করি ।? 

জগদ্বা। ঠিক কথাই বলিয়াছ। মানুষের পদে পদেই ভ্রম হয়। আমারও 
এ জীবনে অনেক ভ্রম হইয়াছে । বোধ হয় আমি ক্রোধ এবং অভিমান 


* ফায়েজাবাদস্থিত নবাবের প্রানাদ হইতে অযোধ্যানগরের অনেক পুরাতন মন্দিরের চূড়! 
দেখ যাইত। ফায়েজাবাদ হত রামের অযোধ্যা ভিন ক্রোশের অধিক দূর নছে। 
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যদি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতাঁম, তবে নবাব জাফরালী এবং 
আমার হতভাগ্য মীরণকেও সংপথে আনিতে পারিতাঁম। যখন মীরণের 
কুক্রিয়া দর্শনে আমার চক্ষের জল পড়িত, তখন মীরণের মনও একটু নরম 
হইত। ছুই এক সময় আমার চক্ষের জল পড়িতে দেখিয়া সে কুকার্ধ্য হইত্তে 
বিরত হইত। কিন্তু তোমাকে একট! কথ! আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাকে 
তুমি স্বণার চক্ষে দেখিতে, সেই জন্তই যেন আমার পরামর্শ্নারে হাঁফেজ- 
নন্দিনীকে স্থানাস্তপ্ন করিলে না। কিন্ত তোমার স্বামী যে আবার একটা নূতন 
্তী গ্রহণ করিবেন দে জন্য তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হয় নাই? 

বউবেগম। আমার বিবাহের পর গ্রথম প্রথম আমার মনে ইহাতে 
বড়ই কষ্ট হইত তখন গোপনে বদিয়! ক্রন্দন করিতাম ; আর ভাবিতাম, 
'যে নবাবেরা বোঝেন ন! যে, তাহারা দিন দিন নৃতন স্ত্রী গ্রহণ করিলে তীহা- 
দের বেগমের কত কষ্ট হয়। কিন্ত নবাব যখন ক্রমে একটী ছুইটী তিন্টা 
পরে শৃত শত স্ত্রীলোক আনিয়া খোরদমহল পুর্ণ করিতে লাগিলেন তখন ক্রমে 
ক্রমে আমার সে মনোছুঃখ ভাস হইতে লাগিল। আসফউদ্দৌলার জন্মিবার 
পরে আমি সে বিষরে আর জক্ষেপও করিতাম না । নবাব নিজে স্থথে থাকেন 
তাহাই কেবল আমার ইচ্ছা! । 

বেগম এই কথ! বলিয়া অচৈতন্তাবস্থায়-শায়িত নবাব স্ুজাউদ্দৌলার গলিত 
সুখের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন । সৃতৃষ্ণ নয়নে সেই মুখ 
থানির দিকে চাহিয়৷ রহিলেন। কিছু কাল সকলেই নির্বাক থাকিলেন। পৰ্দে 
জগদন্বা আবাঁর বলিতে লাগিলেন-_ 

“আমেতু, তুমি যথার্থ কথাই বণিপ্লা্। পাঁপাচার ও ব্যভিচার দেখিতে 
দেখিতে পাঁপকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না) ব্যতিচারকে ব্যভিচার বলিয়। 
বৌধ হয় না। সকলই ক্রমে সহ্য হইয়! যাপ্। কিন্তু আমার মনে হয় যে 
সংসারের পাঁপ এবং ব্যভিচারের উপর চিরকাল ত্বণার ভাব পোষণ না করিলে 
মান্ষকে ধীরে ধীরে সেই প্ঠপ৭3 কলঙ্কের মধ্যে ডুবিতে হয়। যত দিন পাপ 
ও কলঙ্কের প্রতি ্ণার ভাব থাঁকে তত দিন পর্য্যন্ত মানুষ পবিত্র ও নিষ্ষলঙ্ক 
থাকে। সুজার ব্যভিচারের প্রাতি যদি তোমার পূর্বের স্তায় দ্বণার ভাব 
পরেও থাকিত, তবে সে দিস নিশ্চয়ই তুমি হাফেজ-নন্দিনীকে স্থানান্তর করি- 
বার চেষ্টা করিতে । তাহা হইলে আর আজ এ বিপদ উপস্থিত হইত না। 
এ সংসারের কাধ্যকলাপ দেখিয়া আমি এই স্থির ক্ষরিয়াছি যে পাপ ও কল- 

২২ 
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স্কের উপর চিরকালই ঘ্বণার ভাব পোষণ করিব। তাহা না করিলেই মানুষকে 
পাপের আোঁতে ভাসিয়া ক্রমে বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।” 

বউবেগম। আমি তো এখন সেই বিপদসাগরে ভাসিতেছি । আমি এখন 
আপনাকে স্বর্ণের দেবতা বলিয়া মনে করি। আমি যদি সে দিন চেষ্টা করিতাম, 
তবে অনায়াসে হাঁফেজ-নন্দিনীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতাম। এ নারী- 
হত্যার পাপ নবাবের নহে। আমি ইচ্ছা করিয়া যখন নারী হত্যা নিবারথ 
করি নাই, তখন এ সমুদয়ই আমার দোষ। আপনার কোঁন কথাই মিথ্য। হয় 
না। আপনার সে দিনের কথা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় কীপিয়া উঠে। 
আপনি বলিয়াছেন যে হাফেজ-নন্দিনীর হত্যার নিমিত্ত রাজ্য বিনাশ হইবে, 
অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কিন্ত দেই রাজা বিনাঁশের সকল লক্ষণই 
দেখিতে পাইতেছি। নবাবের এখন আর প্রাণের আশা একেবারেই নাই। 
আসফউদ্দৌল! কি এ রাঁজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন ? 

বউবেগম এই বলিয়! স্বামীর মূস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাঁগিলেন। জগদম্বাবেগম তাহাঁকে সান্বনা করিতে লাগিলেন। কছুকাঁল 
গরে নবাব-মাতা মতীবেগম স্বয়ং আসিয়া পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া তাহাকে স্নান 
আহার করাইবার নিমিত্ত প্রকোষ্টান্তরে লইরা গেলেন। স্থজার শরীর. 
পচিতে আরম্ভ হইলে পর অন্তান্ত লোক মতীবেগমকে স্ুুজার শয়ন-প্রকোষ্ঠে 
বড় প্রবেশ করিতে দিতেন ন1। পুত্রের স্বর্ণকান্তি শরীর এইরূপ বিক্ৃতাবস্থায় 
দেখিলেই জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তিনি উচ্ৈঃম্বরে ক্রন্দন করিতে 
আব্রম্ত করিতেন। 


দারা রর 


বিংশতিতম অধ্যায় । 
নৃতন সন্ধি 4 
পুর্বব অধ্যায়ের উল্লিখিত ঘটনার ছুই দিবস পরেই অযোধ্যার তৃতীয় 
উজীর নবাঁব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইল। ফাঁয়েজাবাদের সর্বত্র হাহাকারে 
পরিপূর্ণ হইল। পাঠক ও পাঠিকাগণ হয়ত মনে করিবেন যে একি আশ্চর্য্য ! 
ইন্জিরাসক্ত লম্পট নবাব স্থজাউদ্দৌলার নিমিত্তও প্রজাগণ ক্রন্দন করিয়াছিল ? 
কিন্তু চিন্তা করিয়া দ্বেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে স্ুজার নিমিতও 
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যে প্রজাগণ ক্রন্দন করিয়াছিল, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। বহু বিবাহ 
এবং শত শত উপপত্বী-রক্ষণ-প্রথা এই সময় পাপ বলিয়া কেহ মনে করিত 
না। নবাব এবং ধনী লোৌঁকদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত 
ছিল; সমাজব্যাপ্ত পাপ ও কুপ্রথা কখনও জন সাধারণের নিকট অস্থায় 
বলিয়! বোধ হয় না। স্থজাউদ্দৌলা বর্তমান সময়ের জন-সাঁধারণের নিকট থে 
দোঁষে দোষী, শত বৎসর পুর্বে লৌকে সে দোঁষকে দোষ বলিয়াই মনে করিত 
ন1। পক্ষান্তরে স্বজাউদ্দৌলা আপন প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনার্থ বিশেষ যত্র 
করিতেন। তাহার সময়ে প্রজাদিগকে কোন প্রকার অন্ন কষ্ট ভোগ করিতে 
হইত না। পাছে প্রজাদিগের উপর ডাকাতী হয়, এই জন্ত তিনি ইংরাজ 
বণিকর্দিগকে প্রাণান্তেও আপন রাজ্য মধ্যে বাণিজ্যের দোকান খুলিতে 
দিতেন না। এরূপ কথিত আছে উইলিয়ম বোণ্ট নামক এক জন ইংরাজ বণিক 
প্রথমতঃ বঙ্গদেশের অন্তর্গত পৃর্ণিয়। জেলায় বাণিজ্য উপলক্ষে বিবিধ অত্যাচার 
এবং অসদাচরণ করায় মীরকাদিমের বাঁজত্ব কালে পুর্ণিয়া হইতে তাড়িত 
হয়। পরে প্রব্যক্তি স্থুজাউদ্দৌলার রাঙ্গা মধ্যে বাণিজ্য করিতে আঁরন্ভ' 
করিবামাত্র, স্থুজাউন্দৌল1 এই বিষয়ে আপত্তি করিয়া বঙ্গের তদী নীন্তন গবর্ণর 
বেরেলষ্ট সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন! বেরেলই সাহেব বোণ্ট সাহেবকে 
তাহার বাণিজ্যের কারবার উঠাইয়। আনিবার নিমিত্ত হুকুম করিলেন। 
কিন্ত বোণ্ট সাহেব নানাপ্রকার ছলনা করিয়া আপন বাণিজোর কারবার 
উঠাইয়া আনিতে বিলম্ব করিতে লাঁগিল। তখন স্ুজডিদ্দৌলা পুনর্বার 
বেরেলই্ট সাহেবের নিকট পত্র নিখিবামাত্র বেরেলই সাহেব বোণ্ট-সাহেবকে 
গ্রেপ্তার করিয়। বন্দীস্বরূপ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

এই প্রকার অপরের অত্যাচার হইতে আপন প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত নবাব স্ুজাউদ্দৌলা! সর্বদাই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন । » স্থতরাং 
তজ্জন্যই তাহার মৃত্যুতে অধোধ্যাবাসী জন-সাঁধারণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি 
সমুখিত হইল। 

স্বজাউদ্দৌলার সময়ে অযোধ্যা! ভারতের উদ্যান বলিয়া! অভিহিত হইত। 
বস্তত অযোধ্যা যে ভারতের উদ্যান ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পুণ্য- 
সলিল! সবুমূ নদী ইহার বক্ষেপ্রধাহিত হইয়া! সমুদস্থ দেশকে ফল শস্তে পরিপূর্ণ 
করিত। এদেশের জল বায়ু স্পর্শে চিরকগ্ন শরীর সুস্থ হইত। কিন্তু এখন' 
আর অযোধ্যার সে অবস্থা নাই। এখন ইহার এপ প্রান্ত হইতে অপর, 


শ 
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্রাস্ত পর্য্যস্ত কেবল অন্প কষ্টের চীৎকার শুন! যাঁয়। এক তৃতীয়াংশ অধি- 
বাসীদিগকে দিবাব+ঙের মধ্যে কেবল মাত্র এক সন্ধ্যা আহার করিয়া জীবন 
ধারণ করিতে হয়। ঈ* ্ % সং % 


৯ সু ঠা রর সঁ ক গু 
বউবেগমের আদেশানুসারে নবাব সরকারের প্রধান প্রধান মুদলমাঁন 
কর্মচারিগণ সুজাঁর মৃতদেহ নবাব-প্রীসাদের পুর্ধদিকে গোলাপ বাগানের 
নিকটবর্তী স্থানে সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত লইয়া চলিলেন। কিহিন্দু,কি 
মুসলমান, নগরের অধিকাংশ লোক হাহাকার করিতে করিতে মৃত শবের 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎৎ ধাবিত হইল। গ্রীস্টীয় ১৭৭৫ শকের ফেব্রুয়ারি মাসে 
পিতা নবাব মনশুরআলিখ! সবদরজঙ্গ বাহাছরের স্বৃত দেহের 
পশ্চিম পার্থখে সমাধিস্থ করা হইল। 
এদিকে সুজাউদ্দৌলার মুতদেহ সমাধিস্থ করিয়া কর্মচারিদিগের গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই স্বজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব আসকউদ্দৌলা সিংহা- 
সনারোহ্ণার্থ যার-পর-নাই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুজার মৃত্যু- 
কাঁলে তাহার পুত্রগণ মধ্যে আসফউদ্দৌলা, সাঁদাতালি খা এবং মৃজাজুঙ্গলী 
এই তিন জন মাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে আসফউদ্দৌল! 
অত্যন্ত ভীক্কু এবং নিস্তেজ ছিলেন । বদান্ঠতা ভিন্ন তাহার মধ্যে আর কোন 
শুণ ছিল না। তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। অধৌধ্যাবাসী জন-সাধারণের 
মুখে এই কথ সর্ধদাই শুন! যাইত যে পরমেশ্বরের নিকট যাঁরা করিয়াও 
কেহ বঞ্চিত হইতে পারে কিন্ত আসফউদ্দৌলার নিকট কোন বিষয়ে কেহ 
যাক্কা করিলে তাহার প্রার্থনা নিক্ষল হয় না। 
আসফউদ্দৌলার রাজ্যশাঁসন করিবার ক্ষমত! একেবারেই ছিল না। কিন্ত 
সুজা ইহ! জানিয়া গুনিয়াও আসফউদ্দৌলাকেই সিংহাসন প্রদান করিবেন 
বলিয়! পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন আসিফ উদ্দৌল! বউবেগমের গর্ভজাত 
সম্তান। এই জন্তই স্থজা তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক স্সেহ করিতেন। কিন্ত 
নজর সম্তানগণ মধ্যে সাঁদাতালিখার রাজ্য শাসনের বিলক্ষণ ক্ষমত! ছিল ) 
শধং মৃজাজুক্গলী সাংগ্রামিক কৌশলে বিশেষ প।রদর্শী ছিলেন। সুদাতালির 
জীবনে স্বীয় পিতাঁর কার্ষযদক্ষত! এবং চিস্তাণীলতা সর্বদাই পরিলক্ষিত হইত। 
আর মৃজাজুঙ্গলী পিতার রণকৌশল লাভ করিয়াছিলেন । 
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নির্বোধ আঁসফউদ্দৌল! সিংহাঁসনারঢ় হইয়! যদ্দি আঁপন জননীর উপদেশী- 
নুনারে আপন ভ্রাতৃদ্ধয়ের হস্তে রাজকাধ্যের কতক বিষয়ের ভার প্রদান 
করিতেন, তবে আর তাহাকে চিরছুঃখে কাল যাপন করিতে হইত না। 
কিন্তু মার্ভজার্থা ভিন্ন তিনি আর কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন ন]। 
পিতার মৃত দেহ সমাধিস্থ হইবার পুর্কেই তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিবার 
নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বউবেগম তাঁহাকে বারম্বার বলিতে 
লাগিলেন__ 
“বাছা অন্ততঃ তিন দিন অপেক্ষা কর। এ সিংহাসন সম্বন্ধে তোমার কোন, 
প্রতিদ্বন্দ্বী নাই ।” 
কিন্ত আসফউদ্দৌল! জননীর কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলেন না) 
তখন তাহার পিতামহী জোনাবে আলিয়! মতীবেগম পৌল্রের নিকট আসিয়। 
বলিতে লাগিলেন 
বাছা তোমার কোন শঙ্কা নাই।, তোমাকে কেহই সিংহাসন হইতে 
বঞ্চিত করিতে পারিকে না। বিশ বৎসব পুর্বে তোমার পিতা সিংহাঁসনারূট 
হইবামাত্র রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। 
ইস্মায়েলবেগর্থী গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদিগ্কে উৎসাহ প্রদান করিযা- 
ছিল। আমি তখন রাজা রামনারায়ণকে বলিয়। কহিয়! সমুর্দয় গোলযোগ 
নিবারণ করিয়। দিলাম *। তুমি বরং হিন্দু.মন্ত্রীদিগের পরামর্শানুসারে কার্যচ 
কর। মার্ভুজার্থার উপদেশীন্ুসারে কার্ধ্য করিলে চরমে কষ্ট পাইতে হইবে। 
আঁসফউদ্বৌলা পিতামহীর উপদেশও শ্রবণ কব্রিলেন না। তৎক্ষণাৎ, 
ইংরাজ রেসিডেণ্টকে ডাঁকাইয়া আনিয়া মসনদের উপর উপবেশন করিলেন । 
মার্ভ,জা খাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদানার্থ চক্রান্ত করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদ ইরাজ। 
থাকে বাদপাহের নিকট হইতে সনন্দ আনরনের ছলনায় দিল্লীতে প্রেরণ 
করিলেন। 
সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু এবং আসফউদ্দৌলার সিংহাঁসনারোহণের সংবাঁদ 
কলিকাতা কৌন্সিলে পৌছিবাঁমাত্র কৌন্সিলের মেম্বরগণ আসফউদ্দৌলার 
সঙ্গে নূতন সদ্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাহারা বলিয়া উঠিলেন 
 » সু্লাউদ্দৌলা একজন ক্ষপ্টিখ্রমণীকে বল পূর্বক অন্দরতুক্ত করিলে পর এই বিদ্রোহীনল 
হুলিয়! উঠিয়।ছিল। সীয়দ +কামালুদ্দীন হায়দরেব লিখিত: ইতিহাদে এই বিষয় উল্লিখিত 
হইয়াছে । 
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সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যে সন্ধি হইয়াছিল তদ্বারা আসফউদ্দৌলাকে বাধ্য করা 
যাইতে পারে না। ইতিপৃর্বে গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংসের আপন লোক মিড. 
প্টন সাহেব অযোধ্যার দরবারে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রেসিডেন্ট 
ছিলেন। হেষ্টিংদ সাহেব মিডপ্টন সাহেবের পত্রার্দি কৌম্সিলের অন্ঠান্ত 
মেম্বরদিগকে দেখিতে দিতেন ন]। 

কৌন্সিলের মধ্যে হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেশ্বরগণ হেষ্টিংসের দ্ুরভিসন্ধি বুঝিতে 
পারিয়া মিডপ্টন সাহেবের পরিবর্তে বরিষ্টো সাহেবকে অযোধ্যার রেসিডেণ্টের 
পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এখন ব্রিষ্ট সাহেবই রেসিডেণ্টের পদে 
নিযুক্ত আছেন । 

স্থজাউদ্দৌলার মৃত্যুর চাঁরিমাঁস পরে অর্থাৎ ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে 
আসফউদ্দৌলার সঙ্গে ইরাজদিগের নৃতন সন্ধি পত্র লেখা পড়া হইল। পূর্ব 
সন্ধিপত্র অনুসারে সুজাউদ্বোলাকে আপন রাজ্যে ইংরাঁজসৈম্ত রাখিবার 
নিমিত্ত মাসে মাসে ছুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে হইত। কিন্ত নূতন 
সন্ধিপত্র দ্বারা আর পঞ্চাশ হাজার টাঁকা বৃদ্ধি করা হইল। ছুইলক্ষ দশ 
হাজারের স্থানে ইংরাঁজেরা আসফউদ্দৌলাকে ছুই লক্ষ ষাট হাঁজার টাকা৷ দিতে 
বাধ্য করিলেন । নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। 
এতত্ডিন্ন এই সন্ধি পত্র দ্বারা চৈৎসিংহের রাজ্য ইংরাজ-রাজ্যতুক্ত কর! হইল, 
এপর্য্যস্ত চৈৎসিংহ অযোধ্যার উজীরের অধীনে করপ্রদ রাজী ছিলেন। অযোধ্যার 
উজীরকে তাঁহার কর প্রদান করিতে হইত। কিন্তু এই নূতন সন্ধি স্থাপন 
উপলক্ষে তীহার দেয় কর ইংরাঁজের! পাইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। চৈৎসিংহ 
ইষ্ট-ইও্ডিয়া! কোম্পাঁনীকে বাঁধিক ২২,৬৬,১৮০ বাইশ লক্ষ ছদ্নষট্ হাজীর একশত 
আশী টাক। দিতে অগত্যা স্বীকার করিলেন, এবং ইংরাঁজদিগকে সেই মর্ে 
কবুলিয়ত লিখিয়৷ দ্রিলেন। এই সন্ধিপত্র দ্বারা আসফউদ্দৌল! মীরকাসিমকে 
ত্বরাঁজ্যে কথনও স্থান প্রদান করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এবং 
ধৃত করিতে. পাঁরিলে ইংরাজদিগের হাতে সমগণি করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হইলেন। 

এই সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হইলে পর দলে দলে ইংরাজগণ আসিয়া! অযোধ্যায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশ ইতিপূর্বে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। 
বঙ্গদেশে এখন আর লোকের প্রাণবধ করিলেও টাঁক। বাহির হয় না । বঙ্গ- 
দেশ ছারথার হইয়াছে। অমুত ফলের লোভে শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরগণ ত্রেতা- 
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যুগে যদ্দপ দলে দলে রাঁবণের উদ্চানে প্রবেশ করিয়! স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করি- 
যাছিল, আঁসফউদ্দৌলার রাজত্বের প্রারস্তে অযোধ্যায় ঠিক সেই প্রকার অভি- 
নয় আরম্ভ হইল। 

গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিপক্ষগণ হেষ্টিংসের নিজের লোক 
মিডপ্টন সাহেবকে পদচ্যুত করিলে পর হেষ্টিংস দেখিলেন যে তাহার নিজের 
উৎকোচ সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত চলে না। সুতরাং তিনি ঘরাও বন্দোবস্তের 
নিমিত্ব পামীর পাহেবাকি অযোধ্যার দরবারে রাখিয়া দিলেন । পামার্‌ সাঁহে- 
'বের সমুদ্র ব্যয় আসফউদ্দৌলাকে দিতে হইত । 


একবিংশতিত্ম অধ্যায় । 
একরারনামা | 


স্থজার মৃত্যুর পর ছুই মাস গত হইতে না হইতেই আসফউদ্দৌলার রাজ 
কোষ শূন্য হইয়া পড়িল। তিনি ইংরাজসৈন্ের ব্যয় নির্বাহার্থ মাসে মাসে 


যে ছুই লক্ষ যাঁট হাঁজার টাঁকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিতে স্বীকার করিয়া- 
ছেন ছয় মাসের মধ্যে তাহার এক পয়সাও দিতে পারিলেন না । কিন্তু তাহার 
সিংহীসনারোহণের পর ছয় মাসের মধ্যে অন্যন এক কোটা টাকা ব্যক্স হইয়া 
গেল। এই এক'কোটা টাকাঁর মধ্যে প্রীয় আশী হাঁজার টাকাই ইংরাজ সৈন্য, 
ইংরাঁজ কর্মচারী এবং ইংরাজ রমণীদিগের মধ্যে বিতরিত হইল । 
রাঁজস্ব-বিতাগের কর্মমচারীদিগের মধ্যে আমিল, নাঁয়েব এবং তুহসিলদার 
যখন যে কিছু রাজিন্ব আদাঁয় করিয়া পাঠাইতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ব্যয় হইয়! 
যাইতে লাগিল। এই সকল আঙ্গিল, নায়েব এবং তহসিলদারের প্রেরিত টাকা 
নবাবের মালখানা পর্য্যন্ত পৌছিত না। ইষ্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাঁজ কর্ম 
চাঁরিগণ কোম্পানীর প্রাপ্য টাক! আদায়ের বিশেষ যত্র করিতেন ন1। তাহারা 
বিলক্ষণ জাঁনিতেন বে, কোচ্পধনীর প্রাপ্য টাঁকা নবাবকে নিশ্চয়ই দিতে 
হইবে। * প্রত্যেক ইংরাজ-কর্মচারী নিজে গোপনে গোপনে নবাবের নিকট 
হইতে যত টাকা আদায় করিতে পারেন কেবল তাঙ্করই চেষ্টা করিতে লাগি- 
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লেন। আসফউদ্দৌলার হাতে টাক। না! থাকিলে তিনি স্বীয় জননী এবং পিতা- 
মহীর নিকট হইতে ছলে বলে টাকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। তীহাঁর 
জননীর তহবিল হইতে ক্রমে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বাহির করিলেন। তাঁহার 
জননী সর্বদাই তাহাকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত তিনি নিতান্ত নিস্তেজ ছিলেন। ইংরাঁজ কর্চারিগণ বথসিস্‌ ইত্যাদি 
বলিয়া টাঁকা চাহিনে তিনি চক্ষু লজ্জায় কখনও টাক দিতে অস্বীকার করিতে 
পাঁরিতেন না । 

এদিকে বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদ ইরাজর্থা৷ ইতিপূর্বেই দিলীতে প্রেরিত হইয়াছেন 
মার্ডজারী প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া এখন নায়েব উজীর মাথ্তুবাদ্‌- 
উদ্দৌলা| নামে পরিচিত হইলেন । ইনি সর্বদাই নবাঁবকে তীহার জননী ও 
পিতাম্হীর অর্থাপহরণার্থ পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন । 

সিংহাসনারোহণের পর আট মাসের মধ্যে নবাব কোম্পানীর প্রাপ্য টাকাঁর 
একটা পয়সাও পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন না? মাঁসে মাঁসে ছুই লক্ষ 
ষাট হাজার টাঁকা দেন! বুদ্ধি হইতে লাগিল । কলিকাতা কৌন্দিল অবিলম্বে 
নবাবের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবাঁর নিমিত্ত রেসিডেপ্ট ব্রিষ্টে সাহে- 
বকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন | 

ত্িষ্টো সাহেব নবাবকে কলিকাতা কৌম্সিলের হুকুম জ্ঞাত করাইলে 
নবাব ঘোঁর বিপদে পড়িলেন। নবাবের হাতে একট পক্ষসাঁও নাই । ইংর- 
জেরা দেখিলেন যে নবাবের এখন আর কোন প্রকাঁরেই টাকা প্রদান করি- 
বার সাধ্য নাই। তাহারা তখন নবাবকে তাহার মাতার তহবিল হইতে টাকা 
আনিতে পরামর্শ দিলেন। আসফউদ্দৌল নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। 
কিন্তু টাক বাহির করিবার ফন্দি ইংরাজের! যেক্ধপ জাঁনেন এইক্ধপ আর 
কেহই জ্টুনে না। তাহার! ছুই চারি জন মৌলবীকে আঁদফউদ্দৌলার নিকট 
উপস্থিত করিলেন। এই সকল মৌলবী ফতেহা৷ প্রদ্দান করিলেন, যে, বেগম- 
দিগের তহবিলের টাকায় বেগমদের কোন সত্বাধিকার নাই ; প্র দকল টাকা 
নবাব স্জাউদ্দৌলার ছিল) সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর আঁসফউদ্দৌল! উত্তন্না- 
ধিকারক্রমে এ টাকার মালিক হইয়াছেন । 

মৌলবীদিগের এই ফতেহা হস্তে করিয়া মন্ত্রী মাৃতুবাদউন্দৌলা বউ 
বেগমের নিকট আসিলেন। বেগমের নিকট আপন বক্তব্য বিষয় বলিবামাত্র 
বউবেগম সক্রোধে মার্ততঁখীকে ভতসনা করিয়া বলিলেন, “তোর নবাবের 
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নিকট যাইয়া বল, যে, তাঁর বাবার কোঁন টাঁকা আমার নিকট নাই! আমার 
হাতের টাকা আমার বাবার নিকট হইতে আমি পাইয়াছি। * ” 
বেগমকে কোঁপাব্ছি দেখিয়া মাখ্তুবাদউদ্দৌলার আর একটী কথ 
বলিবাঁরও সাহস হইল না। তিনি নবাবের নিকট চলিকা। গেলেন। এদিকে 
বলপুর্ববক বেগমের টাকা অপহরণ করিবার চক্রান্ত হইতে লাগিল। ইংরাজ 
রেসিডেণ্ট এবং মাখ্তুবাদউদ্দোৌলাই ইহার প্রধান চক্রান্তকারী। 
তিনজন বিশ্বাসী ত্বত্য ভিন্ন বেগমের সাহায্য করে এমন লোক আর ছিল 
না। তাহার ভূত্দিগের মধ্যে খোঁজ। জহন্বালীখা, বহরালীর্খ! এবং দারাঁবালী- 
খাঁর প্রভৃভক্তির কথ শুনিলে চমতকৃত হইতে হয়। বেগমের মঙ্গলার্থ ইহার! 
প্রাণবিসর্জন করিভেও কুন্তিত হইত নাঁ। জহবাঁলী এবং বহরালী বেগনের 
পিত্রালয় হইতে তীঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। বেগম বাল্যাবস্তায় ইহাদিগের 
অঙ্কেই প্রতিপাণিত হইয়াছেন । ইহারা উভয়েই বেগমকে আপন কন্তার 
হ্যায় স্নেহ করিত। 
খোঁজা দারাঁবালী খাঁকে + বেগম নিজে সন্তানের স্তর প্রতিপালন করিতেন। 
ছয় বদর বয়সের সময় দীরাবালী বেগমের অন্দরভুক্ত হইলে স্বয়ং বেগম 
ইহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া দারাবালী নাম প্রদান করিয়াছেন । 
দারাবাপীখাঁর বুদ্ধি প্রখর ছিল। সে নায়েব উজীর মাথ্ভুবাদউদ্দৌলার 
এবং ইংরাজ রেসিডেন্টের চক্রান্তের বিষয় জানিতে পারিয়া গোপনে বেগ 
মের নিকট সমুদয় কথ! বলিল। 
বেগম এই সকল চক্রীন্তের কথ। শুনিয়া একেবারে হতাশ্বীস হইয়া পড়ি- 
লেন। একে ত স্বামীশোকে তিনি বিশেষ মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে- 
ছেন, ইহার উপর আঁবার রাঁজ্য নাঁশের উপক্রম হইয়া উঠিল; কি উপান্ণ 
অবলম্বন করিবেন তাহ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন1। 
দারাবালী খা অত্যন্ত তেজস্বী যুবক ছিল। সে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
* বক্সারের যুদ্ধের পর বউবেগিম * তাহার পিতৃপ্রদত্ত আভরণ পব্যপ্ত বিক্রয় করিয়া স্বামীর 
উদ্ধারার্৫থ কতক্‌ টক সংগ্রহ করিয়।ছিলেন। স্ই টাকা পরিশোধ কালে সুজা বেগমের নিকট 
হইতে যে পরিমাণ টাকা পাইয়াছিলেন তাহার চতুগুণ এদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই 
বেগম আপন ক্চহবিলের টাক] পিতু প্রদত্ত টাকা বলিয়া মনে করিতেন । 
+ খোঁজা দারানালী খা হিন্দুর সম্ভাঁন ছিল। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেচুসিংহের পৌন্র ও 
প্রপৌন্রগণ লর্ড ডফারিণের রাজত ডালে তাহার নিকট দারাবালীর উত্তরাধিকারী .হুত্রে বেগমের 
প্রদ্দত্ব টাকা পাইবার প্রীর্থনী করিয়াছিলেন? 


লি অযোধ্যারবেগম | 


বেগমের সম্পত্তি রক্ষার পরামর্শ প্রদান করিল। কিন্ত জগদশ্বীবেগম এইবূপ 
পরামর্শ অনুমোদন করিলেন না। তিনি প্রথমতঃ কলিকাতার গবর্ণর জেনেরল ' 
হেষ্টিংস সাহেবের নিকট বেগমকে এক পত্র লিখিতে পরামর্শ দিলেন । 

জগদশ্বাবেগমের প্রাতি বউবেগমের এখন বিশেষ ভক্তি হইয়াছে। তিনি 
তাহার পরামর্শ অনুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট পারগ্ত ভাষায় এই মর্শে 
পত্র লিখিলেন-_ 

“ন্বর্গীয় নবাব জীবিত থাকিতে তাহার সঙ্গে আপনার বিশেষ সৌহার্দ্য 
ছিল। তাহার মৃত্ার পর শত্র হস্ত হইতে তাহার রাজ্যরক্ষার্থ এখনও আপ- 
নাদের সৈহ্যই নিযুক্ত রহিরাছে। তাহার মৃত্যুতে আমি এবং তাহার 
অন্তান্ত পত্রীগণ অনাথ হইয়া পড়িযাছি। আমাদিগের মাঁন সম্ভ্রম এবং 
সম্পতি বক্ষারন ভারও আপনার হস্তেই স্তম্ত রহিয়াছে । ন্বর্গায় নবাবের সঙ্গে 
আপনার যেরূপ আত্মীয়তা ছিল, তাহাতে আমরা গ্রত্যাঁশী করি, যে অপরের 
অন্তায়াচরণ হইতে আপনি অবশ্যই আমাদিগকে রক্ষা করিতে ফত্র করিবেন । 

“আমার পুল্র নবাব আসফউদ্বৌলার বাঁজকার্ধ্য কিন্বা শানন প্রণালী 
সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। তিনি সর্ধদাই মার্ভজ। খাঁর পরামর্শানমারে 
কাধ্য করিতেছেন। নবাব আসফউদ্দৌলাকে বাঁজাভার হইতে বঞ্চিত 
করিতে আমি ইচ্ছ! করি না । তাহার রাজপদ বজায় থাকে, তিনি সুশৃঙ্খল! 
সহকারে রাজ্যশাপন করিতে পারেন, ইহাই আমি পরমেশ্বরের নিকট সর্বদা! 
প্রার্থনা করি। কিন্তু মার্ভ,জ! খাঁর হাতে রাজকার্্যের ভার থাকিলে অবিলম্বেই 
এ রাজ্য নষ্ট হইবে। 

“মার্ভ,জার্থী নবাৰ আসফউদ্দৌলাকে আমাদিগের ধন সম্প্ভি হরণ করি- 
বার পরামর্শ প্রদান করিতেছে। যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে মান 
 অন্ত্রম সহকারে যে আমরা ফায়েজাবাঁদে থাকিতে পারি, তাহার সম্ভব নাই। 
আপনি ফি অনুমতি করেন, তবে আমি স্বর্গীয় নবাবের অন্তান্ত দুইশত স্ত্রী 
এবং নবাব মনশুরআলি খা সবদরজার্গবাঁহাছরেন এবং নবাব বরহান মূর্পু 
কের স্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া, আপনাদের রাজ্যের মধ্যে কোন এক স্থানে 
যাইয়। বাদ করি। 

"জোনাবে আলীয়া সত্বরই মক্কা শরীপ চলিয়া যাইবেন। স্ৃতবাং উপ- 
রোক্ত ছুই হাজার স্ত্রীলোক ও তাহাদিগের সন্তান সন্ততির প্রতিপালনের 
ভাম্পুর সর্ণরূপে আমার উপর স্তস্ত হইবে। 


দ্বিতীয় খণ্ড। ১৭৯ 


“আপনি এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনার শারীরিক ও রাজ্য 
সন্ধন্বীয় শুভ সংবাদসহ অনুগ্রহ পূর্বক সত্বর পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিবেন। 
দস্তখত-_-বউবেগম। 
এই পত্র প্রেরণের কয়েক দিন পরে স্ুজাউদ্দৌলার জননী জোনাবে 
আলীষ1 অঞ্ধৎ মতীবেগমও ওমাঁবেণ হেষ্টিংসের নিকট এক পত্র লিখিলেন। 
সে পত্রে অধিক কিছু লিখিত হধ নাই। তিনি স্বীঘ সম্পন্তি আপন পুত্রবধূ 
বউবেগমের হাতে অর্গণ করিয়া! মক্কা যাইবাব বাপন। প্রকাঁশ কবিলেন। 
বউবেগমের অর্থাপহবণেব পবামশ প্রথমতঃ ইংবাজরাই মার্ত,জাখাকে 
প্রদান করিযাঁছিলেন । নহিলে নবাবকে এই পবামর্শ প্রদান কনিতে মার্ডজ! 
খাব কখনও সাহস হইত না। কপটাচাবী ধূর্ত ওযাবেণ হোষ্টিংস পুর্ব হইতে 
ইহার চক্রান্ত করিতেছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জাঁনিতেন ধে নবাবেব হাতে 
একেবারেই টাকা নাই। নবাবের প্রাণ সংহান করিবাব ভষ প্রদশন কবিলেও 
তিনি টাক! দিতে পারিবেন না। স্বৃতবাং বেগষেব টাকা অপহরণের 
পরামশ ক্িশীরুত হইযাছিল। কিছ প্রকাশ্রে হেষ্টি“স বেগমের পত্রেব প্রতুযু- 
স্তবে লিখিলেন, “নবাব এখন দায়বন্ধ হইসা পড়িধাছেন। এই সময আপনি 
“নবাবকে কিছু টাকাখণ প্রদান করিষাঁ, তাহাব বাজ্য রক্ষমীব উপাব করিয়া 
দিলে ভাল হয। এব*ব আপনি নব।বকে সাহাদ্য কবিলে ভবিষ্যতে নবাব 
আর কথনও আঁপনাঁব তহবিলেব টাক। কিন্বা আপনা জাধগীর সম্বন্ধে কোন 
প্রকাব হস্তক্ষেপ কবিতে পারিবেন না। 
বেগমেব সস্তোধার্থ নবাৰ আসফউদ্দৌলাকে হেষ্টিংদ এক উপদেশ-পুর্ণ 
পত্র লিখিলেন। ছ্য বত্সবেব বালককে স্কুলেব পণ্ডিত প্রতি দিন যে সকল 
কথা বলেন, তাহা সমুদঘই এই পত্রে লিখিত হইযাঁছিল। নবাঁব আসফউদ্দৌ- 
লাঁর এই সময় অন্ন ত্রিশ বসব বরঃক্রম হইয।ছিল। হেষ্টিংস্জ তাহাকে 
লিখিলেন-__“পিতা মাতার আদেশ সর্বদা পালন কবিতে হয়। আপনি স্বীয় 
জননীব আজ্ঞাবহ হইয়া! থাকিবেন। জননীর প্রতি সর্বদা যথোচিত শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি প্রদর্শন করিবেন ।” ভুর্ভুগ্ক্রমে এই সময় মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
মহাঁশষের শিশুশিক্ষা মুদ্রিত হয নাই। এই পুস্তকখানি তখন মুদ্রিত হইলে, 
ওয়ারেঞ্চ হেষ্টিসকে আর কষ্ট করিম পত্র লিখিতে হইত না। তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের প্রণীত একখান! তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা ক্রয় করিয়া নবাব আসফ 
উদ্দৌলাঁকে প্রেরণ কৰিলেই পত্র লেখার উদ্দেশ্য সপ্ুসন্ধ হইত। 


১৮. অযোধ্যারবেগম | 


অনেক পত্রাপত্রীর পর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, নবাঁৰ আঁসফউদ্দে'লা এবং 
বউবেগম এই তিন পক্ষের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল, যে, ইংরাজদিগের 
খণ পরিশোধার্থ বেগম ৫৬০০০০০ ছাঁপান্ন লক্ষ টাকা এখন আসফউদ্দৌলাকে 
প্রদীন করিবেন। আঁসফউদ্দৌল! এবং ইষ্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানী বেগমকে এই- 
রূপ একরারনাম! লিখিয়া দিবেন, যে, ভবিষ্যতে আসফউদ্দৌলা ম্বার কখনও 
বেগমের তহবিল হইতে একটী পয়সাও পাইবেন না এবং বেগমের জাঁয়গীর 
সম্বন্ধে কেনি প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। যদি আঁসফউদ্দৌল! 
ভবিষ্যতে আর কখনও বেগমের তহবিলের টাক কিন্বা বেগমের অন্ত কোন 
সম্পত্তি হরণ করিবার উদ্যোগ করেন,"তবে ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট আসফউদ্দোলার 
সে অন্যাঁয়াচরণ হইতে বেগমকে রক্ষা করিবেন । 

এই বন্দেবিস্তের পর নবাব আঁসফউদ্দৌল! এবং ইতরাজ গবর্ণমেণ্টের 
রেসিডেণ্ট ব্রিষ্টো সাহেব পৃথক পৃথক একরাঁরনামা বেগমকে লিখিয়! দিলেন। 
নবাঁব আসফউদ্দৌলার প্রদত্ত একরাবনামাঁয় লিখিত হইল বে-_ 

“আমি নবাব আসফউদ্দৌলা বাহাদুর একরার করিতেছি, আমি আমার 
মাতার নিকট হইতে পুর্বে ছাবিবশ লক্ষ টাকা খণ গ্রহণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে 
আবার তাহার নিকট হইতে ইংবাজগবর্ণমেণ্টের মারফতে আর ত্রিশ লক্ষ, 
টাকা বুঝিয়! পাইলাম । আমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার মাতার প্রতি 
আমার কোন দাবী রহিল না। আমি আর আমার মাতার তহবিল হইতে 
কখনও টাক! লইতে পারিব না। আমার মাতার জায়গীর, গঞ্জ, বাজার, বাগিচা 
এবং তাহার ফাঁয়েজীবাদের টাকশাল ইত্যাদি কোন সম্পত্তির উপর আমাৰ 
কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রাঁইল না। 

“আমার মাতা মক্কা গমনকালে তাহার এই সকল সম্পত্তি তিনি যাহাঁকে 
বিশ্বাস কণ্রন তাহারই হস্তে রাখিয়!। যাইতে পাঁরিবেন। আমি কখনও তাহাতে 
কোন আপত্তি করিতে পারিব না । তিনি মক কিন্বা স্বদেশে যেখানেই অব- 
স্থান করুন, তাহার সমুদয় জায়গীর এবং অন্ান্তি স্পত্তি তাঁহার দখলে ও শাঁস- 
নাধীনে থাকিবে। অন্ত কেহ আমার মাতাঁকে তীহাঁর এই সকল সম্পত্তি হইতে 
বেদখল করিতে উদ্ভত হইলে, আমাকে তাহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে। 
আমার মাতার বিশ্বস্ত ভৃত্য জহরাঁলি ধা, বহরালি ধাঁ, নিমাৎ ধাঁ, সেগুণালি ধা 
এবং দারাবালিখীর উপর,কিম্বা অন্ঠান্ত তাবিলদারিণীদিগের উপর আমি কখনও 
কোন প্রকার অগ্ঠায়াচরণ কিন্বা অত্যাচার করিব না। ইহাদের কাহাকেও 


দ্বিতীয় খণ্ড । ১৮৯ 


কখনও কোন কষ্ট প্রদান করিব ন!। ইহাঁদিগের শাসন ও রক্ষাণেব ভার আমার 
মাতার হন্তেই থাঁকিবেক। তিনিই কেবল তীহাঁর সমুদয় দাঁস দাসী এবংতাহার 
বিবিধ সম্পত্তির উপর আধিপত্য করিবেন। 

“স্বয়ং খোদা এবং তাঁহার নবী, পয়গম্বর এবং দ্বাদশ ইমাম ও চতুর্দশ মন্থ- 
মকে সাক্ষা&$ জানিয়। এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, উপরের লিখিত একবার 
পাঁলন করিব, এবং ভবিষ্যতে আমার মাতার নিকট আমি আর কখনও অর্থের 
প্রার্থনা করিব না এবং তাহার.নিকট হইতে আর কখনও খণ চাহিতে পারিব না । 

১৫ অক্টোবর, ১৭৭৫ । নবাব আসফউদ্দৌলা | 

ইংরাঁজ রেসিডেণ্ট ব্রিষ্টো সাহেবও বেগমকে নিম্নলিখিত একরারনামা 
লিখিয়া দিলেন্‌। 

“আমি জন ব্রিষ্টো ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানী এবং ইত্রাঁজ অধাক্ষদিগের পক্ষ 
হইতে এই কবুলনাঁম! লিখিয়। দিতেছি, যে নবাব আসফউদ্দৌল! খা বাহাছর 
হজব্বর জা্গ তাঁহার পিতৃ-ত্যজ্য-সম্পত্তি হ্ক্ূপ তাহার মাতার নিকট হইতে পূর্বে 
ছাঁব্বিশ-লক্ষ টাকা এবং অগ্য.ত্রিশ লক্ষ টাক' পাইয়া, তাহার মাতাকে ফারকুতি 
অথব! ছাড়তিনাম! লিখিয়া দিয়াছেন। ইষ্টইঙিয়া কোম্পানীর পক্ষে আমি 

»সেই ফাঁরকুতি অথবা ছাড়তিনামার সাক্ষী হইয়াছি। নবাব আসফউদ্দৌোলার 
পিতৃ-ত্যজ্য-সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহার মাতার উপর তীহার আর কোন দাবী রহিল 
না। তাহাঁর মাতার হস্তে ও দখলে এখন যে সমস্ত সম্পত্তি রহিল তৎ্সমুদয়ের 
তিনিই একমাত্র অধিকারিণী। তাহাতে অন্য কাহারও কোন দাবী করিবার 
সাধ্য থাকিবে না । তাহার মাত! স্বর্গীয় নবাব স্জউিদ্দৌলার প্রদত্ত সমুদয় 
জায়গীর আপন শাপনাঁধীনে রাখিতে পারিবেন। বেগমের এই সকল সম্পত্তির 
উপর নবাব আসফউদ্দৌলাও ভবিষ্যতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারি- 
বেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নবাব আপফউদ্দৌলার লিখিত একন্তার সকল 
প্রতিপালন সন্বন্ধে জামিন হইলেন । বেগমকে এই সকল সম্পর্তি হইতে কেহ 
বেদখল করিবার চেষ্টা করিলে ইংরাঁজেরা বেগমের সম্পত্তি রক্ষা করিবেন, 

' বেগম মক্কা! যাইবার সময় তীহার,.যাহাকে ইচ্ছা! তাহার হাতে সম্পত্তি রাখিয়া! 
যাইতে পাঁরিবেন। তৎন্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ইংরাজ 
গরবর্ণমেশ্টু এইসকল একবার প্রতিপালন সম্বন্ধে আসফউদ্দৌলার গ্রতিভূ হইলেন। 

১৫ অক্টোবর, ১৭৭৫] জন ব্রিষ্টো। 

নবাব আসফউদ্দৌলা! এবং ত্রিষ্টো সাহেব পূর্কেক্ত একরারনামা লিখিয়া 


১৮২ অযোধ্যারবেগম । 


দিলে পর বেগমের আশঙ্কা দূর হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে 
তাহার অর্থাপহরণের আর বড় সম্ভব নাই। 





দাবিংশতি অধ্যায় । 
নৃতন রাঁজধানী। 


নবাব আসফউদ্দৌলা! তীহার মাতার নিকট হইতে যে ত্রিশ 
হইলেন তাহার কিয়দংশ ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ধবাহার্থ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে 
প্রদীন করিলেন। আর বক্রী দশ বার লক্ষ টাকা পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই ব্য 
হইয়া গেল। নবাবের হাতে ঢাক। পড়িয়াছে শুনিষা অযৌধ্যাবাদী ইংরাজগণ 
ছলে বলে কৌশলে সকলেই কিছু কিছু আদার করিতে আন্ত করিলেন । 

নবাব আবার রিক্ত হস্ত হইয়া প্ড়িলেন। কিন্তু এখন আর তাহার স্বীয় 

জননীর নিকট টাঁকা চাহিবার উপায় নাই । 

এদিকে নবাব-মাতা বউবেগম সর্বদাই পুজকে বায় সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত 
অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি কাদিতে কাদিতে পুভ্রকে' 
বলিলেন-__ 

“বাছা ! তুমি এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমিই নবাব থাক) 
কিন্ত রাজকার্্য এবং আয় ব্যযের ভার তোমার ভ্রাত। সাঁদাতালির হস্তে 
অর্পণ কর ।” 

পুর্ব হইতে নবাব আসফউদ্দৌলার মাড়-শাসন অসহনীয় হইয়। উঠিয়াছিল। 
তিনি মাতৃ-শাসন এড়াইবার নিমিত্ত জননীর সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও 
করিতেন না। এখন আবার তাহার মাত সাদাতালির হস্তে রাজকার্যের 
ভার প্রদ্রানকরিতে বলিতেছেন। তিনি মাতার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ 
করিবার নিমিত্ত মার্ভুজা থার সহিত পরামর্শ কৰিষ্গা, লক্ষৌনগরে স্বীয় রাজ- 
ধানী সংস্থাপন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, 
তাহার মাত! এবং পিতামহী কখনও ফায়েজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষষৌ 
যাইতে সম্মত হইবেন না, স্ৃতরাং লক্ষৌ রাজধানী সংস্থাপন করিলে অনায়াসে 
মাঁত-শীষন হইতে অব্যাহতি পাইবেন। 

১৭৭৬ খৃঃ অবা গত হইতে না হইতেই আসফউদ্দৌলাঁর রাজধানী লক্ষৌন্গরে 


দিতীয় খণ্ড । ১৮৩ 


সংস্থাপিত হইবে বলিয়া! অবধারিত হইল। ইপ্রিনিয়ার ব্লভ্‌ মার্টিন সাহেব * 
আঁসফউদ্বৌলার রাজধানী নির্ম্মাণার্থ লক্ষৌয়ে প্রেরিত হইলেন । মার্টিন 
সাহেব ইতরাঁজ নছেন। তিনি ফরাপী জাতীয় লোক ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ- 
গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত হইয়া, ইংরাঁজ-সৈম্তদিগের সর্গে 
অযোধ্যা ঘনবস্থান করিতেন । অত্যন্ন কাল মধ্যে ইনি আপফউদ্দৌলার বিশেষ 
প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। কয়েক বৎসরে আঁসফউদ্দৌলা ইহাকে অন্যুন ত্রিশ 
লক্ষ টাঁকা প্রদান করিয়াছিলেন। তন্ন ইনি নবাবের নিকট হইতে অনেক 
জায়গীর ও জমি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাঁজদিগের স্তায় এই ব্যক্তি নীচাশয় 
এবং স্বার্থপরায়ণ ছিলেন না । অন্তান্ত ইংরাজ আপফউদ্দৌলার ঘোর অনিষ্ট 
সাধন করিয়াঁও অর্থেপার্ঞন করিত। মার্টিন সাহেব কখনও আঁপফউদ্দৌলার 
অনিষ্ট সাধন করিয়। অর্থোপার্জন করেন নাই। 

লক্ষৌনগরে রাজধানী নির্মাণ আরন্ত হইবার পর নবাব আঁদফউদ্দৌলা 
আপন স্ত্রী পুত্র এবং অমাত্যবর্গ সহ ল্মুক্ষী যাইতে উদ্ভত হইলেন। কিন্ত 
তাহার ফায়েজাবাদ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে মার্ভ,জাখার সঙ্গে তাহার 
বৈমাত্রত্রাতা সাদাঁতালির অত্যান্ত বিবাদ হইল । মৃজ! সাঁদাঁতালি খাঁর লোকের! 
'মার্তজার্থার প্রাণবিনাশ করিল এবং সাদাতালি পলায়ন পূর্বক বারাণসী 
চলিয়া! গেলেন। 

এখন আর আঁপফউদ্দোলাকে সৎপনাঁমর্শ প্রধান করিবার লোক একে- 
বারেই রহিল না । জননীর শাসন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তিনি 
লক্ষৌ চলিয়৷ গেলেন এবং তাহার সৎপরামর্শ দাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা! ইচ্ছা! পূর্বক 
বারাঁণসী নির্বাসিত হইলেন । 

নবাবের পিতামহী মতীবেগম মক্কা শরীপ যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি 
মূনে করিয়াছিলেন যে তাহার ধন সম্পত্তি এবং জাঁয়গীর আপন গ্রত্রবধূ বউ 
বেগমের হাঁতে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু লোকপরম্পরাঁয় জানিতে 
পারিলেন যে তিনি মক্কা প্বমন করিলেই তাহার সমুদয় ধন সম্পত্তি আসফ- 
উদ্দৌলার হস্তগত হইবে। সুতরাং নিজের ধন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত মক্কা 
গমনের সঙ্কল্প সম্প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। তাহার সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধে 
ইংরেজ গুবর্ণমেন্টের সঙ্গে পত্রীপত্রী চলিতে লাগিল। 
__* কলিকাতার জামার্টিনিয়ার কলেজ এবং লক্ষৌ মার্টনিয়াব কলেজ এই ক্লড, মার্টিন 
সাছেনের ত্যজ্য সম্পতি দ্বার! দংস্থাপিত হইয়াছে । 


১৮৪ অধযোধ্যারবেগম | 


মতীবেগম মক্কা গমন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলে, জগদশ্বাষেগম এবং তাঁহার 
'কন্তা কাসিমালির স্ত্রীও ফায়েজাবাদ হইতে মীরকাসিমের নিকট চলিয়। যাঁইবেন 
বলিয়া স্থির করিলেন। মীরকাপিম রাঁজ্য-শোঁকে ক্ষিপু হইলে ইহারা ছইজন 
বেরিলিতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় এক খানি ক্ষুদ্র কুটারে বাস করিতেছিলেন । 
ক্ষিপ্তাবস্থায় কাসিমালি সর্বদাই আপন স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ীর প্রাণব্ধ করিবার 
চেষ্টা করিতেন। স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ী নিকটে থাকিলে তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা অপেক্ষা- 
কত অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া পড়িত। এই জন্য তাহার স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ী মীর- 
কাসিমের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারিতেন না । মীরকাসিমের সঙ্গে একত্রে 
পর্ণ-কুটীরে বাঁস করিয়াও ইহারা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। দৈব-ছুধিপাঁক 
নিবন্ধন সে সুখ হইতেও ইহারা বঞ্চিত হইলেন | 
কাঁসিমালির প্রতি সুজাউদ্দৌল! অন্তায়াচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, জগদস্বা 
বেগম এবং কাসিমালির স্ত্রী প্রাণান্তেও ফায়েজাবাদে সুজার আতিথ্য গ্রহণে 
সন্মতা হইতেন লা। কিন্তু স্থবজউিদ্নৌলার মাতা মতীবেগম শুদ্ধ কেবল উহা 
দ্িগকে আশ্রয় প্রদান করিবার উদ্দেশে প্রতারণ করিয়া আপন গৃহে আনিয়া 
ছিলেন। তিনি ইহাঁদিগের নিকট বলিয়াছিলেন যে স্থজার প্রতি তিনি নিজেও 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন । তিনি স্থুজার গৃহে থাকিবেন ন1) ইহাঁদিগকে সঙ্গে 
করিয়া অবিলম্বে মক্কায় চলিয়া যাইবেন। 
মতীবেগমের কথা বিশ্বাস করিয়া ইহারা ভীহার সঙ্গে ফায়েজাঁবাঁদে চলিয়া 
আঁসিলেন। মতীবেগম প্রায় ছুই তিন বৎসর ইহাঁদিগকে সঙ্গে করিয়৷ তাহার 
মতী-বাগাঁন নামক ভবনে বাঁস করিতেছিলেন। ইহারা ফায়েজাবাঁদে 
আপিয়! ছুই তিন বসবে মধ্যেও স্থজার প্রাসাদে যাইতে সম্মতা হন নাই। 
কিন্ত চারি পাঁচ বৎসর গত হইলে পর ইহার! স্জার সকল অপরাধ বিস্বৃত 
হইলেন। সুজার প্রতি আর ইহাদিগের কোন বিদ্বেষের ভাব রহিল না। 
স্ুজাও সময়ে সময়ে কাপসিমালির নিমিত্ত অনেক আক্ষেপ করিতেন। তখন 
পরস্পরের মধ্যে আবার সন্ভাবের সঞ্চার হইল একং ইহার! মতীবেগমের সঙ্গে 
সময়ে সময়ে স্থজার প্রাসাদে যাইয়া অবস্থান করিতেন। 
এখন মতীবেগমের মক্কা গমন একেবারেই স্থগিত হইল মনে করিয়া, 
জগদঘ্বা আপন কন্াসহ মীরকাসিমের নিকট ধাইবৈন বলিয়া স্থির করিলেন । 
জগদম্বাবেগমের ফায়েজাবাদ পরিত্যাগ করিবার আরও একটা কারণ ছিল। 
ফায়েজাবাদে লোক পরম্পরায় গুনিলেন আসফউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের 
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গত মে মাসে যে নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আম্ফউদ্দৌল! 
লিখিয়া দিয়াছেন যে, মীরকাপিম.কখনও তাহার রাঁজ্য মধ্যে আসিলে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ তীহাঁকে বন্দী স্বরূপ ইংবাঁজদিগেব হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই 
সকল কথা শুনিলেই জগদক্বার মনে বড়ই কষ্ট হইত, সুতরাং তিনি মতীবেগম 
এবং বউন্ত্বেগেমের নিকট ফাঁয়েজাবাদ পর্িত্যাগের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। 

মতীবেগম (এবং এখন বউবেগনও ) ইহাঁদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 
তাঁহারা কোঁন প্রকারেই উাদিগকে বিদাঁর দিতে সম্মত হইলেন নাঁ। বিশ্বে- 
যতঃ বউবেগম কাঁদিতে কাঁদিতে বপিতে জাগিপেন _ 

“মা, আমার স্বামীন মৃত্যু হইয়াছে । তৎপন্রে পুজও আমাঁকে পবিত্যাঁগ 
করিয়! গিয়াছে, এখন আপনি আমাকে একাকী ফেলিধা গেলে, আমার বড়ই 
কষ্ট হইবে। আপনি না হয় আর এক বতদপ এখানে অবস্থান ককন |” 

সহ্ৃদয়া, দয়াদ্রটিভ। জগদশ্ব! অগত্া খউব্গেমের প্রস্তাবে সন্মভা হইলেন 
এবং আগামী বৎসরের এপ্রিল মাস গ্স্যন্ত ফাঁমেজাবাদে রহিলেন। কিন্তু 
এপ্রিল মাসের শেষে শুনিতে পাউলেন বে শীলকাসিম অত্যন্ত নোঁগাক্রান্ত 
হুইয়। পড়িয়াছেন। তীহার আর দীর্ঘকন বাচিবাল আশ। নাই । 

এই সংবাঁদ শ্রবণে পতি প্রাণ কাসিমপত্রী ভতঙ্ষণৎ জননীকে সঙ্গে করিয়! 
দিল্লী যাত্রা করিণেন । ধউবেগম অনেক লোক জন এবং ধন সম্পত্তি সঙ্গে দিযা। 
ইহাদিগকে দিল্লীর নিকটবর্তী পুলব।লে প্রেবণ কবিলেন। 


৫ ১১৯ এপি আনি ছি তি শি 





ব্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ! 
এ পাপের কি আর প্রায়শ্চি্ নাই ? 


এ সংদারে কিছুই স্থায়ী নহে। সকলই অনিত্য, সকলই ক্ষণন্থাধী, শত 
বৎসর পূর্বে যে স্থান সুরষ্য হন্ম্যে এবং বিবিধ অট্রালিকায় সুশোভিত ছিল, 
যে স্থান সর্বদা লোকারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, অহণিশ যেখানে গীত বাগ্ধ এবং 
নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত, আজ সেখানে স্ত,পাকারে রাশীকৃত ইষ্টক 
পড়িয়া্রহিয়াছে। সেই স্থান শুগাঁল প্রভৃতি বন্তজন্তর আবাস স্থান হইয়া 
পড়িয়াছে। 

সরযূনদীর তীরবর্তী ফাঁষেজাবাদের রাজপ্রাস্ীদের কি এখন আর কোন্‌ 
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চিহ্ন দেখা যায়? কেহ না বলিয়া দিলে, কোথায় যে নবাবের প্রাসাদ ছিল, 
তাহা এখন আঁব অবধাঁবণ কবিবাবও সাধ্য নাই। নবাব প্রসাদেব সকল 
চিহ্নই লোপ হইয়াছে, কেবলমাত্র দক্ষিণ দ্বাবেব ভগ্মাবশিষ্ট পুরাতন প্রাচীবই 
দেখিতে পাঁওযা যাষ। 

যাঁয়েজাবাঁদেব চক্‌ বাঁজাবেব উত্তৰ দিকে যে একটা সিংহদ্বারেব ভগ্মীর- 
শেষ দেখিতে পাঁওযাঁ যাষ, তাহাই শত বৎসব পুর্বে নবাব-প্রাসাদেব দক্ষিণ 
দ্বাব ছিল। এই অত্যুচ্চ সিংহদ্াৰে তিনটা প্রবেশ পথ ব| তোবণ দ্বাব ছিল। 
দক্ষিণ সি“হদ্বাব রী উত্তব সিচছদ্বাৰ পর্যন্ত একটী সোজা বাস্তা ছিল। সে 
বাস্তা দ্বাৰা সাঁধাঁবণেব গমনাগমনেব অধিকাব ছিল না। নবাব পবিবাবেৰ 
লোক ভিন্ন অন্ত কেহ সে বাস্তায প্রবেশ কবিতে পাখিত ন।। সেই বাস্তাত 
পুব্ব পশ্চিম উভয পার্শেই অতি ডচ্চ প্রাচীব ছিল। সে প্রাচীবদ্ধষেব উত্তব 
প্রান্ত সবধুনদীবভীববন্তী উত্তব সিংহদ্বাৰেব সহিত সংলগ্র, আব্‌ দক্ষিণপ্রান্ত 
দক্ষিণ দিংহদাবেক সহিত সণ্য্ক্ত ছিল । বাসর পু্বপার্খেৰ প্রাচীবের পুব- 
দ্রিকে নবাঁবেব দববাব গৃহ, বৈঠকখাঁনা, খাঁসমহল এবং দেলখোঁসা প্রভৃতি 
ছিল। আব পশ্চিমদিকেব গ্রাচীবেব পশ্চিম পার্খে দক্ষিণ হইতে উত্তব ঘা 
পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিনটা থোর্দমহল ছিলি। 

এই দ্রইটী স্থদীঘ এবং অতুযুচ্চ প্রাচীবেব স্থানে স্বানে আবাবৰ সিশ্হদ্বাব 
রহিয়াছে । পশ্চিম পার্থে প্রাচীবেব সঙ্গে তিনটা গিংহদ্বাৰ ছিল। তাহাঁৰ 
এক একটা সি্হদ্বাবই এক একটা থোদ্দমহলেব প্রবেশ পথ । সকলেব দক্ষিণ 
দিকেব খোদ্দমহলে অযোধ্য।ব প্রথম উজীন্‌ নবাব ববহান্‌ মুলুকেব উপপত্থীগণ 
বাম কবিতেন। তাৰ পবেব খোর্দমভলে নবাব মনশুব আলির৫থা সবদব 
জঙ্গেব উপপত্রীগণ ছিলেন। একেবানে উত্তব দিকেব থোঁদ্দমহলে স্ুজাউদ্দৌলাব 
উপপত্রীগণ ততৎকালে অবস্থান কবিতেন। 

নবার আসফউদ্দৌলাব সি-হাঁসন প্রাপ্তিব পৰ ফায়েজাবাদে তাহাব খোর্দ- 
মহল নিম্মিত হয় নাই। ছুই কাবণে আসফউদ্দেলাব খোর্দমহল নির্দ্শীণেব 
প্রয়োজন হইল না। প্রথমতঃ তিনি লন্কৌ নগবে বাঁজধানী সংস্থাপনেব অভি- 
প্রায় কবিয়াছিলেন ১ দ্বিতীঘতঃ তাঁহাব উপপত্বীর সংখ্যা অধিক ছিল না। 
ভাহাব যে ছুই চাবিজন স্ত্রী ছিল, তাহাবা সকলেই ধর্শপত্বীব সায় থাসমহলে 
বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন আসফউদ্দৌলার একেবারেই উপপত়ী ছিল 
না, কোবাণ অন্গুসাবে তির্স চাবিজন মাত্র পত্রী গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
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উত্তরসিংহদ্বারের বাহিরে এক প্রশস্ত রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা একেবারে 
সরযূনদীর তীরস্থিত। উত্তরে পিংহদ্বারের সংলগ্ন পূর্বদিকে সরযৃতীরবন্তী 
প্রকাণ্ি রাস্তার দক্ষিণপণৃর্থে ধে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের ভিতরে দক্ষিণ- 
দিকেই একটী অতি স্ুরম্য হন্ধ্য ছিল। সেই হন্দ্যের নাম বেগম দেলখোসা । 
স্থজাউদ্দৌন্বা জীবিত থাকিতে কখন কখন বউবেগমের সঙ্গে একত্রে অপ- 
রাঙ্কে সরযূনদীর লহরীলীলা দর্শনার্থ এই দেলখোসায় আসিয়া বদিতেন। 
এই দ্রেলখোঁসার গবাক্ষদ্বারে বসিলে সরযূনদী দেখিতে পাওয়া যাইত। তভভতিন্ন 
নবাবের আর এক স্বতন্ত্র দেলখোসা ছিল। 
এই গৃহখানি খাসমহলের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল । খাঁসমহলের মধ্যস্থিত সুজার 
শয়ন গৃহ হইতে বরাবর ছুই তিন খানা গৃহের ছাদের উপর দিয়া এখানে 
সত্রীলোকের! অনায়াসে আসিতে পারিতেন। সুজার ঘৃত্যুর পরও সময় সময় 
বউবেগম অপরানক্ধে জগদশ্বাবেগম এবং মীরকাধিমের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়! 
এখাঁনে আপিয়। বসিতেন। 
আজ ছুই তিন দ্রিন হইল জগদন্বাবেগম কন্তাসহ পুলবলে মীরকাঁসিমের 
নিকট চলিয়! গিয়াছেন। এখন বৈশাখ মাস আরন্ত হইয়াছে । দিবসে অত্যন্ত 
*আীম্ম বোঁধ হন্ন। বউবেগম এখন ফারেজীবাদের বাজপ্রামাদে একাকিনী 
মনোছুঃখে দিন যাপন করিতেছেন। অন্ঠন্তি দিন সন্ধার কিছু পুর্বে আসিয়া 
দেলখোসাঁয় বসিতেন ; কিন্তু আজ প্রায় চারি দণ্ড বেলা থাকিতেই দেল- 
খোসায় আসিলেন। সঙ্গে যে ছুই তিন জন বাদী ছিল, তাহারা প্রকোষ্ঠান্তরে 
গিয়া! গল্প করিতে লাগিল। বেগম একাঁকিনী একটা প্রকোষ্ঠে্ জানালার 
নিকট বসিয়া সরযূনদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন । 
দেলখোঁসাঁর নিকট দিয়া সরযূনদী পশ্চিমদিক হইতে বরাঁবর পূর্বদিকে 
প্রবাহিত হইতেছে । দেলখোসা হইতে প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত রী পশ্চিম-, 
বাহিনী, পরে আবার দক্ষিণমুখী হইয়! প্রবাহিত হইয়াছে । ঠিক যেস্থান 
হইতে নদী দক্ষিণমুখী হইস্মাছে সেই স্থানকে গু্তীর্পাঁড় বলা যায়। ফায়েজা- 
বাদে দীর্ঘকাল হইতেই এইরূপ প্রবাদ শুনা ঘায় যে, দশরথ-পুল্র লক্ষণ শ্রীরাম- 
চন্ত্রকর্ভৃক বিবর্জিত হইলে পর প্রাণত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে সরযুনদীতে 
ঝাঁপ দ্বিয়াছিলেন। নদীঞ্সেতে ভাদিতে ভাসিতে যে স্থানে আসিয়! তিনি 
নদীগর্ভে নিমগ্ন হইলেন, সেই স্থানের নামই গুপ্তীরপাড় ; লক্ষণ এই স্থানে 
গুপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই গুণ্তীরপাড় নামে অভিক্তিত হইয়াছে । ফায্পেজাবাদের 


১৮৮ অধোধ্যারবেগম । 


হিন্দু মুসলমান কাহারও নিকট এই পুরাতন প্রবাদ অবিদিত নাই। বেগম 
নিজেও এই সকল প্রবাদ জানিতেন। 

বেগম পশ্চিমদিকে চাহিয়া নদীর লহরীলীলা! দেখিতেছেন। গুপ্তীরপাড়ের 
উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। নির্জনে বসিলেই নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া মনো- 
মধ্যে উদয় হইতে থাকে । গুপ্তীরপাড়ের উপর বেগমের দৃষ্টি পড়িবামাত্র রাম 
লক্ষণের কথ তাহার স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, বাম 
লক্ষণের মধ্যে কি ভাঁলবাসাই ছিল। রাম লক্ষণের বিষয় ভাবিতে ভাধিতে 
সাদাতালি এবং আসফউদ্দৌলার কথা মনে হইল । হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন_- 

“হা পরমেশ্বর মাদাতালি এবং আঁসফউদ্দৌলা যদি রাম লক্ষণের স্তাঁয় পর- 
স্পর পরস্পরকে ভানবাদিত তবে আব এ রাজ্য নষ্ট হইত না” আবার 
গুস্তীরপাড়ের উপর দৃষ্টি পড়িল। আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন__ 

“এই স্থানে লক্ষণ নদীগর্ভে নিমপ্র হইয়াছিল লক্ষণ রামকর্তৃক বিবঙ্জিত 
হইলেন বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন ।” 

এই চিন্তা বেগমের মনে উদয় হইবাঁসাত্র তাহার ছুই চক্ষু হইতে অশ্রু- 
ধার বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন-_ 

“হায়, আমার সাদাতালিও নির্বাসিত হইরাছে। হায়, কেন আমি নবা- 
বকে সাঁদাতালির হাতে বাজ্যভার অর্পণকৰ্রিতে বলিলাম না। সাদাতালি 
নবাৰ হইলে আর বাজ্যনাশের আশঙ্ষা হইত না! আসফউদ্দোল! আমার 
গর্ভে জন্মিক্াছে বলিয়াই ত নবাব তাহাকে সিংভাঁসন প্রদান করিয়াছেন । 
নহিলে আঁসফউদ্দৌলার ত আর কোন গুণই নাই 1” 

“সাদ*ভালির প্রতি আমি বিমাতাঁর আচরণ করিম্বাছি। নবাবের সন্তানগণ 
মধ্যে এক পাদাতালিই সিংহাসনের উপঘুক্ত । কিন্য আমার জন্তই সে কেবল 
সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইল। আশি বলিলে নবাব নিশ্চয়ই সাদাতালিকে 
সিংহাসন প্রদান করিতেন । হার ! জগদম্বীবেগমের স্কার় আমার মন যদি সরল 

ত, তাহার স্যার আমি যদি পক্ষপাত শূন্য হইতে পারিতাম, তবে এ রাজ্যের 
বিনাশ হইত না; নবাবের নাম, নবাবের পিতু পিতাঁমহের নাম বজায় থাকিত | 
আমার ভয়ে নবাৰ আমার সাক্ষাতে সাদাতালির শান করিতেন না) কেবল 
আসফউদ্দৌলাকেই আদর করিতেন । কিন্ত তিনি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। 
তিনি অবশ বৃুঝিতেন বে সাজা 2ণিই এক মা পিংহাননের উপধ্ক্ত 1৮ 


দ্বিতীয় খণ্ড । ১৮৯ 


এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে বেলা প্রার শেষ হইল। ক্ৃর্্য অন্ত-গ্রাস্র 
হইয়া আসিল। বেগম যে জানালার নিকট মুখ রাখিয়া! নদীর দিকে চাহি- 
য্াছিলেন, সেই জানালার দ্বারা সূর্ধ্যালোক প্রবেশ করিয়া! বেগমের মুখের 
উপর রৌদ্র পড়িল। তিনি সে প্রকোষ্ঠ হইতে উঠিয়া পূর্ববদিকের অন্ত এক 
প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন। আবার পূর্বমুখী হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহি- 
লেন। পুর্বদিকে অনেক দূরে নদীর অপর পারে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ 
রহিয়াছে । বেগমের দৃষ্টি সেই বৃক্ষের উপর পড়িল । ফায়েজাবাদের লোকেরা 
বলে শ্রীরামচন্্র বনে গমন কালে স্রযুনদী পার হইক্সা প্রথম রাত্রি সীতাসহ 
এই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন। এই বট বৃক্ষের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র পীতার 
কথা মনে হইল। সীতার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের কথ! মনে পড়িল। 
তথন তিনি একেবারে আত্মবিস্বতের গ্তাষ মনে মনে বলিতে লাগিলেন 7 
"কেন হিন্দুরা বলে যে সীতা বড় কষ্টে পড়িয়াছিলেন ? হিন্দু কাফের,তাই 
ওদের বুদ্ধি নাই। সীতার কোন কষ্টইু হম নাই। স্বামীর সঙ্গে বৃক্ষতল 
আশ্রয় করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ আছে ? ঘে দিন আমি বকৃ- 
সারের সংগ্রামক্ষেত্রে বাদীর বেশে নবাঁবের তান্ৃতে প্রবেশ করিলাম, সে দিন 
ব্ববাবের মুখ দেখিয়া আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল। তিনি আমাকে 
চিনিতে পারিলেন না । জহরালী তাঁহার হাতে টাকা এবং আমার পত্র প্রদান 
*করিল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া আমাকে লইম্া নিজের প্রকোষ্ঠের মধ্যে 
গেলেন। যখন আমার গল! ধরিয়া বলিলেন, “আমেতু, আমার জগ্য তুমি 
প্রাণবিসর্জন করিতে আসিয়াছ ?” তখন আমি কত আনন্দ, কত স্থুখই 
অনুভব করিয়াছিলাম। ধন, রত্ব, এশ্বর্য্য কিছুতেই ত আমাকে কথনও এত 
স্থখ প্রদান করে নাই। 
"্বকৃসারে চলিয়। যাইবাঁর সময় জহ্রালী বলিত, আমেতু, আব্র হাঁটিতে 
পারিবে না। তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে । এখন এখনে বিশ্রাম কর। 
“কিন্ত বক্সারে যাইবঠর সমর আমার ত একটু কও বোঁধ হয় নাই। 
বরং জহ্রাঁলীর উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইত। আঁমি মনে করিতাঁম জহ্‌- 
রাঁলী নিজে বিশ্রীম করিতে চাহে, মেই জন্য এইরূপ বলে। 
প্বক্মুর হইতে দেশে পর্লাইয়া আসিবার'সময়ে নবাব অত্যন্ত চিন্তাকুল 
হইয়। পড়িলেন। ইংরাজ সৈন্ঠ আমাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আগিতে লাগিল । নবাবের তখন দিবারান্জের মধ্যে নিদ্রা হইত না। 


১৯৫ অধোধ্যারবেগম । 


নবাবকে নিদ্রিত করিবার জন্য যখন বাঁদীর বেশে তাহার শধ্যাপার্খে দাঁড়াইয়া 
তাহাকে বাতাস করিতাম, তখন আমার কতই স্থুখ বোধ হইত । আমাঁর মনে 
এত সুখ, এত আনন্দের উদয় হইত, যে, সে.সময়ের আসন্নবিপদ আমাকে: 
কিঞ্চিন্সাত্রও ভীত করিতে পারিত না। |] 

“নবাব আমার সহান্ত মুখ দেখিয়া, আমার সাহস দেখিয়া, হাসিতে 
হাসিতে বলিতেন, “আমেতু, আজ হইতে আমার পোষাক তুমি ধারণ করিয়া 
নবাবী কর, আমি তোমার পোষাক পরিধান করিয়া অন্দরে থাকিব । তোমার 
বড় সাহস; কিছুতেই তোমার ভয় হয় না” । 

“আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম “এবার ফায়েজাবাদে যাইয়৷ তোমার 
সৈল্তাধ্যক্ষের পদে আমাকে নিযুক্ত করিলে ভাল হয় নাঁ?, 

“ফায়েজাবাঁদে পলাইয়া' আসিবার সময় পথে একদিনও নবাঁবের মুখে হাসি 
না দেখিয়া! আমার বড় কষ্ট হইত। সেদিন, নবাঁবকে সহাস্ত মুখে কথা বলিতে 
দেখিয়।, আঁমার কতই আনন্দ হইয়াঁছিল। তবে ত এ অযোধ্যা প্রধান বেগমের 
পন অপেক্ষাও সে হাসির মূল্য অক ছিল । এ প্রধান বেগমের পদ, এ ধন-রত্ত 
ত কখনও আমাঁকে সেই সুখ, সেই আনন্দ প্রদান করিতে পারে নাই। 

“হিন্দুগণ সত্য সত্যই কাফের। জগদশ্বীবেগম বলেন কাফেরদিগের বড় 
বুদ্ধি। কোরাণ মানে ন1, নবী মানে না, পর়গম্বরের কথ। মানে না, সে কাফে' 
রের আবার বুদ্ধি! বুদ্ধি থাকিলে সীতার বড় কষ্ট হইয়াছিল এ কথ! বলে, 
কেন? যে দিন সীতা এই বটবৃক্ষতলে স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া সমস্ত 
রাত্রি স্বামীকে বাতাঁস করিয়াছেন, সে দিন সীতার মনে বড়ই আনন্দ হইয়া- 
ছিল। ঠিক বন্সারে গিয়া আমার মনে যেবপ আনন্দ হইয়াছিল, সীতারও 
সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল । 

_... “এলাহাবাদ-সন্ধির পর যখন যুদ্ধের গোলমাল চলিয়াগেল, তখন নবাব 
আমার শয়ন প্রকোষ্ঠে আসিয়া বলিলেন_-'আমেতু” আমার ধন-রত্ব রাজপণ্ 
সকলই তোমার 1, 
“কিন্ত বক্সারে নবাবের মুখ দেখিয়া যত আনন্দ হইয়াছিল, সে ধন রত 
রাজ-পদ পাইয়া ত আমার তখন সেরূপ আনন্দ হয় নাই।” 

বেগম সরযূতীরবর্তী বটবৃক্ষের দিকে চাহিয়া এইরূপ চিস্ত! করিতেছেন । 
তাহার বাঁদীত্রয় আপিয়! প্রায় অর্ধ ঘণ্টা! কাল তাহার পশ্চাতে দীড়াইয়া 
রহিয়াছে । কিন্ত সে বিষে তাহার একেবারেই চৈতন্ত নাই। তিনি চিন্তা 
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করিতে করিতে অরশেষে দীর্ঘনিঃশ্বা পরিত্যাগ করিয়া স্পট্টাক্ষরে স্বপ্লাবস্থায় 
কথা বলিবার স্তায় বলিয়! উঠিলেন “জগদস্বাবেগমের কথা না৷ শুনিয়া! এ দুর্দশ! 
হইল। প্রাণেশ্বর! তোমারু এ রাজ্য রক্ষার আর উপায় দেখি না” এই বলিয়াঁই 
বেগম জানালার পার্শস্থিত শঘ্যার উপর অচৈতন্ত হইয়া পড়িলেন। 
বাঁদীগণ “ও আল্লা, সৌবান আল্লা একি হইল!” এই বলিয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিল। বীদীগণের চীৎকারে বেগম চৈতন্য লাভ করিয়া তাহাদিগকে 
রলিলেন, “আমার কোন অস্গুখ হয় নাই। তোরা গোলমাল করিন্‌ না।৮ 
এদ্দিকে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার কিছুক্ণাল পরেই গগনমণ্ডলে চন্দ্রমা 
সমুদিত হইল। সরযৃবক্ষে চন্দ্রীলোৌক পতিত হইবামাত্র জলরাশি যেন প্রফুল্ল 
হইয়া উঠিল। এ পর্য্যন্ত বেগম দেলখোসাব প্রকোষ্ঠ মধ্যে ছিলেন। এখন 
দেলখোঁসার বারেন্দায় বাহির হইলেন। চন্দ্রমী সংস্পর্শে সর্যু আরও মনোহর 
রূপ ধারণ করিয়াছে । চন্দ্রমার সঙ্গে সবযূ খেল! করিতেছে দেখিয়। বেগমের 
হৃদয়ও এখন একটু প্রফুল্ল হইল। কিন্তু রাজ্যবিনাশের চিন্তা কিছুতেই তাহার 
মন হইতে বিদুরিত হইল ন]। 
ছুই চ'ঠরি দও রাত্রি হইলে পর, বেগম বীদীত্রয়ের সঙ্গে ছাদের উপরের 
ব্রান্তা দিম খাসমহণলে শয়ন প্রকোন্ঠে প্রবেশ করিলেন" যে প্রকোষ্ঠে হাঁফেজ- 
নন্দিনী আত্মহত্যা কবিয়াছিলেন, সেইটাই স্ুজার গ্রীম্মকাঁলের শয়নপ্রকোষ্ঠ 
ছিল। বেগম স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন । সুজ ডাকিয়া না পাঠাইলে 
কোন বেগম তীহার শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইষা শযুন করিতেন না। এখন সুজার 
মৃত্যুর পর বউবেগম বরাবরই স্থজার সেই শয়নপ্রকোষ্ঠেই শয়ন করিতেন। 
কোন কোন রাত্রে ছুই এক জন বাদী বেগমের শয়নাগারে শুইয়া থাকে। 
আর যেরাত্রে বেগম শযুনাগাবে বসিধা কোবরাণ পাঠ কবেন, সেবাত্রে অন্য 
কাহাকেও প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। আজ রুনত্রে বেগম 
কোরাণ পাঠ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। সুতরাং শয়নপ্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিয়াই বাদীদিগর্রে বিদায় দিলেন ; এবং ছার রুদ্ধ করিয়া কোরাণ 
শরীপ পাঠ করিতে লাগিলেন ।, কিন্তু আজ অনেকক্ষণ দেলখোসায় বসিয়া 
নান! চিন্তা করিয়াছেন। তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছে। তিনি 
কোরাণের এক সুর পাঠ কথ্ধিয়াই শয়ন করিলেন এবং অতান্নকাল মধ্যেই 
নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। 
শয়ন প্রকোষ্টের জানাল খুলিয়া বেগম নিদ্রা যাই- 
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তেছেন। গ্রীগ্মীতিশয় নিবন্ধন রাত্রে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রায়ই আলে! রাখিতেন 
না। তীহাঁব শয়ন কবিবাব পুর্বে গৃহেব সমুদয় আলো! নির্বাপিত হইত । গ্রথম 
বাত্রে জ্যোৎস্না ছিল। জানালাব মধ্য দিখা চক্রালোক প্রবেশ কবিয়া গৃহ 
আলোকিত কবিষাছিল। কিন্তু বাত্রি ই প্রহবেব পুর্বেই চন্ত্রমা অনৃষ্ত হইল। 
জগন্মগুল ঘোৰ অন্ধকাঁবে সমীবৃত হইযা পড়িল। বেগমেব শয়ন প্রকোষ্ঠ 
একেবাবে অন্ধকাঁবে পবিপুর্ণ হইল। 

এই গভীব বাঁত্রে সমুদষ বিশ্বরঙ্গাণ্ড নিস্তব্ধ হইযাঁছে। জন প্রাণীব শব্ধ 
নাই। শযন কবিবাব অব্যবহিত পুর্ধে হাষেজনন্দিনীব মৃত্যু ঘটনা বেগমেব 
স্বৃতিপথাবঢ হইযাছিল। তত্সঙ্গে সঙ্গে আবাব জগদশ্বাবেগমেব নিদাঁকণ 
বাঁকযও স্মবণ হইবাঁছিল। জগদন্বাবেগম বলিযাঁছিলেন, নিবপবাঁধী হাফেজ 
কুমাবীৰ শোৌঁণিত হইতে দাঁবাগ্নি সমুত্পন্ন হইযা সমুদয অযোধ্যাকে ছাবখাঁব 
কবিবে। এই সকল কথা চিন্তা করিতে কবিতেই বেগম নি্রিত হইধা পিয়া 
ছিলেন। বাজি দুই প্রহবেব সম্য নিপ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে লাগি- 
লেন-_-যেন সমুদয গুঁত অগ্নিমম হইযা৷ পড়িবাছে। শক্সনপ্রকোষ্ঠেব সর্বত্রই 
আগুণ জলিতেছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন । চীতৎকাঁৰ কবিষা পার্শস্থিত 
প্রকোষ্ঠে শযাঁনা বাদীদিগকে ডাঁকিবেন বলিঘা মনে কবিলেন। কিন্তু সুখ 
হইতে শব্দ বাহিব হইল নাঁ। স্বপ্রাবেশে তীহাব সর্বশবীব কাপিতে লাগিল। 
দেখিতে দেখিতে পেই প্রজ্জলিত অগ্নিবাঁশিব মধ্য হইতে শুভ্র বসন পবিছিত। 
ণকটী পবমাসুন্দবী, অপবূপ লাবণ্যমদ্ী ঘবতী বাঁহিব হইয় ধীবে ঘবীবে বেগমের 
শয্যাপার্থে আসিয়া দীভাইলেন। ইহাৰ আকৃতি ঠিক হাঁধেজনন্দিনীব ন্তাঁয়। 
“বিনাঁশ”__ পবিনাঁশি” শই শব্দ ব্মণীব মুখ কমল হইতে নির্গত হইবামাত্র 
তিনি অন্তহিত হইলেন। 

«“বিলখশ” এই কথা শুনিষাই বেগম ভধে কাপিতে লাঁগিলেন। অকন্মাৎ 
বাহিবে মেঘেব গর্জন শুনিতে পাইলেন । প্রবল বঞ্াবাত উপস্থিত হইল। 
প্রকোষ্ঠেব জানালা সকল বাঁতাঁসে সঞ্চালিত হ্ইবাঁমাত্র ঠং ঠং ঠুন্‌ ঠাস্‌ শব্দ 
হইতে লাগিল। বেগম জাগ্রত হইলেন। চক্ষু উন্মীলন কবি্না দেখেন 
যে বাতিবে ঝড বুষ্টি হইতেছে, কিন্তু গ্রকোষ্ঠ মধ্যে কিছুই নাই। বেগম 
গাত্রোথাঁন কবিলেন। প্রকোষ্ঠেব দবজ! খুলিযা বাঁদীদিগকে ডাকাত লাঁগি- 
লেন। বাঁদীগণ জাগ্রত হইয়া প্রদীপ জালিল। বেগমেব শিয়বে স্বর্ণথচিত 
মকমলেব বস্ত্রে বান্ধা একখানি কোঁবাঁণ বহিয়াছে। বেগম আবাব কোরাণ 
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পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন । কোরাণ শবীপ খুলিবামীত্র সুরা যুনেন হাতে 
পড়িল। বেগম সুবা মুনেন ধীরে ধীবে এইরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন-__ 
“পরাক্রমশালী জ্ঞানময় ঈশ্বব হইতে এই পুস্তক আসিয়াছে। তিনি পাপ 
ক্ষমাকারী, অনুতাপ গ্রহণকাবা, কঠিন পাস্তিদাতা এবং মহিমাথিত। তিনি 
ভিন্ন আর কক উপাস্ত নাই। তাহান দিকে পুনর্গমন করিতে তইবে। ধর্ম 
দড্রোহিগণ ব্যতীত অন্ত কেহ ঈশ্ববে নিদশন সকশ সন্ধে বিবাদ কবে না| 
সুরা মুনেনের এই কষেকটী কথা নেগম একবাব, ছুইবান,তিনবাব, চাবি 
বারপাঠ করিলেন। আঁবাঁৰ দেই এক কথ।ই পুনর্ধাৰ পাঠ কবিতে লাগিলেন। 
কিছু কাল পবে কোনাণ খনি অত্যান্ত যব এব" ভক্তি সহ্তি সেই স্বর্ণথচিত 
মকমলেব বন্ধ দ্বাবা বান্ধিনেন। শাহি অবসান হইবাৰ এখনও অনেক 
বিলম্ব আছে। বেগম কোবানণ খানি আনা শিধলে াখিনা নিডা মাইবাৰ 
নিমিত্ত শঘন করিলেন! এবান জান হণ জানো নিশাণ কবিলেন না। 
প্রকোষ্ট মধ্যে গ্রদীপ জণিভে লাশিণ ৬ শান কবিধা অনেকক্ষণ পর্যান্ত 
বেগমেব নিদ্রা হইল না। একবান শিদা ভার্দিণ গেছে সহজে নিদ্রা হষ নাঁ। 
শান কবিয়া বেগম ভাবিতে লা ।লেশ, “ঈীখব পাঁপক্ষঘাক [বী, ঈশ্বৰ্‌ 
স্বন্থুতাপগ্রহণকাবী, কিন্য আবাল ঈশ্বব কঠিন শাস্তিদাতা। জগদশ্গাবেগম 
বলিয়াছেন, হাফেজ ননিনীব শোগিত হইতে দাবাপ্সি উৎপন্ন হইবা সমুর্ৰ 
অযোধা। ছারখার কবিবে ৷ আল স্বপ্পেও সেই প্রাস্নিত অগ্রিবাশিই দেখিলাম; 
এ সকল নিশ্চয়ই কুলক্ষণেস চিহ্ন । জানিনা কি বিপদই সমুপন্থিত হইবে। 
কিন্তু এ পাঁপেখ কি আব প্রাবৃশ্চিন্ত নাই? হাষ এপাপেব কি আব প্রারশ্চিন্ত 
নাই?প্রীয়শ্চিন্ত নাই_-এই ভাবিতে ভাবিতে বেগমেব আবাৰ নিদ্রাবেশ 
হইল। বেগম আবাব নিদ্রাভি দুভীহইঘ! পডিলেন। কিন্ধু এবাৰ শিদ্রাভিভূতা 
হইবামাত্র স্বপ্পে কি ভযঙ্কব দৃ্তই দেখিতে ন(খিলেন। আন্মহ্ন্তান্ পব 
শয়নাগারের বে স্থানে হাফেজ-নশ্দিনীব মৃতশবীব পড়িযাছিল ঠিক সেই 
স্থানে হাঁফেজ-নন্দিনীর মৃতণ্শবাঁর পড়ি বহিঘাছে। তাহার বক্ষে সেই 
বিষাক্ত ছুরিকা রহিধাছে, হাতথ্ুনি বুকেব উপব পড়িন্বা বহিষাছে, আহত 
স্থান হইতে শোণিত ভ্োত নির্গত হইযা সবধূনদীবৰ ভ্তাষ প্রশস্ত এক 
রক্তনদী &প্রবাহিত হইতেছে ।* দেখিতে দেখিতে হাফেজ-নন্দিনীব শবীর 
অদৃশ্য হইল। বেগমের শব্যা সেই শোঁণিত-নধাৰ পার্খে পড়িযা রহিযাছে। 
এক একবার নদীর ঢেউ আসিঘ1 তাহার শখ্যা স্পশ্িকরিতেছে। অযোধ্যা- 
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বাসী সহজ সহত্র প্রজার মৃতদেহ সেই রক্তনদীর শোতে পূর্বদিকে ভাসিয়া 
যাইতেছে । বৃদ্ধ খোজ জহরালী এবং বহরালী নদীতে পড়িয়া! তটে উঠিবার 
নিমিত্ত চীৎকার করিতেছে। ইংরাঁজ রেসিডেণ্ট মিডটন্‌ সাহেব, ব্রিষ্টৌ সাহেব, 
এবং আর দশ বার জন ইংরাজ যষ্টি দ্বারা ঠেলিয়! ঠেলিয়া জহরাঁলী এবং বহ- 
রালীকে নদীর মধ্যে ভাসাইয়া দিতেছে। তাহারা শতচেষ্টা কুরিয়াও তটে 
উঠিতে পারিতেছে না । 

বেগম এই ভয়ঙ্কর দৃশ্ঠ দেখিয়া স্বপ্নাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, “হাফেজ- 
নন্দিনী রক্ষা কর, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমার এই বৃদ্ধ খোজা 
হুইটার প্রাণ রক্ষা কর। ইহারা জননীর স্ঠায় বাল্যাবস্থায় আমাকে পাঁলন 
করিয়াছে ।” 

তাহার নিদ্র। ভঙ্গ হইল। তিনি শধ্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া দেখিলেন 
যে, জানাল! দিয়া ঘরের মধ্যে কুর্যযালোক প্রবেশ করিয়াছে। 

বেগম প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়] প্রথমতঃ নেমাজ করেন ; তৎপরে বিষয় 
কাঁধ্য পর্যবেক্ষণ করিতে বসেন । কিন্ত আজ নেমাজের পর আর কোন বিষয় 
কাঁধ্য দেখিতে তীহাঁর ইচ্ছ। হইল ন1। শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া, একাকিনী 
শয়নাগারে বপিয়া গত রাত্রের স্বপ্নের বিষয় চিন্তা কৰিতে লাগিলেন। অনেক- 
ক্ষণ চিন্তা করিম! তিনি মনে মনে বলিতে লাঁগিলেন__ 

“এ কি আশ্চধ্য স্বপ্রই দেখিলাম । হাঁফেজ-ননিনীর মৃত্যুর পূর্বে এবং 
পরে জগদম্বাবেগম প্রতিদিন যে সকল কথা! বলিতেন, তৎসমুদয়ই ত স্বপ্নে 
দেখিলাম। তবে তিনি যাহী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই কি কালেতে 
পুর্ণ হইবে? 

“তিনি বলিয়াছেন হাফেজ-নন্দিনীর শোণিত হইতে দীবাগ্ি প্রজ্বলিত 
হইয়া সন্ন্দয় অযোধ্যাকে ভম্মীভূত করিবে। অযোধ্যার সমুদয় প্রজাগণ বিনষ্ট 
হইবে । কিন্তু স্বপ্নেও ত প্রজাগণের মৃতদেহ ভাসিতে দেখিলাম। তখন তাহার 
কথা শুনিয়া হাঁসি পাইত। তীঁহাকেও কাঁফের বলিয়া মনে হইত। কিন্ত 
এখন দেখি, যে ক্রমে ক্রমে তাহার সকল কথাই ফলিতেছে। 
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চতুবিংশতিতম অধ্যায়। 
বঙ্গের সুবাদারের এই অবস্থা? 


জ্যৈষ্ঠ মুস। গগনমণ্ডল মেঘাবৃত হইয়! রহিয়াছে। প্রবল ঝঞ্চাবাতের 
আশঙ্কা করিয়া দিল্লীর নিকটবর্তী পুলবাল গ্রামের কষকগণ দিবাবগান হইবার 
পূর্বেই গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। একজন কৃষক নিজে একটী হু'কা হাতে 
করিয়া যাইতেছে। তাহার অগ্রে অশ্রে একটী বালক একপাঁল গরু লইয়া 
চলিতেছে । গ্রামের মধ্যে প্রব্শে করিবামাত্র বড় ঝড় বুষ্টি আন্ত হইল। 
সম্মুথে একটা পুরাতন তান্থু রহিয়াছে। তাশ্ুব স্থানে স্থানে আবরণ ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছে । এখন ইহাঁর মধ্যে আর মানুষ বাদ করিতে পারে না। বালকটী 
গোরু লইয়া তান্বুর নিকটে আসিবামাত্র পালের করেটা! গরু তাশুর অনাবৃত ' 
স্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গে]ুরু প্রবেশ করিবীমাত্র একটা বৃদ্ধা 
চীৎকার করিয়! বলিল, “আস্থুর, আস্ুর, ঘরের মধ্যে গোরু আঁপিরাছে |” 

একজন মুসলমান তখন বাহির হইতে আসিয়া গোঁরু তাঁড়াইতে তাড়াইতে 
ক্লিল,“হা৷ আল্লা । ছুনিয়ার বাদসা যে,আজ তার ঘরের মধ্যে গোঁরু ঢোকে 8, 

বৃদ্ধা রমণী এই বৃদ্ধ মুসলমানটাকে আবার কহিলেন, “আম্থুর এখানে জল 
পড়ে। দেখ ত ঘরের আর কোন স্থানে শয্য! প্রস্তুত করিতে পার কি না?” 

আস্থুর। ঘরে কি আর বিছানা আছে? যে তিন খানি গালিচা ছিল, 
তাহাঁও কাল বিক্রয় করিয়াছি । আমি নবাবকে ধরিয়! উঠাইর্তেছি, আপ- 
নার! এই বিছানাটী এদিকে সরাইয়। পাতিয়! দিন । 

বৃদ্ধা। বাঁছার এখন একটু নিদ্রা হইয়াছে । এখন টানাটানি করিতে 
গেলে নিদ্রা! ভাঙ্গিয়া যাইবে । হেকিমেরা বলিয়াছেন,অনিজ্রাতেই বাছুর রোগ 
হইয়াছে । হা! পরমেশ্বর রাজ্যশোকে চৌদ্দবংসর কাল বাছার আর নিদ্রা 
নাই। অনিদ্র! হইতেই বাছা»আ'খার ক্ষিপ্ত হইল। 

আন্মুব। এখন নবাবকে এখান হইতে না সরাইলে নবাবের গায়ে জল 
পড়িবে । বিছ্বানা ভিজিয়া যাইবে। 

আরও$একটা রমণী এই ধরশ্নশয্যার পার্খে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 
“নবাবের গায়ে জল পড়িবে না। যেস্থান দিয়া গল পড়িতেছে, আমি সে 
দিকে পিঠ দিয়! ধসিয়াছি।. আমার পুষ্ঠেই জল পক্টিতেছে ।” 


১৯৬ অধোধ্যারবেগম | 


এই শেষৌক্তা রূমণীর কথ! শুনিয়া, আন্ুরের দুই চক্ষু হইতে দর্‌ দর্‌ 
কবিয্া! জল পড়িতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল--_ 

“হা পরমেশ্বর, ছুই শত বাঁদী যাহার পরিচর্্যা্থ নিযুক্ত ছিল, আজ সেই 
বেগম নিজে আঁপন পিঠ পাতিয়! দিয়। বৃষ্টির জল হইতে স্বামীর শয্য। ঢাকিয়। 
রাখিতেছেন !” 

ইহাদিগের কথাবার্তার শব্যোপরি-শায়িত রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি 
জাগ্রত হইয়! বলিলেন, “বড় বুষ্টি হইতেছে নাঁকি ?” 

শব্য। পার্্স্থিতা বৃদ্ধা রমণী বলিলেন, “বাছা তুমি একটু নিদ্রঃ যাঁও। অনি- 
দ্রাই তোঁমার সকল অনুখের কারণ” 

রুপ্র বাক্তি বলিলেন, “মা, আর বড় বিলন্ব নাই । বোঁধ হয় আর কিছুকাল 
পরে 1চরনিদ্রা হইবে। সে এ হহতে ভার জাগিতে হইবে না 

বৃদ্ধা রমণী এবং শব্যার পার্শছিত। দ্বিতীয়া রমণী এই কথা শুনিয়া অশ্র- 
বিসঞ্ভঞন করিতে লাগিলেন। কুখ ব্ভি আপন জ্যেষ্ঠ পুক্রদ্ব্নকে নিকটে 
ডাঁকিয়া আনিতে বলিলেন । 

পাঠকগণ বোঁধ হয় সভজেই অন্মান করিভে পারিবেন যে, এই রুগ্ন 
ব্যক্তিই বঙ্গের শেব স্ুবাদাব এ্রাগাডিটতবী পুশলম।ন-কুলতিলক নবাব মীর- 
কাপিম। তাহার শবার পাশ্বস্থিতা বৃদ্ধা বমণা তাহা ব শ্বাশুড়ী জগদশ্বাবেগম। 
ইহাঁর প্রকৃত নান সাহা চ(লিমবেগম * বাণাকালের নাম মেহের উন্নিস!। 
ইনি নবাব মাহুরান জাঙ্গের বৈষাঁতর ভী ছিলেন । কিন্ত নবাব মাহুরান জাঙ্গের 
পিভ্‌ বিয়োগ হইলে পর াহীর বিমাত] কন্তাসহ নবাব আলিবদ্দির গৃহে অব- 
স্থান করিতেন। মানুবান জাঁঙ্গের বিমাঁভ। নাচবংশোছ্িবা ছিলেন বূলিয়া, 
মাহুরাঁন তাহাকে বিমাতা বলিয় স্বীকার করিতেন না। 

রুগ্রশ্য্যায় উপবিষ্ট দ্বিতীরা রমণী নবাব কাসিমালির জ্রী। ইনি এখন 
আপন পুষ্ঠ দ্বারা! বৃষ্টি জল হইতে স্বামীর শবীর ঢাকিরা রাখিরাছেন। আর 
এই বৃদ্ধ মুসলমানটীর নাম সেখ মহম্মদ আল্গা। এ ব্যক্তি কাসিমালির অত্যন্ত 








স্পা ০৯২ 








১৭৭৫ সালের ৯৪ জুলাইব নেঙ্গল কনসলটেসনে (1301704] 00195011201077, 2410) 
য.15 7775) নিখিত হইয়াছে যে সাহ। চাঁলেন বেগদের ১৭৭৫ সনের পূর্বেই মৃত্যু হইফ়।ছিল। 
কিন্তু মীরণের মাত সাহা চ।লিম্‌ বেগম যে মীরকাসিমের সঙ্গে পলায়ন করিয়ীছিলে:, তৎ্সম্বন্ধে 
অনেক প্রবাদ শুনা ষয়। বেজল কন্নন্টেননেৰ উাঁ্রখিত বিবরণ কতদুর সত্য তাহ! নিশ্চয় 
কবিয়া বল! যায় না। 


দ্বিতীয় খণ্ড । ১৯৭ 


বিশ্বস্ত ভূত্য ছিল। কাঁসিমাঁলির পলায়ন কালে ত্তাহার সঙ্গে যে কিছু ধন 
সম্পত্তি ছিল, তাহার কিয়দংশ নবাব স্জাউদ্বৌল! সৈম্তদিগের বায় নির্ধাহার্থ 
বিক্রয় কবাইস্াছিলেন। আর বক্রী সম্পত্তি বিশ্বানঘাতক ভূত্যগণ কর্তৃক 
অপহৃত হইল । শুদ্ধ কেবল সেখ মহম্মদ আসরের হাতে যে কিঞ্চিত স্বর্ণ ও 
রত্বাভরণ ছল, তদ্দারাই এই চৌদ্দবতসর কাপিমালি জীবিক1 নির্বাহ করিতে 
সমর্থ হইলেন। * 

কাসিমাণির পুত্র ছুইটী আসিফ পিতাঁৰ শয্যাপার্শে বসিল। ইহাদের 
পনের যোল বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছে। কিন্ত দর্বিদ্রতা নিবন্ধন 
শারীরিক পরিবর্ধন বয়স অনুযায়ী হয় নাই। ইহাদ্দিগকে দেখিলে তের চৌদ্দ 
বৎসরের অধিক বয়স্ক বিয়া মনে হর না। 

কাসিমালি পুল্রদ্ধধকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “বাছারা আমি চলিলাম। 
আমার মৃত্যুর পর তোমরা নজহফ্‌ খাৰ নিকট গরিন্লা বাদসাহের সৈম্দলে ' 
প্রবেশ করিবে। যদি কখনও রণকৌশড্রে পাঁলদিভী। লীভ করিরা সেনাপতির 
পদে অভিষিক্ত হইতে পার, তবে একবার পিতরাঁজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবে। 
কিন্ত বিদেশীয় লোকের সাহাঁব্যে আর কখনও রাজ্যল[ভের চেষ্টা করিবে না। 

*বিদেশীয় লোকের দাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াই ভোমাদেব পিতার এই ঢরবস্থা 
হইয়াছে ।” 

এই কথা! বলিয়াই কীসিমাঁলি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । কিছুকাল 

পরে শোকাবেগ সম্বরণ পুর্ধক আবার শ্বাশুড়ী এবং স্ত্রীকে সপ্ধোধন পূর্বক 
বলিলেন-_ 

“ক্ষিপ্তাবস্থায় তোমাঁদিগকে বড় কষ্ট প্রদান করিয়াছি। এই হতভাগ্যের 
সঙ্গে আসিয়াই এত কষ্ট পাইলে । মুখিদাবাদে থাকিলে আর তোমাদের এত 
কষ্ট হইত না। কেনই বা এ হতভাগ্যের সঙ্গে আগিলে।” 

এপর্য্যস্ত কাসিমালির স্ত্ীমৌনাবলক্বন পূর্বক কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতে-: 


পাপা? 
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১৯৮ অযোধ্যারবেগম। 


ছিলেন । অধিক কথা বলিবার অভ্যাস তাহার কখনও ছিল ন।। অবশেষে 
তিনি বাঁশপীকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ১" 

দ্জীহাপনা,তোমার সঙ্গে থাকিতে আমার নিজের কৌন কষ্টই কষ্টবলিয়া 
বোধ হয় না। কেবল তোমার কষ্ট দেখিয়াই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
তোমার এবং সস্তানদিগের কষ্ট দেখিয়াই আমার বুক ফাটিয়া যায়। পরমেশ্বর 
করুন আমি এবারেও যেন তোমার সঙ্গিনী হইতে পারি। এবারও আমাকে 
সঙ্গে করিয়া লইয়া চল। তুমি পরিত্যাগ না করিলে আমি কখনও তোমার 
সঙ্গ ছাড়া হইব না 1৮, 

এই বলিয়াই স্বামীর পদতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তাহার 
বাঁক্যাবসানে কাঁসিমালি সজল নয়নে কাঁদিতে কীর্দিতে বলিলেন-- 

"হায়, আমি কি ঘোর পাতকী। এই পতিপ্রাণা পুণ্যবতীকে গৃহ বহিষ্কৃতা 
করিয়াছিলাম। রাজ্যশোঁক আমাকে এতই মতিচ্ছন্ন করিয়াছিল 1” 
আবার শ্বীশুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন-_ 

“মা, মৃত্যুকালে আগাকে ক্ষমা কর। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। 
ধর্্াধর্শ-জ্ঞান বিবর্জিত, অর্থগৃর, প্রবঞ্চক ইংরাজ দস্থ্যদিগের সাহাব্য গ্রহণ 
করিয়া, আমি আপনার মৃত্্যুবাণ আপনিই প্রস্তত করিলাম। ইংরাজদিগকে , 
টাক। দিবার নিমিত্ত ষদি জমিদার তালুকদারদের উপর অত্যাচার করিতে ন! 
হইত, তবে আমার নিমিত্ত তাহারা সকলেই অস্ত্র ধারণ করিত । 

মৃত্যুর তিন চাবি দিন পূর্ব হইতে কাসিমালি এই প্রকার আক্ষেপ করিতে- 
ছেলেন। এই কয়েকদিন নিজেও কেবল ক্রন্দন করিলেন, শ্বাশুড়ী, স্ত্রী সন্তান্‌ 
সম্ততি এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য আন্ুর প্রভৃতিকেও কীদাইলেন। তিন চারি দিনের 
মধ্যে ইহাদের কাহারও চক্ষের জল নিবারিত হইল না। 
মৃত্যুর পর্ব দিন আর বড় কথা বলিবার সাঁধ্য রহিল না, তথাপি বেল ছুই 
প্রহর পর্য্স্ত ক্ষীণ কে অনেক কথা বার্তী বলিলেন। সে সকল আক্ষেপোক্তি 
উল্লেখ করিয়! পুস্তকের কলেবর বুদ্ধি করা নিশ্ায়ে'জন। এ অসার সংসারে 
সকলই অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী । শত শত অশ্ব গজ বাহার দ্বারে বদ্ধ থাঁকিত, 
সহশ্র সহত্র দাদ দাসী ধাহার চরণ সেবা করিত, স্থুরম্য হন্ম্য পরিপুর্ণ রাজ- 
প্রাসাদে যিনি সহত বিরাজ করিতেন, ধাহার দশনলাভার্থ দিন দিন সহস্র 
সহশ্র লোক দ্বারে দীড়াইয়৷ থাকিত, সেই বঙ্গের স্থুবাদার কাসিমালির আজ 
এই ছুরব, 





দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯১ 


বেল! অবসান হইয়া আসিল । সন্ধ্যার প্রাকালে [খীষ্টিয় 
অব্দের ১৭৭৭ সালের ৬ জুন তারিখে *%) বঙ্গের শেষ স্থবাদার 
প্রজাবৎসল প্রজার চিরমঙ্গলাকাজ্জী নবাব কাঁসিমালি খা এই 
শোক ছুঃখ পরিপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ 
করিলেন | 
পতিপ্রাণা কাঁসিমপত্রীর এমন একখানি বস্ত্র নাই, যদ্বারা স্বামীর মুত শরীর 
আবৃত করিয়! সমাধিস্থ করিবেন। প্রভৃভক্ত ভৃত্য মহম্মদ আস্ুর স্বীয় প্রভূর 
মৃতশরীর আচ্ছাদিত যে একখানি মাত্র শাল ছিল তাহাই বিক্রয় করিয়া আজ 
প্রভুর সমাধির ব্যয় নির্বাহ করিল। ধন্য এই অশিক্ষিত প্রভৃভক্ত ভূত্যকে ! 
সংসারের রাঁজপদ, ধন, রশ্ব্্য সকলই অস্থারী-_সকলই কাল সহকারে বিনষ্ট 
এবং অপহৃত হইল। কিন্তু আসরের এই প্রভৃভক্তির দৃষ্টান্ত অলস্ত অক্ষরে 
স্ব্গরীজ্যে লিখিত হইয়া রহিল। ৭ 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় । 


এ মানুষ নহে-_এ রাক্ষস । 

পাঠক, অযোধ্যার রাজধানী ফায়েজাবাঁদ হইতে লক্ষৌ স্থানান্তরিত হই- 
য়াছে। এখন আর ফাঁয়েজাবাদে কি দেখিবে। ফায়েজাবাদে পুল্রশোকে মতী 
বেগম মতী মহলে বসিয়া কাদিতেছেন। স্বামী-শোক-সন্তপু-হদয়ে পতিপ্রাণ। 
বউবেগম রাজ্যনাশের আশঙ্কা করিয়! সর্বদাই খাসমহলে নানা চিন্তা করি- 
তেছেন। এখানে এখন আর দেখিবার কিছুই নাই। 

মাতৃ-শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত হীন বুদ্ধি নবাব আসফ- 
উদ্দৌলা লক্ষৌ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন। মার্ভজা খীব্ল মৃত্যু হই-, 
যাছে। অর্থলোভী অকৃতজ্ঞ নিশ্ডেজ হায়দরবেগ খঁ! নবাবের প্রধান মন্ত্রীর পদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন । এদিকে নবাবের রাজ্যের যে কিছু রাজস্ব আঁদায় হইত, 
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তৎসমুদয়ই লক্ষৌবাসী ইংরাজদিগের ব্যয় নির্বাহীর্থ এবং সেই সকল ইংরাজ 
ও ইংরাঁজ রমণীদিগকে উপহার প্রদানার্ঘ ব্যয় হইতে লাগিল। নবাবের অন্তান্ত 
বৈশাত্র ভ্রাতা ভগ্মীর পেন্সন্‌ পর্য্যন্ত বন্দ হইরা গেল। নবাবের রাজকোষ একে- 
বারে অর্থশৃন্ত হইয়া পড়িল। এ দিকে ইংরাজ সৈন্তের ব্যয় নির্বাহার্থ নবাব 
ইষ্ট ইণ্ডিপ্সা কোম্পানীকে বে ছুই লক্ষ যাট হাজার টাঁকা মাসে মদে দিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহাও বাকী পড়িল। ১৭৭৭ সালে হেষ্টিংদ আর 
এক দল সৈন্য অযৌধ্যায় রাখিলেন। তাহার খরচও নবাবকে বহন করিতে 
হইল * | কলিকাতা কৌন্সিল সেই টাকার নিমিত্ত নবাঁবকে বারশ্বার লিখিতে 
লাগিলেন। নবাঁব দেখিলেন যে কোন ক্রমে ইংরাজদিগের দাবীকৃত টাকা 
পরিশোধ করিবার তীহাঁর সাধ্য নাই। তিনি অননোপায় হইয়া গবর্ণরজেনেরল 
ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট পর লিখিলেন _ 

“আমার কর্মচাপ্িগণ বে পত্রিমাণ বাজন্ব আদায় করিতেছে, তদ্দারা কোন 
প্রকারে ব্যয় নির্বাহ হব না। আমি আমার সমুদয় রাজ্য আপনার হাঁতে সম- 
পণ করিলাম । আপনি আপনাদের ইতরাজকন্মচাপী নিযুক্ত করিরা বদি অর্ধিক 
বাজন্ব আদার করিতে পাবেন করুন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। 
আমার সমুদয় রাঁজন্বই লক্ষৌস্থিত ইংবাজ কর্মচারীদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ খরচ, 
হইতেছে । কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবার আমার সাধ্য নাই” 

হেষ্টিংস নবাবের এই পদ্র পাইয়। মনে করিলেন ষে ইংরেজদ্দিগকে চাঁকরী 
প্রদান করিবর এই এক বিশেষ স্থযোগ উপস্থিত হইয়(ছে। কোট অব ডিরে- 
করের মেম্বরদিগের শ।লা, মাঁমা, চীচার্দিগকে চাকরী জুটাইয়া দিতে পারিলে 
ডিরেক্টরগণও তাহার উপর সন্ধষ্ট থাকিবেন। এই মনে করিয়া হেষ্টিংদ এক 
দল ইংরাজকর্্চারী অযৌধ্যাঁর প্রেরণ করিলেন । নবাঁবের পুরাতিন কর্মচারী 
সকল বরখাস্ত হইলেন। কেহ কেহ ইংরাজ কর্মচারীর অবীনে থাকিয়া কার্য 
করিতে লাগিলেন । অযোধ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজদিগের হাতে 
্ন্ত হইল। ইংরাজকর্ম্মচারিগণ রাঁজন্ব আদায় মন্বন্দে ঘোর অত্যাচার আরন্ত 
করিল। দেশের গ্রজাগণ এ অন্যাচারে আপন আপন সন্তান সন্ততি পর্য্যস্ত 
বিক্রয় করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। 

হেষ্টিংসের প্রেরিত এই ইংরাজ মহাপুরুষদিগের' মধ্যে কর্ণেল হ্যানে, নামে 
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একটা ইংরাজ ছিল। কর্ণেল হ্যানে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা 
ইম্পির আত্মীয় লোক । ইলাইজ। ইম্পি হেষ্টিংসকে ছুইবাঁর বিপদ হইতে রক্ষা 
করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমারের প্রীণদও্ করিয়! ইম্পি হেষ্টিংসের মান 
সন্ত্রম বজায় রাঁখিয়াছেন। আবার হেষ্টিংদ সাহেবের ইস্তফীপত্র সন্বন্ধীয় গোলো- 
যোগের সমমু ইম্পিই হেষ্টিংসের পক্ষাবলশ্বন করির। তাহাকে পদে বাহাল 
রাখিয়াছেন। ইলাইজা ইম্পির নিকট হেষ্টিংম চিরকৃতজ্ঞতাপাঁশে আবদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছেন। সুতরং ইম্পির একজন আঁজ্ীরের অন্নের সংস্থান করির়| ন। 
দিলে চলে না। হেষ্টিংদ ইম্পির আত্মীয় কর্ণেল হানেকে অযোধাপ প্রেরণ 
করিলেন । হ্যাঁনে সৈনিক পুকবের পদ প্রাপ্ত হইয়। অধোধ্যায় আদিল । কিন্তু 
সে পদের বেতন তত অধিক ছিল না। কর্ণেল হ্যানে অযোধ্যায় আসিয়াই 
অধোঁধ্যার অন্তর্গত গোরক্‌্পুৰ এবং বেরুচ এই দুই জেলার ইজারাদার হইল। 
এই সুই জেলার রাঁজন্ব আদায়ের ভার কর্ণেল হাানের হস্তে স্তান্ত হইল। কিন্তু 
রাজস্ব আদায় দন্বন্ধে কর্ণেল হানে বের অভ্যাঁচার কবিতে আরম্ভ কৰিল, 
তাহ! বর্ণন করিতে লেখনী অগ্রসর হয় না। ব্ঙ্গদেশের রূঙ্গপুরর, দিনাজপুর 
এবং পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায় উপলক্ষে দেবীসিংহ এবং গুড্ল্যাড্‌ সাহেব যে 
'আত্যচার করিরাঁছিল সে অত্যাচার অপেক্ষাও শতগুণে অধিকতর ভযাঁনক 
অত্যাচারানল প্রজ্জলিত হুইয়! উঠিল । 
১ সু ঁ ঈ চে ঙ্ রহ ঁ সঁ শী 

হাফেজ-নন্দিনীর শৌণিতানল প্রজ্জলিত হইয়। উঠিল। গোরকপুর এবং 
'বেরুচই সর্বাগ্রে এ শোণিতানলে দগ্ধ হইতে লাখিল। সেখানে জ্ীপুরষের 
মধ্যে এখন আর কোন বিভিন্নতা নাই। স্ত্রী পুকষ সমুদয় শরবিদ্ধ ব্যাপ্রের 
স্তাঁয় চীৎকার করিতেছে । 

নরপিশাচ রাক্ষস-প্রকৃতি কর্ণেল হ্যানে রাজস্ব আদায় উপলক্জে শত শত 
জমীদার এবং প্রজাকে লৌহ পিঞ্ুরে আবদ্ধ করিয়া বৈশাখমাসের প্রচণ্ড কূর্ষ্যো- 
সাপে বাখিয়! দিয়াছে । কর্ণেল হানের কযেদ ঘরে অনাহারে সহজ সহ 
(লোক মন্িয়া যাইতেছে, প্রহারে* চীৎকার করিতেছে। এই হতভাগ্য কারা- 
রুদ্ধ কয়েদিগণ অপেক্ষা অত্যাচারের প্রারন্তে যাহীরা সন্তানাদি বিক্রয় করিয়া 
পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পরম ভাগ্যবান বলিতে হইবে। সন্তানা'দিসহ 
এখন ত আর তাহাদিগকে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে না। 
হয়ত এখন তাহারা জঙ্গলে জঙ্গলে আপন আপন নী এন্বং অবিকীত যুস্তানাদি 
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সহ বিচরণ করিতেছে ও বন্ত ফলমূল আহার করিয়। জীবন ধারণ করিতেছে? 
মঙ্গলময় পরমেশ্বর সে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যেও অপার দয়াগুণে তাহাদের 
স্বীবন ধারণের জন্য ফলমূল সঞ্চয় করিয়া বাঁখিয়াছেন। কিন্তু এ কাঁরাকুদ্ধ 
হতভাগ্যদিগের যন্ত্রণা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের যন্ত্রণ! 
দেখিয়া, ইহাদের স্ত্রী পুত্র কন্তা সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজন যাহারা এখন 
পর্য্যস্তও কারারুদ্ধ হয় নাই সকলেই অগ্তরধারণ করিল । স্ত্রী পতির জন্, মাতা 
সন্তানের জন্, ত্্ধী ভ্রাতাঁব জন্ অস্ত্র ধারণ করিয়া! ছুরাত্মা। কর্ণেল স্থানে এবং 
তাহার সহচর ইংরাঁজদিগের শিরশ্ছেদন করিতে কৃত-সংকল্প হইল । বেরুচ এবং 
গোঁরকপুরে রাজবিদ্রেহি হইয়াছে বলিয়া ইংরাঁজগণ চীৎকার করিতে লাগিল । 

কে বলে ইহাকে রাজবিদ্রোহ? দস্্যুর হস্ত হইতে স্ত্রী আপন স্বামীকে রক্ষা 
করিবে, স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করিবে, মাতা পুত্রকে রক্ষ। করিবে, পুত্র বৃদ্ধা জন- 
নীকে রক্ষা করিবে ইহার নাম কি রাঁজবিদ্রোহ ? সিংহাসন প্রতিষ্টিত হ্ায়- 
পরায়ণ প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্র কিম্বা আকবর সদৃশ রাজার বিরুদ্ধে যে অন্ত্- 
ধারণ করে সেই কেবল রাজবিদ্রোহী। সেই কেবল দণ্ডনীয় । 

পাঠক ! তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ইহাদিগকে রাঁজবিদ্রোহী বল। কিন্তু 
কর্ণেল হাঁনের শিরশ্ছেদনাভিলাধিণী গোরকপুর ও বেরুচের এই অনাঁথা রমণী 
দ্িগকে আমি কখনও রাজবিদ্রোহিনী বলি না। ইহারা শুদ্ধ কেবল আত্ম- 
রক্ষার অধিকার সঞ্চালন করিতেছে । পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে শরীর 
রক্ষার্থে, স্বামী পুত্র রক্ষার্থে যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে--ঘে অধিকার হইতে 
মানুষকে কোন পার্থিব রাজ! বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহে, সেই অপ্থিকাঁরই সঞ্চা- 
লন করিতেছে । 

কিন্ত কি পরিতাপের বিধয়! কুল মান বিসর্জন করিয়া, এই অনাথ! 
রমণাগণ যহাদিগের নিমিত্ত আজ অস্ত্রধারণ করিয়াছে, তাহাঁদিগের অনে- 
কেরই মৃত্যু হইয়াছে । বাকীযে দেড়শত কয়েদী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে 
আঠার জনের শিরশ্ছেদন করিয়া কর্ণেল হানে এবং তাহার সহচরগণ তাহা- 
দিগের দেহ শূন্ত মস্তক কয়েকটা এই অস্ত্রধারিণী রমণীদিগের দিকে নিক্ষেপ 
করিল ।* 
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রমণী-হৃদয় বড় কোঁমল। রমণী-হৃদয় স্নেহে পরিপূর্ণ। ভারত-রমণী প্রহার 
সহ করিতে পারে, অন্ন কষ্ট সহা করিতে পারে, দারিদ্র ক্রেশ সহা করিতে 
পারে, যত প্রকার ত্যাগ,স্বীকার পৃথিবীতে আছে, সকলই তাহাদের সহ হয়) 
কিন্তু পতি পুজ্রের শোক কখনও সম্থ করিতে পাঁরে না। ভারত-রমণী যদি পতি- 
শোঁক সহ করিতে সমর্থী হইতেন তবে তিনি সহমূত। হইবেন কেন ? 
অবলার যে ছূর্বল হস্ত পতি পুত্রের উদ্ধারের আশা সবল করিয়াছিল, উত্তে- 
জিত করিয়াছিল, পতি পুন্রের দেহ শুন্য মস্তক দর্শনমাত্র সে হস্ত অবশ হইয়॥ 
পড়িল, হস্তস্থিত অস্ত্র ভূমিতলে নিপতিত হইল! পতি-পুত্রশোকে রম্ণীগণ 
ছিন্নমূল তকুর সায় ভূতলশাপ্মিনী হইলেন । কর্ণেল হ্যানে নিরপরাধী লোকের 
শিরশ্ছেদন করিয়া অগ্কার বিদ্রোহ এইরূপে নিবারণ করিল । 
কিন্ত গোরকপুর এবং বেরুচের এ আগুণ শীন্ব শরাপ্ব নির্বাণ হইল ন1। 
এ হাঁফেজ-নন্দিনীর শোণিতসম্ভৃতঅনল। সমুদয় অবোধ্যা তস্মীভূত না করিয়া 
এ অনল নির্বাণ হইবে না । ৃ 
প্রজাব্ৎসল জায়গীরদার রাজা মস্তক খা * এবং রাজ! খিহ্সিংহ কারাকুদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছেন। সহস্র সহস্র প্রজা অস্ত্র শস্ব হাতে করিয়া, কর্ণেল হানের 
'শিরশ্ছেদেন করিতে আসিয়াছেন। আবার প্রজাদিগের পশ্চাতে হস্তী-পৃ্ে 
সীতাসদূণী এক অবগঠনবতী অস্ত্র হাতে আসিতেছেন। ঠিক যেন চন্দ্রানন! 
জনকতনয়া বৈদেহী শতম্বন্ধ রাঁবণ বিনাশার্থ সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন 
করিতেছেন । 
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এ অবপ্তঠনবতী কে? *আবাঁব কি সেই বমণীশ্রেষ্ঠ ভগবতী হৈমবতী 
গিবি-নন্দিনী অস্থব বধার্থ সিংংপৃষ্ঠে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন? 

এ গিবি নন্দিনী নহেন। তিনি হইলে নিশ্চয়ই সিপ্হাবোহণে আসিতেন। 
এ অন্নপূর্ণা সদৃণী বাজ! মন্তফা খাঁব সহধন্মিনী, বেকচেব বাণী। প্রজাদিগকে 
অন্ন প্রদান না কবিষা, দবিদ্র এবং ছঃখীদিগকে অন্ন বিতবপ না কবিয়া, ইনি 
নিজে কখনও আহাঁব কবেন না। সেই জন্তই এত প্রজা আজ বাজা মস্তাফা 
খাঁব উদ্ধাবার্থ প্রাণ বিসজ্জন কবিতে আসিযাঁছে। স্বঘং বাণী তাহাদিগের 
পশ্চাতে থাকিযা, তাহাদিগকে সংগ্রামন্গেত্রে পবিচালন কবিতেছেন। 

প্রজাগণ কাবাগাবেব নিকট পৌছিবামাত্র কর্ণেল হানেব আদেশ অন্ু- 
সাবে তাহাঁব অনুচব নবপিশাচ কাঞ্তেন উইলিষাঁম বাঁজা মস্তফা খাব শিব্শ্ছে- 
দন কবিয়া ছিন্ন মস্তক ইহাদিগেব দ্রিকে নিক্ষেপ কবিল। দুবৃত্ি হানে এবং 
ছুবাস্্া উইলিযাম মনে কবিযাছিল যে পুর্রপিনেব স্তা ছিন্নমস্তক দর্শনেই 
প্রজাগণ চলিষা! যাইবে । কিন্ত ইহাতে প্রজাগণেব ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্ঞ 
লিত হইযা। উঠিল । 

“আমাদের বাজাব জন্য এ প্রাণ বিসঙ্জন কবিতে হইবে, আমাদেব রাঁণী- 
মাব জন্ত প্রাণ দিতে হইবে” এই চীতকাব শব্দে আকাশ পবিপূর্ণ হইল। 

ক্রমে ছুই তিন বতসব পর্যন্ত বেকচ এবং গোব্কপুবে প্রজাগণ অংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে প্রাণবিসঞ্জন কবিতে লাগিল, প্রাণেব আশা পবিত্যাগ করিয়া! সমরে 
প্রবেশ কবিতে লাগিল। ধন্ত বেবচেব প্রজাগণ, ধন্ত বেকচেব বাণী, স্বার্থপবত 
এবং কাপুকঘতা বিঙ্জন কিমা অত্যাচাবেব অববোঁধ কবিতে ঘাহাঁব। কৃত 
সঙ্কল্প হয, স্বর্গেব দ্বাব তাহাদিগেব নিখিক্ত চিববালই উনুক্ত বহিয়াছে। স্বর্গেক 
বাজাধিবাজ সন্তানবতসল পবম পিতা, স্নেহমধী জননী তাহাদিগেব নিমিত্ত 
আপন ক্রোড প্রসাঁৰণ কবিষ! বসিযা আছেন । 

+ গাজী মন্তাঁধা খাব স্ত্রী স্বযং প্রজাদিগকে র পামক্ষেত্রে পবিচালন করিয়াছিলেন ঝলিস্বা, 
প্রবাদ আছে! কিন্তু কতদুব সত্য ভাহা নিশ্চয কবিযা বল! যায় ন|। 


যষ্ঠবিংশতিতম অধ্যায়। 


পথভ্রান্ত পথিক । 


এ সংসারে সকলেই বড় লোকের কথা বলে, ধনী লোক দেখিলে আদর 
করে। গাব দীন দরিদ্রকে কেহ ডাকিয়াঁও জিজ্ঞাসা করে না। গরিবের 
নাম কেহ মুখেও আনে নী। গরিব এবং দীন দরিদ্রের নাম সকলে ভূলিয়া 
যায়। আমরাও এই জংসারের লোঁক। নবাব, বেগম, রাঁজ| এবং জমী- 
দারদিগের কথা বলিতে আরন্ত করিয়!, দীনছুঃখী বাণেশ্বর ভট্রাচার্যকে 
একেবারে বিশ্ৃত হইয়াছি। 

পাঠক পাঠিকাঁগণ বোধ হয় পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বাণেশ্বরের নাম্‌ 
পাঠ করিয়া বলিয়া! উঠিবেন-_-“একি অসম্তব কথা। পুর্ব বাঙ্গালার বিক্রম 
পুরের একটা ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ শতবতর,পুর্কে হাইড্রীবাদ,পুনা প্রভৃতি প্রদেশ, 
ভ্রমণ করিয়াছিল। এ কথা বে বিশ্বী করিতে পারে সে"হনুমানের যে শত 
যোজন সুদীর্ঘ লেজ ছিল তাহাঁও বিশ্বাস. করিতে পাঁরে। বিক্রমপুরের ভট্টা- 
ার্য্য ব্রাহ্মণ কীর্িনাশানদী পার হইবার সমযষেই প্রাণের ভয়ে চীংকার 
করেন। তিনি শতবৎসর পুর্বে হাইদ্রাবাদ রোহিলখণ্ড প্রস্থিতি দেশে ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন ? 

কিন্ত চিন্তাশীল পাঠক, এ সংসারের কাধ্য কলাঁপ এবং অবস্থার বিষয় 
একটু চিন্তা কর। তাহা হইলে আর বাণেশ্বরের দেশ পর্যটনের কথা তোমার 
নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। সংসারে ঘটনাআোতে ভাঁপিতে 
ভাঁমিতে ঘে কোথাঁকার লৌক কোঁথার চলিয়া বায়, তাহ! কি কেহ নির্ণক 
করিতে পারে ? বাণেশ্বর ইচ্ছ! করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, এ কথা বলিলে 
অবশ্তই অসম্ভব বোধ হইত। কিন্তু বাণেশ্বর সংসরের দুর্ঘটনার আ্রোতে 
ভাসিতেছেন। বাণেশ্বর অর্সিংহের পিতৃ । গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন 
করিতে গিয়াছিলেন। কোন ঘটনা সংযোগে তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। 
পু কন্তার শোঁকে পাগল হইয়া তিনি এখন নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন । 
ইহার পুঙ্ষে হাইদ্রাবাদ প্রতৃতি দেশ পর্যটন করা কি অসম্ভব কথা? 

পাঠকদিগের ম্মরূণ থাঁকিতে পাবে, থে, রোহিলাধুদ্ধ আরম্ত হইবাঁর পূর্বে 
বাণেশ্বর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদীয়ঞ্লইয়া রোহিলখণ্ডে গমন 
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করেন । রোহিলাযুদ্ধের সময় বাণেশ্বর রোহিলখণ্ডে ছিলেন। রোহিলাযুদ্ধে 
হাঁফেজরহমতর্খার বীরত্ব দর্শনে এবং যুদ্ধাবসাঁনে রোহিলা-রমণীদিগের ছুরবস্থা! 
দেখিয়া, বাণেশ্বরের হৃদয়স্থিত মৃতপ্রায় গুণগ্রাহিতা এবং সহান্গভূতি উদ্বেলিত, 
হইয়া উঠিল। ইহাঁতেই বাণেশ্বরের ক্গিপ্তাবস্থা দূর হইল। 

মানব মন বিবিধ যন্ত্রে গঠিত। সেই সমুদয় যন্ত্র একত্র হইয়া/ যখন কার্ধ্য 
করে তখনই মানুষ প্রকৃতিস্থ থাকে । আর অন্যান্য সমুদয় যন্ত্রের কার্য রহিত 
হইয়া, খন কেবলমাত্র ছুই একট! যন্ত্র কার্য করিতে থাকে, তখনই মানুষ 
পাগল হয়। অর্থাত একটা! প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইগ্না মানুষ যখন 
কেবল বিষয় বিশেষের দিকে ধাবিত হয়, অন্ত কোন বিষয়ে সে মনোনিবেশ 
করিতে পাঁবে না, তখন সকলেই তাহাকে পাগল বলে। সে বিষয় বিশেষের 
জন্ পাগল হইয়া পড়ে । কিন্তু একট! প্রবৃত্তির কার্য্যাধিক্য যখম অন্যান্য 
প্রবৃত্তির দ্বারা সংযত হয়, তখন আর লোৌক বিষয় বিশেষের নিমিত্ত পাগল 
হইতে পারে না, তখন সে প্রক্কৃতিস্থ 'থাঁকে। চিন্তা করিয়া দেখিলে অতি সহ- 
€জই উপলব্ধি হইবৈ, যে, এ সংসারে প্রায় সমুদয় লোকই পাগল। কৃপণ ধন 
সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত পাগল) যশোলিগ্প, শের জন্য পাগগ ; সহজ সহ 
লোক পদ প্রতৃত্বের নিমিত্ত পাগল হইয়া রহিয়াছে । তবে সংসারেব অধিকাঁং+ 
লোক যে সকল বিষয় লাভ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়া রহিয়াছে, সে বিষয় 
লাভ করিবার জন্য লৌক পাগল হইলেও তাঁহাকে কেহ পাগল বলে না। 
তাহাকে সকলেই বুদ্ধিমান বলে। কিন্তু যে বিষয়ের নিমিত্ত জন-সাধারণকে 
পাগল হইতে দেখা যায় না, তাহার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হয়, তাহাকেই 
লোকে পাগল বলে। দল ছাঁড়া হইয়া সেই কেবল ধরা! পড়ে । 

রর ০ এ নং সং সঁ না এ না মি 

বাণে্গরের অস্তরে সমুদয় মাঁনবমণ্লীর উপর একটা ঘোর বিদ্বেষের ভাঁব 
উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিদ্বেষের ভাব তাহার অন্তরস্থিত দয়া, মায়া, 
স্নেহ, সমুদক্ই বিনাশ করিয়াছিল, সুতরাং বাণেশ্বর পাগল হইয়া পড়িলেন। 
কিন্তু হাঁফেজরহমতের বীরত্ব দর্শনে বাণেশ্গরের হৃদয়স্থিত মৃতপ্রাক্স গুণ- 
গ্রাহিতা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তৎপরে যুদ্ধাবসানে রোহিলা-রমণীদিগের 
চীৎকার ও আর্তনাদ শ্রবণে বাণেশবরের হৃদয়ে আবার দয়! মায়া পুনরুজ্জীদিত 
হইল। বাণেশ্বরের মন হইতে সে বিদ্বেষের ভাব হ্বাঁস হইতে লাখ্রিক। তিনি 
ক্রমে ক্রমে প্রক্কতিস্থ হইঠেন। কখনও কখনও ইংরাঁজ দৈগ্ঠের আক্রমণ হইতে 
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কোন স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহার ইচ্ছা! হইতঃ কিন্তু তাহার 
শরীরে একেবারেই বল নাই, সুতরাং কাহারও সাহায্য করিতে পারিতেন না। 

একদিন একটা ,যোড়শবর্ষীয়। ক্ষত্রিয় কন্যাকে একটা মুসলমীন সিপাহী 
ধরিয়া লইয়া চলিল। যুবতীর বৃদ্ধ! মাতা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রনদন করিতে 
করিতে চলিলেন। বাণেশ্বর বৃদ্ধাকে এইরূপ আর্তনাদ করিতে দেখিয়া মনে 
মনে অত্যন্ত কষ্টান্থতব করিতে লাগিলেন। তিনি আর আত্মসং্ঘম করিতে 
পাঁরিলেন না, দ্রুতপদে যাইয়া সিপাহীকে আক্রমণ করিবামাত্র সিপাহী তর- 
বারি দ্বারা ত্বাহাকে আঘাত করিল । তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। 
বৃদ্ধা জননীও সিপাহী কর্তৃক আহত হইয়৷ অচৈতন্ত হইয়া পড়িলেন। সিপাহী 
যুবতীকে বলপূর্ববক ধরিয়া! লইয়া গেল। বৃদ্ধ! রমণীর গাত্রে কোন অস্ত্রাঘাত 
লাগে নাই, তিনি কিছুকাল পরে চৈতন্তলাভ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার 
কন্ঠাকে লইয়া সিপাহী চলিয় গিয়াছে, আর এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার উপকা- 
রার্থে আসিয়া অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষত্রিয় রমণীদিগের 
ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি । বুদ্ধ। রমণী মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, হীয় 
আমার উপকারার্থে সিপাহীকে আক্রমণ করিয়। এই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। 
তিনি গ্রামস্থ আর ছুই একটা স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, মৃতপ্রায় 
বাণেশ্বরকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। বাণেশ্বরের মৃত্যু হয় নাই। বৃদ্ধ 
দুই তিন মাস বাণেশ্বরের স্ব শুশ্রষা করিয়া তাহাকে পুনজ্জীবিত করিল। 
বৃদ্ধা আপন আত্মীয়ের স্তায় বাণেশ্বরের পরিচর্যা করিতে লাগিল। বাণেশ্বরের 
হৃদয়স্থিত সঙ্াঁব ইহাতে আরও উত্তেজিত হইল। তিনি আরোগ্য লাভ করি- 
রাই বুদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া তীহার কন্তার অনুসন্ধানে অষোধ্যায় চলিলেন। 
ইহারা মনে করিলেন যে সিপাহী হয় ত যুবতীর ধর্মননাশের চেষ্টা করিয়া, পরে 
ছাড়িয়া দিবে। অনেক রমণীদিগকে এই প্রকারে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এইরূপ 
চিন্তা করিয়া ইহারা ফায়েজাবাঁদে যাত্রা করিলেন। দশ বার দিনের মধ্যেই 
ফায়েজাবাদে আসিয়া প্ইছিলৈন এবং ছয় সাত মাস কাল ইহার! স্থানে স্থানে 
যুবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন অকস্মাৎ একখানি 
তগ্নগৃহের দ্বারে সেই যুবতীকে দেখিতে পাইয়া বাণেশ্বর এবং তাহার বৃদ্ধা জননী 
দৌড়িয়া তাহার নিকটে 'গেলেন। ঘুৰতী আপন জননীকে দেখিয়া যারপর- 
নাই আনন্দ লাভ করিল। কিন্ত সে কাদিতে কাদিতে বলিল, বে ক্ষত্রিয্স সিপাহী 
নরপিশাচের হস্ত হইতে তাহার ধর্ম রক্ষা কক্ষিয়াছেন, আজ ছুই দিন হইল 
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তাঁহার মৃত্যু হইয়ছে। তীহাঁর সমুদয় অর্থ সম্পত্তি তিনি মৃত্যুকালে তাহাঁকে 
দিয়া গিয়াছেন। 
কন্তার মুখে এই কথ শুনিয়। বৃদ্ধা জননীর প্রথমতঃ'সন্দেহ হুইল যে, হয় ত 
তাহার কন্ত! সিপাহীর নিকট আবত্মবিক্রয় করিয়াছে) কিন্ত প্রকৃত অবস্থা তাহা 
নহে। এ যুবতীর বিলক্ষণ ধর্মাধন্ম জ্ঞান ছিল। তিনি জননীর সনেহ দূর 
করিবার নিমিত্ত সমুদয় অবস্থা তাঁহার নিকট বলিলেন । 
যে মুসলমান সিপাহী এই যুবতীকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিন, সে বাণেশ্বরকে 
আঘাত করিবামান্র একজন ক্ষত্রিয় সিপাহী তাহাকে তিরঙ্কার করিতে লাগি- 
'লেন। পথিমধ্যে ইহাদের উভদ্বের মধ্যে অত্যন্ত বিবাঁদ উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিসব 
সিপাহী সক্রোধে মুসলমানকে এক পদাঁঘাত করিলেন। মুসলমানও তাহাকে 
আক্রমথ করিল। অবশেষে সেই ক্ষত্রিয় মুলমান সিপাহীকে প্রহার করিত্তে 
করিতে একেবারে মৃতপ্রায় করিলেন । 
মুসলমান পরাস্ত হইলে পর এই ফ্ুবতী ক্ষত্রিয় সিপাহীর পদতলে পড়িয়। 
বলিল, “বাবা তুমি আমার পিতা। আমার ধর্-রক্ষাব ভার তোমার হাতে ।» 
অনেকে মনে করেন যে সিপাহী হইলে মে ছুবুত্তি হইযা পড়ে । কিন্ত 
এটা স্পষ্ট ভ্রম। পৃথিবীর অন্তান্ত লোকের অন্তরে যন্রপ দয়া ধর্ম প্রভৃতি সদ্‌- 
গুণ রহিয়াছে, সিপাহীর মধ্যেও তৎসমুদয়ই পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর অগ্যান্ত 
লোকও যদ্রপ হাঁটে, চলে, খায়, সংগ্রামক্ষেত্র হইতে বাহির হইবাঁমাত্র সিপাঁ- 
হীর মধ্যেও সেই সকল ভাব দেখিতে পাওয়া যায় । এই ক্ষত্রিয় সিপাহী 
যুবতীর কাতিরোক্তি শ্রবণ করিবামাত্র তাহার অন্তরে দরার সার হইল। 
সিপাহী বলিলেন, “বাছা, তোমার কোনি ভয় নাই। আমি তোমাকে আপন 
কন্ঠাঁর গায় মনে করিব। আর তোমার জননীর নিকট আম কল্য অপ- 
রাহ্নে তোমঃকে পৌছাইয়! দিয়া আসিব |” কিন্তু এই সিপাহী তীবুতে 
পৌছিবামাত্র ইহাদিগের ততক্ষণাৎ তীবু ভাঙ্গিয়! বিশুলিতে যাইবার হুকুম 
হইল। সিপাহী, যুবতীকে আর তাহার জননীর। নিকট পৌছাইয়! দিক 
আসিতে সমর্থ হইল না। রাত্রে এখন যুবতীকে কোথায় রাখিয়া যাইবে । 
এ দিকে রোহিলখণ্ডের সর্বত্রই সৈন্ত বিচরণ করিতেছে । যুবতীরও একাকিনী 
আপন বাসস্থানে যাইতে সাহস হইল না। এই'স্থান হইতে বাড়ী প্রায় দশ 
ক্রোশ দূর হইবে । 
সিপাহী আর কোন উন্দীয় অবধধারণ করিতে না পারিয়া, যুবতীকে সঙ্গে 
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করিয়া বিশুলিতে চলিল। এখানে পৌছিয়! দেখিল যে নবাঁৰ পূর্বেই ফায়েজাঁ- 
বাদে রওন। হইয়াছেন। তখন ইহারাও ছুই তিন দিন পরে ফায়েজাবাদে যার 
করিল। মনে করিল যে ফায়েজাবাদে যাইয়া পরে যুবতীকে তাহার মাতার 
নিকট রাখিয়া আসিবে। কিন্তু ফায়েজাবাদে পৌছিবার কিছুকাল পরেই এই 
সিপাহী জর ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। কেপ্টনমেণ্টের প্রাক 
সকলের ব্যা্নাম হইতে লাঁগিল। সিপাহী এই যুবতীকে লইয়া বড়ই বিপদে 
পড়িল। এখন কি করিবেকিছুই ঠিক করিতে পারিল না । বিশেষতঃ সঙ্গের এ 
স্্রীলোৌকটীকে লইয়া কেপ্টনমেণ্টের মধ্যে থাকিবার বড় সুবিধা নাই । দিপাহী 
তথন নবাবের প্রাসাদ হইতে পূর্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা জনশূন্ত 
ভগ্ন গৃহের মধ্যে গিয়া এই যুবতীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
পাঠকগণের ম্মরণীর্থ বলিতেছি যে এই ভগ্ন গৃহেই অমরসিংহ এবং ছত্রপিংহ 
ফাঁয়েজাবাঁদে আসিয়া অবস্থান করিতেছিল। অমসিংহ এবং ছত্রসিংহ গৃহ 
ত্যাগ করিয়া যাইবার ছুই ভিন দিন পরে এই সিপাহী আসিয়া যুবতীর 

সহিত একত্রে এই গৃহে আশ্রয় লইলেন। 

প্রায় ুই তিন মাসের মধ্যেও সিপাহী আরোগ্যলাঁভ করিতে পারিলেন না। 
বুরং ক্রমেই তাহার রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যুবতী তাঁহাকে আপন পিতার স্তায় 
" সেবা শুক্রষা করিতে লাগিল । ইহাঁদিগের পরস্পরের মধ্যে ঠিক পিত। ও কন্ার 
সঙ্বন্ধই সংস্থাপিত হইল । বহু চেষ্টার পর ছুই মাস মধ্যে উক্ত সিপাহীর মৃত্যু হইল । 

কেণ্টনমেন্টে এই সিপাহীপন এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সিপাহীর কার্যে নিযুক্ত 
ছিল। সিপাহী মৃত্যু এক দিন পূর্কে এই যুক্তীকে আপন কৃনিষ্ঠ ভাতার 
হস্তে সমর্পণ করিয়! তাহার সমুদয় অর্থ সম্পত্তির অদ্ধীংশ এই কন্তাঁটীকে দিতে 
বলিল। যুবতী তাহার উপকারী সিপাহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে ছুই দিবস হইল 
এই গৃহেই রহিয়াছে। এই অবস্থাক্ম অকন্মাৎ তৃতীন্স দিন অপরাক্কে তাহার 
জননী এবং বাণেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। | 

মৃত সিপাহীর কনিষ্ঠ ভ্লাতী আপন ভ্রাতার প্রদত্ত সমুদস্ব টাকা এই কন্তা- 
টাকে প্রদান করিয়া, তাহাকে তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ পৃর্বক কেণ্টন- 
মেণ্টে চলিয়া গেল। | 

ঝুণেশ্বর এবং রমণীঘয়' ছুই দিন পর্যন্ত এই ভগ্ন গৃহে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। ইহারা দশ দিন একাদিক্রমে হাটিয়া এখানে আসিয়াছেন। ছুই 
তিন দিন বিশ্রাম না করিয়া! আঁর ইহাদের কোথ$ও যাইবার সাধ্য নাই। 
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হুইদিন পরে যুবতী এবং তীহার বুদ্ধ জননী পরামর্শ করিয়! স্থির করি- 

লেন যে, তাহারা আর রোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। রোহ্লথগ্জ 
একেবায়ে অরাজক হইয়! পড়িয়াছে । স্তরাং তাঁহার পরম পবিত্র তীর্ঘ স্থান 
কাশীতে গিয়া বাস করিবেন । এই যুবতীব স্বামীও রোহিলাধুদ্ধেই প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছেন। ইহার পিতা এবং ভ্রাতাদিগেরও মৃত্যু হইয়াছে। এখন আর 
সংপাঁরে ইহাদের 'কেহই নাই। হ্বুদ্ধাবসানে ইহাদের বাড়ী ঘর লুঠ হইয়াছে। 
স্তরাং কাশীতে যাইয়া বাঁধ করিরে বলিয়াই স্থির করিলেন এবং বাণেস্বর- 
'কেও ইহাদের সঙ্গে কাশীতে যাইতে অঙ্করোধ করিলেন । বাঁণেশ্বর ইহাদিগ্রকে 
অন্ততঃ কাশীপর্য্স্ত পৌছাইয়। দিতে সম্মত হইলেন। 

এই তিন দিন বাঁণেশ্বর এবং এই রমণীদ্ধয় ভগ্ন গৃহের একটী প্রকোষ্টের 
মধ্যেই বধিয়। থাকেন; ঘরের অন্ঠান্ত প্রকোষ্ঠে বড় প্রবেশ করিতেন ন1। আঙ্গ 
কাশীতে যাইবার দিন। মৃতসিপাহী তাহার জিনিষ পত্র সমুদয় যুবতীকে দিয়! 
গিয়াছেন। এই সকল জিনিষ পত্র বান্ধিবার জন্য বাণেশ্বর গৃহের এদিক্‌ ওদিক্‌ 
দুড়ী তল্লাস করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এই গৃহের পশ্চিম-বারেন্দীয় যাইয়৷ 
'দেখিলেন যে বারেন্দার প্রাচীরের স্থানে স্থানে অঙ্গার দ্বার! বাঙ্গালা অক্ষরে 
কত কি লিখিত রহিয়াছে । ী 

বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করার পর, বাণেশ্বরের চক্ষে বাঙ্গালা অক্ষর আর 
€কাথাও পড়ে নাই । উত্তর্-পশ্চিমাঞ্চলে হয় দেবনাগর, না হয় পারস্ত অক্ষর্ই 
সর্বত্র প্রচলিত। বাণেশ্বর প্রাচীরে বাঙ্গীল৷ অক্ষর দেখিয়া নিকটে যাইয়া, 
যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা! পাঠ করিতে লাগিলেন। এক স্থালে লিখিত 
বহিক়্াছে-_ 

“দুষ্ট? সীতাং পরামুষ্টাং দেবে দিব্যেন চক্ষুষা। 
_. ক্কতং কার্য্যমিতি শ্রীমান্‌ ব্যাজহার পিতামহ্‌ঃ ॥৮ 

ইহার নীচেই আবার লিখিত রহিয়াছে-_ 

“হাফেজ্বনন্দিনী সীতা__যে হাফেজনন্দিনীর ধর্ধবনষ্ট করিবে, সে নিশ্চয়ই 
মরিবে নিশ্চয়ই মরিবে) শ্বয়ংত্রঙ্গ। তাহার উদ্ধাব্ার্থ আমাকে সাহাধ্য করিবেন ৮ 

প্রাচীরের অন্ত এক পার্থে লিখিত রহিয়াছে-_ 

“দৃ্। সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্য বাধিনঃ। 
রাক্ষসাস্ত বিনাশঞ্চ প্রীর্তংবুধবা যদৃচ্ছন্ন। ॥% 
ইহার নীচে লিখিত রহিস্বাছে-_. 


দ্বিতীয় খণ্ড! হ১১ 


"জালালউদ্দীন, এবার আর তোর নিল্তাঁর নাই । হাঁফেজননিনীকে নিশ্যয়ই 
রক্ষা করিতে হইবে। তোর মৃত্যু আমার হাতে,» 

বাণেশ্বর এই সকন্ব পাঠ করিয়া একেবাৰে স্তব্ব হইয়! বসিয়! পড়িলেন। 
ভাবিতে লাগিলেন__ 

“এ কি তস্য! এই হস্তলিপি ঠিক আমার বাঁছ৷ ভূবনেশ্বরের হস্তাক্মরের 
স্লাঞ্জ বোধ হয় । আমার পুত্র এখানে কেমন করিয়া আমিবে ? তবেকি আমাৰু 
তায় কোন অভূতপূর্ব ঘটনা সংযোগে তাহারও প্রাঁণরক্ষ। হইয়াছে? যদিই বা 
প্রণরক্ষা হইয়া থাকে, তবে সে এখানে কিরূপে আসিল? পুজ্রের বিষয় 
তাঁঘিতে ভাবিতে আবার 'আমার মতিচ্ছন্ন হইল নাকি? একি স্বপ্ন? না, 
যথার্থ বিষয় দেখিতেছি |”? 

এইরুপ চিন্তাকরিয়! বাণেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আপনা আপনি 
স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উঠিলেন, 

“পরমেশ্বর, কেন তুমি সময়ে সমদুয় মনোমধ্যে আবার আশার সঞ্চার 
করিয়া, আমার শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত করিতেছ । আমার.কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
এখনও হয় নাই ?” 

» ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবাঁমাত্র বাঁণেশ্বরের পিতার বাঁক্য তাহার স্মৃতি- 
পথার্ঢ় হইল। বাঁণেশ্বর আবার ভ(বিতে লাগিলেন_- 

“আমার পিতা! ত একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি আমার পুত্রবধূর 
অঙ্গের সমুদয় সুলক্ষণ দেখিয়া! বলিয়া গিয়াছেন, ইহার গর্ডে ত্রিতৃবনবিজ্য়ী 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে । আমার পিতার কথা কি একেবারেই মিথ্য1 হইবে? 
হয় ত আমার ভুবনেশ্বর জীবিত আছে। হয়ত আমার ন্যায় তাহাকেও 
কোন লোঁক নদী হইতে উঠাইয়া থাকিবে । এ অবোধ্যায় ত কেহ বাঙ্গীলা, 
অক্ষর লিখিতে পারে না” 

বাথেশ্বর আবার সেই প্রাচীরের লিখিত, গ্লেক পাঠ করিতে ল্াগি- 
লেন! শ্লোকের নীচে ঝঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে কথা কয়েকটা ছিল, তাহ! 
বার পড়িতে লাগিলেন । * বিশেষ মনোযষোগের সহিত হস্তাক্ষর পরীক্ষ! 
করিতে লাগিলেন। স্তাক্ষর পরীক্ষাকরিয়া মনে মনে আবাঁর ভাঁবিভে 
লাগিঞান-_- | 

“এ নিশ্চয়ই আমার পুজ্ের হস্তাক্ষর। এ-প্রদেশে একে ত ৪ বাঙাল 
ভাষা প্রচলিত নাই। হাদি দুই এক জন লোক জম অল্প বাঙ্গালা .শিখিয়াও 
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ধাকে, তবে তাহাদের হস্তলিপি এই প্রকার উৎকষ্ট হইবে না| এ নিশ্চয়ই 
ভূবনেশ্বরের হস্তাঁক্ষর। 

“কিন্ত লিখিয়াছে “হাঁফেজনন্দিনী সীতা” হাঁফেতরনঙ্দিনী কে? হাঁফেজ 
মুসলমানের নাম। তবে কি আমার পুত্রের কোন মুসলমানকন্তার প্রতি 
আসক্তি হইয়াছিল? এ অতি অসম্ভব কথা। আমার ভুবনেশ্বর যোড়শ 
বৎসর বয়সের পুর্বে সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। ধর্দের প্রতি, 
শাস্ত্রের প্রতি বাছার অটল তক্তি। কোঁন মুসলমানের কন্ঠার প্রতি কখনও 
তাহার আঁদক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে । তবে ইহা আমার ভূবনেশ্বরের হস্তাক্ষর 
নহে। পুভ্রশোকে দিন দিন আমার এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইতেছে ।* 

আবার একটু চিন্তা করিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-__ 

"মুসলমানকন্তার প্রতি তাহার আসক্তি হওয়া অসম্ভব হইবে কি? তাহার এখন 
পূর্ণযৌবন কাল। যৌবন কাল বড় ভয়ানক । শাস্ত্র, ধর্শজ্ঞান, উন্মাদিকারী-রিপু. 
সকলের নিকট চিরকাল পরাজিত । হয ত আমার ভুবনেশ্বর এখন জাতি, ধর্ম, 
সকলই বিসর্জন করিয়াছে । হাপরমেশ্বর ! আমার পুভ্রের শেষে এই গতি হইজ। 
ইহা হইতে তাহার মৃত্যুই ভালছিল। একেবারে জাতি ধর্ম বিসর্জন করিয়াছে ।” 

“হা পরমেশ্বর, ইহা হইতে তাহার মৃত্যুই ভাল ছিল”-_এই চিন্তা অন্তন্দে 
উদয় হইবামাত্র বাণেশ্বরের চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অক্র নিপতিত হইল ॥ 
বারশ্বার “হা ঈশ্বর,” “হা! ঈশ্বর” এই শব তীহার মুখ হইতে স্পষ্টাক্ষব্ে, 
বাহির হইল। 

উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে “হা! ঈশ্বর ! হা ঈশ্বর !” এইকথা উচ্চারণ করিতে 
শুনিয়া, গৃহস্থিত সেই রমণীদয় তাহার নিকট আসিলেন। বৃদ্ধা রমণী জিজ্ঞাস! 
কৰিলেন--“ঠাকুর গোসাঞ্ী কি হইয়াছে ?” 

বাঁণেশ্বস মৌনাবলম্বন করিয়। রহিলেন। 

বাণেশ্বরের প্রতি বৃদ্ধা রমণীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ভাব পুর্ব হইতেই 
হইয়াছে। বৃদ্ধা কাতরে বলিতে লাগিলেন, “বাব! ৮াকুর, কি হইয়াছে বলুন । 
এখন আমি আপনার আপনলোক, আপনার কন্ঠা । আমাকে পর বলিয়া মনে 
করেন কেন ?” 

বাণেশ্বর তখন আন্মপৃবিবিক সমুদয় আত্মবিবরণ বৃদ্ধা এবং তাহার কন্তার 
নিকট বলিলেন। প্রাচীরে লিখিত শ্লোক বৃদ্ধাকে দেখাইয়া বলিলেন, “এই 
হন্তলিপি আমার পুত্রের হংাক্ষরের ভ্তার দেখা যায়» 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২১৩ 


বৃদ্ধা বলিলের্ম “তবে নিশ্চয়ই আপনার পুন্ত্র জীবিত আছেন না হক 
আমর! চারি পাঁচ মাস অপেক্ষা করিয়! কাঁশীতে যাইব। আপনি এখানে পুজের 
অনুসন্ধান করুন। আমরা এখানে আপনার সঙ্গেই থাকিব ।” 

বাণেশ্বর বলিলেন এখন আর অনুসন্ধান করিলে কি হইবে ? আমার 
পুত্র বোধ হয স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে । “হাঁফেজনন্দিনী সীতা”--জলাল" 
উদ্দীন এবার আর তোমার নিস্তার নাই” এই সকল কথা দ্বারা স্পষ্টই বোধ 
হয় যে, একটা মুসলমান-কন্তাকে লইয়। জলালউদ্দীন এবং আমার পুত্রের সঙ্গে 
বিবাদ হইতেছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে আমার পুণ্র সেই হাফেজ- 
নন্দিনীর জন্য পাঁগল হইয়াছিল।» 

বৃদ্ধা বলিল, প্যদি মুসলমান কন্তার উপরই আপনার পুল্রের আসক্তি, 
হইয়া থাকে, তবে সে জন্ঠ কেন পুক্রকে পরিত্যাগ করিবেন? আহা পুল্রকে 
কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে ? আমার তিন পুত্র যুদ্ধে মবিয়া গিয়াছে? 
(ক্রন্দন করিতে করিতে ) তাহীরা ফুসলমীন বিবাহ করিয়াও যাঁদি বাচিয 
থাকিত, আমি তাহাঁদিগের সঙ্গে থাকিতাম |” 

বৃদ্ধা পরে আবার কন্তাকে দেখাইয়। বলিল, “আমার বাছাঁকে মুসলমান 
ক্সিপাহী ধরিয়াছিল। সে নিষ্ঠুর মুসলমান যদি বলপূর্ববক আমার কন্তার ধর্ম 
ন্ট করিত, তথাপি আমি কন্তাকে পরিত্যাগ করিতাম না । আমার কন্তার কি 
দোষ হইত £ ডাকাতে ডাকাতী করিলে কে কি করিতে পারে ?” 

এ সংসারে হৃদয়ের সম্ভীবই বৌধ হয় শুভ বুদ্ধি প্রদান করে। এই অশি- 
ক্ষিতা বৃদ্ধাই আজ বাণেশ্বরকে সছপদেশ প্রদান করিতে সমর্থা হইলেন'। 
বৃদ্ধার কথ শুনিয়া বাণেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মনোমধ্যে তাহার নানা 
চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে বাণেশ্বর যেন মোহনিড্রা 
হইতে জাগ্রত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,সবুদ্ধা ঠিক 
কথাই বলিয়াছে। কেনই ব] আমি স্ত্রী, কন্তা এবং পুত্রবধূকে আত্মহত্যা 
করিতে বলিয়! পাঠাইয়াঞ্িলাম ? যে বাদীকে তাহাদিগের নিকট আত্মহত্যার 
কথ বিবার জন্ত পাঁঠাইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইয়া 
থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি ত স্বামীর আজ্ঞা 
কখনও৯ লক্ঘন করিতেন না। কেনই বা পুত্র ও জামাতাঁকে আমার সঙ্গে 
একত্রে আত্মহত্যা করিতে বপিলাম। ভূবন আমার তখন যোড়শ বৎসরের 
বালক। তুবন্রে আরকি তখন আত্মহত্যা কাঁরিতে ইচ্ছা ছিল? বাঁছ! 


৯১৪ অধোধ্যারবেগম ৷ 


'পিত্‌ গ্াজ্জ! লঙ্ঘন করিবে না ৰলিয়াই আত্মহত্যার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। 
সকলই আমার দৌষ। নিবাস পণ্ডিতের কথা মিথ্যা নহে ॥ নিজের 
পাপ না থাকিলে কেহ কষ্ট ভোগ করে না 1» 

এইরূপ চিত্তা করিতে করিতে, বাণেশ্বর উচ্চংস্বরে বলিয়া উঠিল, “আমি 
ঘোর পাপী, ঘোর নাকী, তাই এজীবন্গে এত কষ্ট পাইতেছি 1৮ 

বৃদ্ধা ক্ষত্রিয় রমণী বাণেশ্বরকে লাস্বনা করিয়া আবার বলিল, প্ঠাকুকধ 
'গোসাঞী, বাব! ঠাকুর, আজ হইতেই চলুন আমরা, তিন, ভ্রনেই এখানকা ত্র 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আপনার পুত্রের অনুসন্ধান ফরি। আঁধনি যেরূপ 
ধান্মিক, পরমেশ্বর আপনার পুক্রকে অবশ্ত আপনার ক্রোড়ে জ্মানিম্ক। দিবেন 1৮ 

বাণেশ্বর তখন আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন 

“বৃদ্ধা ভাল কথাই বলিয়াছেন। না হয় আমার পু মুসলমানের কন্তা; 
বিবাহ করিয়াছে । পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমি কখনও তাহাকে পরি" 
ত্যাগ করিব না। সে মুসলমান-কম্মাকেই আমি পুত্রবধূ বলিয়া মনে করিব ॥ 
সে মুসলমাঁন-নন্দিনীকেই আমি কন্তার ন্তায় স্নেহ করিব। আমার সকলই: 
গিয়াছে! আমার আর এখন জাত. মান কি ?” 

বুদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া প্রকান্তে বলিলেন, 

“মা, তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ। প্রাচীরেও লিখিত, রহিয়াছে, হাফেজ- 
নন্দিনী সীতা । সে মুসলমান-কন্ত। যদি সীতার স্যা় সচ্চরিত্র। হয়, তবে কে্ব 
আষি তাহাকে পুত্রবধূ বলিয়া স্নেহ করিব না? আমার পুত্রের আমি অনুসন্ধান, 
করিৰ। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাহার সঙ্গে একত্রে থাকিক॥ আমায়, 
তু আৰ স্বদেশীয় বন্ধু স্বান্ধবের সঙ্গে কখনও সম্মিলন হইবে না 1” 

এই প্রকার স্থির করিয়া, বাণেশ্বর এই বৃদ্ধা রমণী এবং তাহার কন্তাকে 
লইয়া, ভব গৃহে প্রায় ছয়মাস কাল রাসকরিতে লাগিলেন। মৃত সিপাহী, 
বৃদ্ধার কন্তাকে প্রায় পা ছয় হাজার টাক! দিয়! গিয়াছিলেন,সৃতরাং ইহাদের 
খরচ পত্রের কোন অভাব হইল না। ছয়মাস পর্যন্ত বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের 
ঘরে ঘরে এবং প্রত্যেক লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লগিলেন, "হাফেজ 
নন্দিনী কোথাক্স থাফেন, বাছা! তোমরা কেহ বলিতে পার? ভুবনেশ্বর, 
ভট্টাচার্য্য নামে কোন ব্যাক্কি এখানে কখনও ছিল'? জলালউদ্দীনরে (তোমরা, 
€রেহ চেন ?” 

ফায়েজারাদের কোন লাক এই.সকল প্রশ্নের উত্তরে কিছুই ৰন্গিতে পারিত, 
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না । জলালউদ্দীন নীমে চারি পাঁচ জন লোক ফায়েজাবাদে ছিল। তাহাদের 
ঠিকানা কোন ফোন লোক বলিবামাত্র বাণেশ্বর ক্রমে ক্রমে তিন চারি জন 
জলালউদ্দীনের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, “বাপু হাঁফেজনন্দিনী কে এবং 
তিনি কোথা আছেন বলিতে পারি ?” 

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, জলালউদ্দীন নামক মুসলমানের! হাসি 
উঠিত্-_সকলেই মনে করিত হাফেজনন্দিনী এই এক আশ্চর্য্য নাম। 

বস্ততঃ হাফেজ রহমত খা কন্যার যে কি নাম ছিল, তাহা ফাঁয়েজাবাঁদে 
কেহই জানিত না। (কোন ইতিহাসেও কখনও সে নাম উল্লিখিত হয় নাই। 
অমরসিংহ ছত্রসিংহের সঙ্গে প্রথম কথ! বলিবাঁর সময় হাফেজ রহমতরখার কন্তাকে 
হাঁফেজনন্দিনী বলিঘ্না অভিহিত করিক্লাছিলেন, দেই জন্তই এই উপশ্ডাসে 
আমর! তাহাকে হাফেজনন্দিনী নাম প্রদান করিয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
করিয়াছি । কিন্তু তাহার নাম কি ছিল, তাহা আজ পর্ধ্যস্ত কেহ জানে না। 
সন্ত্রস্ত মুসলমান মহিলাদিগের প্রক্কত নাঞ্সহজে কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। 

বাণেশ্বর ছয় মাস অনুসন্ধান করিয়াও পুজের ঠিকানা করিতে গারিলেন 
না। একদিন কেণ্টনমেণ্টের একটা ক্ষত্রিয় সিপাহীর নিকট হাফেজননািনীর 
বিনয় জিজ্ঞাসা করিধামাত্র সে বলিল, “হাফেজনন্দিনী নামে কোন স্ত্রীলোক 
নাই। কিন্তু হাফেজনন্দিনী এই কথাটা একবার আমি পূর্বেও শুনিয়াছি। 
ছত্রসিংহ দামে আমাদের রেজিমেন্টে একজন বৃদ্ধ সিপাহী ছিল। সে আর' 
নেহালসিংহেন্ন পুঅ অমরসিংহ,ইহাঁরা! ছুইজনে ফরেক্কাবাদেস নবাবের কন্তাকে 
হাঁফেজনন্দিনী বলিত। ফ্রেক্কাবাদের নবাবের স্ত্রী ও কন্যাকে ধৃত করিবার 
সময় তাহার! ছইজন আমাদের সঙ্গে ছিল। 

বাশেশ্বর জিজ্ঞাসা ফরিজেন যে সে ছত্রসিংহ কোথায় আছে? সিপাহী বলিল-- 
“এখন সে 'কোখায় আছে তাহা! বলিতে পারি না। গোরক্পুরে একদল সিপাহী 
চলিয়া গিয়াছে । তাহারা বোধ হয় মেই রেজিমেন্ট ভুক্ত হইয়াছে। তুমি 
গোরকপুরে তাহাদের অঙ্কস্ধান কর । আমি নিশ্চয়ই ইহার অধিক আর 
কিছু জানি না 1৮ 

ঘাখেশ্বর ভগ্ন হ্যা কবিস্বা, বৃদ্ধ! এবং তাহার কন্যার নিকট 
বলিলেন্খযে বৌধ হয় গৌরফৃপুরে চলিয়া গেলে আমার পুত্রের জঙ্গসন্ধান 
পাইতে পারিব। তোঁমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইতে সাহ্‌স হয় নী।, 

বৃদ্ধা বলিলেন, প্বারাঠাফুর উবে আমাদিগের ছুইজনকে আপনি কাশীতে 


২১৬ অযোধ্যারবেগম । 


রাখিয়া, একাকী গোরক্পুরে চলিয়া যাইবেন। আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার 
কেহ কোন অনিষ্ট করিবে না। কিন্ত আমার কন্তা যুবতী। তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া স্খোনে গেলেও বিপদ ঘটিতে পারে। আর এখানেও বিপদের 
আশঙ্কা রহিয়াছে। 

কিন্তু এ সংসারে মানুষের স্বার্থপরতার ন্তাঁয় শত্রু নাই। বাণেশ্বর আপন 
পুত্রের অন্বেষণে গোরক্পুর যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার 
আর ইহাদিগ্রকে কাঁশীতে পৌছাইক্»। দেওয়ার ইচ্ছা হইল না। তিনি বৃদ্ধাকে 
বলিলেন, “এখান হইতে কাশী অনেক দূর নহে। জৌনপুরের ব্রাস্তা দিয়া তিন 
চারি দিনের মধ্যেই তোমরা দুইজন কাশীতে পৌছিতে পারিবে। এরাস্তায় আজ 
কাল চোর ডাকাতের বড় ভয় নাই। আমি বিলম্ব করিয়! গোরকপুর গেলে 
হয়ত স্বে ছত্রসিংহ কোথায় চলিয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় গোরকপুব 
যাইতে আমার বিলম্ব কর! উচিত নহে ।» 

একাকিনী কন্তাকে সঙ্গে করিয়া কাঁশীতে যাইতে বৃদ্ধার মনে নানা 
বিপদাশঙ্কী হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন। বাঁণেশ্বর যখন ইহাদ্দিগকে 
কাশীতে পৌছাইয়া দিতে অসম্মত হইলেন, তখন একান্ত বাধ্য হইয়া বৃদ্ধা 
আপন কন্তাঁসহ কাশীতে চলিলেন। পথে দস্যর! বৃদ্ধার সঙ্গে যে কিছু টাঁকু! 
কড়ি ছিল, তৎসমুদয় অপহবণ করিল। বৃদ্ধ! রিক্ত হস্তে কন্তাকে লইয়। কাঁশীতে 
পৌছিলেন। এদিকে বাণেশ্বর ফাঁয়েজাবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া গোরকপুরে 
চলিয়া! গেলেন। বাণেশ্বর সক্ষে থাকিলে বুদ্ধার আর এ দুরবস্থা হইত না। 

এ সংসারে মান্ৃষ চিরান্ধ হইয়া বাস করিতেছে । হতভাগ্য বাণেশ্বর যদি 
কেবল কর্তবোর অন্থুরোধে স্বার্থপরতা! বিসর্জনপুর্ববক বৃদ্ধা রমণীকে পৌছা- 
ইয়া দিবার নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া যাইত, তবে নিশ্চয়ই স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎ হইত! অমরসিংহ কাশীতে পৌছিয়াই কাণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
এবং ভিন্ন ভিন্ন সড়কের লোকের নিকট বুদ্ধ পিতার আকৃতি বর্ণন করিয়া 
বলিয়া রাখিয়াছে, যে, এইরূপ আকৃতির লোক দেখিতে পাইলে যে আমার 
নিকট সংবাদ দিবে, আমি তাহাকে ৫০০২ ট্রাক পুরস্কার দিব। তত্িন্ন এখন 
প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালেই অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ কাশীর নানাস্থানে 
ভ্রমণ করে। তাহাঁরা মনে করে যে হয়ত কোন রীস্ত! ঘাটে বাঁণেশ্বরের সহিত 
একদিন না একদিন সাক্ষাৎ হইতে পাঁরে। কিন্ত হতভাগ্য বাঁণেশ্বরের স্ত্রী 
পুত্রের সাক্ষাত লাভ করিবার সুযোগ একেবারে নষ্ট হইল। 


দ্বিতীয় খণ্ড। ২১৭ 


পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এ সংসারে আমর! সকলেই অন্ধ:হইয়! 
পড়িয়া রহিয়াছি। কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে যে আমাদের সুখ শান্তি হইবে, 
তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই জন্ত আমর! সর্বদাই পরমেশ্বরের প্রাতি 
দোষারোপ করি। কেন পরমেশ্বর মানুষকে এইব্প টিরান্ধ করিয়া! সৃষ্টি করি- 
যাছেন? তিনি যদি পুর্ণ মঙ্গলময় হইতেন, পরম দয়াবাঁন হইতেন, তবে কি 
মান্ুঘকে এই প্রকার চিরাদ্ধ করিম! স্থষ্টি করিতেন? এই চিরান্ধতা নিবন্ধন 
সংসারে মাহৰ কেবলই ছুঃখভোগ করিতেছে । কেন তিনি বাধেশ্বর ভট্টাচা- 
ধের ছুঃথ 2 রা স্বয়ং বাঁণেশ্বরের নিকটে আপিন বলিলেন ন1, যে এই 
ব্মণীদ্বয়কে পৌছ।ইয়া দ্বার নিণিত্ত কাধাতে চলিয়া যাও, তোমার পুন কন্তার 
সঙ্গে সেখানে দা ল ? 

কিন্তু পাঠক,পরদেশখবরকে শিঙ্গুন বলিনার পুর্ধে আর একবার চিন্তা কর। 
কে বাণেশ্বরকে গোরকপুব লইয়া চণিল? কেন বাণেশ্বর আপন স্ত্রী পুক্র 
দর্শনলাভের এই স্থধোগ তইতে বঞ্চিত হইল লট স্বীকার করি পরমেশ্বর আমা- 
দিগকে চিত্রান্ করিরা সথষ্টি করিয়াছেন । আমরা এ সংসারের ঘটনার স্রোতে 
ভাসিতেছি। কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে যে স্থধ ও শান্তি হয়, ভাহা অব- 
ধাঁরণ করিবার সাধ্য আমাদের নাই। কিন্তু সেই অন্ধ ঘটনার আত বাণেশ্বরকে 
কোনদিকে লহইগ্গ। চলির।ছিল? কে আসিয়া! সে আজোতের গতি ফিরাইযা দিল? 
কে সে গতি অবরোধ করিল? 

পাঠক, ঈশ্বরকে নিষ্নুর বণিবার পুর্বে একবার বাণেশ্বরের অন্তরের ভাব 
তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। সেই অন্ধ ঘটনার শোত ভাসাইতে 
ভাগাইতে বাণেশ্বরকে কাখাধামে লইয়া চলিয়াছিল। স্বার্থপরতা এবং আত্ম- 
স্ুখচিন্তা আসিয়। সে আোতের গতি রোধ করিল। বাণেশ্বর আর পরম 
পবিত্র কাখাধামে বাইতে সমর্থ হইলেন না । স্বার্পরতার অন্থরোধে কর্তব্যের 
পথ বিসজ্জন পুর্বক তিনি বেরুচ এবং গোরক্পুরে চলিলেন। 
পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর কাহাকেও চিরাদ্ধ করিয়া! স্ষ্টি করেন নাই। 

হৃদয়স্থিত ঘোর স্বার্থপরতা মাছকে চিরান্ধ করিরা রাখিরাছে। স্বার্থপরতাই 
মাহুষকে বিনাশের দিকে পরিচালন করিতেছে । কর্তব্যজ্ঞানই মানুষের এক 
মাত্র চক্ষু কর্তব্যজ্ঞান বিবচ্ষিত হইবামাত্র মানুষ চিরান্ধ হইরাপড়ে। কর্তব্য- 
জ্ঞান বিবর্জিত বাণেশ্বর আজ পথত্রান্ত পথিক । 


স্পিড কি তান স্িস্পপালা 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় । 
অসার সংসারে প্রভুর চরণ সার। 


বৃদ্ধ বাণেশ্বর ভট্টাচার্য গোরকপুরে আসিয়া পৌছিলেন। কেণ্টনমেণ্টের 
প্রত্যেক সিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমরসিংহ এবং হাঁফেজ-নন্দিনী কোথায় 
এই প্রাশ্ন করিতে লাগিলেন। গোরকপুরের রেজিমেণ্টের একজন পিপাহীর 
সঙ্গেও তাহাদিগের পরিচয় ছিল না। কেহই তাহাদিগের কোনরূপ ঠিকানা 
বলিতে পারিল না। 
বাণেশ্বর নিরাশ হইয়া বেরুচে চলিয়া গেলেন। সেখানেও প্রত্যেক 
সিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমরসিংহ এবং হাঁফেজ-নন্দিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কিন্ত কোন অন্গসন্ধানই পাইলেন না। বাণেশ্বর অন্যুন ছুই বৎসর- 
কাল গোরকপুর এবং বেরুচের নানা স্থান পর্যাটন করিতে লাগিলেন। ছুই 
বৎসর পরে কর্ণেল হানে নূতন এক রেজিমেন্ট সহ গোরকপুরে আসিল। সেই 
নৃতন রেজিমেন্টের সিপাহীদিগের নিকট বাণেশ্বর, ছত্রসিংহ ও অমরদিংহের 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন সিপাহী বলিল, যে, ছত্র- 
সিংহ ও অমরসিংহ বোঁধ হয় এখন বিদায় লইয়া স্বদেশে গিয়াছে । তাহার! 
সত্বরই এখানে আঁসিবে। বাঁণেশ্বর ইহার কথার উপর নির্ভর করিয়া, গোরক- 
পুরে আর কিছুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এদিকে কর্ণেল হানের 
আগমনে গোরকপুরে ঘোঁর অত্যাচারানল গ্রজ্জলিত হইয়া! উঠিল। গোরক- 
পুর এবং বেরুচে কেবল হাহাকার শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। কর্ণেল 
হাঁনের অত্যাচারের বিষয় পূর্বব অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। এখানে আর সে 
সকল কথা পুনর্বধার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সে অত্যাচারের কথা 
শ্রবণ করিলে পাষাঁণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। বরম্বার পাঠক ও পাঠিকাদিগের 
সম্মুথে কর্ণেল হানের পৈশাচিক মু্তি, কাণ্তেন উইলিয়ামের বাক্ষসাক্কৃতি উপ- 
স্থিত করিলে, নিশ্চয়ই তাহাদিগের মন কলুষিত হইবে। কর্ণেল হানের 
অত্যাচারে পতিপুজ্রশোকাতুরা অবগ্ঠনবতী গোরুকপুর এবং বেরুচের ভদ্র 
মহিলাগণ পর্যন্ত অন্ত্রধীরণ করিয়াছিলেন। কাহার সাধ্য এ অত্যাচার ভাষা 
দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে পীরে? 
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বৃদ্ধ বাণেশ্বর গোরকপুর এবং বেরুচের রমণীদিগকে ঈদৃশ ভীষণ অত্যা- 
চারে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন-_ 

“এ সংসারে ত কেহই স্থুখী নহে। সকলেই অত্যাচারাঁনলে দগ্ধ হই- 
তেছে। আমার স্ত্রী, কন্ঠা এবং পুক্রবধূর প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, 
তদপেক্ষা! সহত্রগুণ অধিক অত্যাচার এ প্রদেশের সহক্র সহজ রমণী সহ্য 
করিতেছে & তবে আমি কেন আর পু্র পুত্র বলির! শোকানলে জলির! 
মরিতেছি। দূর হউক, এ অসার সংসারে একমাত্র বিভূর চরণই সার। আজ 
হইতে আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা কখনও মনে স্থান প্রদান করিব না। যে আশা- 
লতা একেবারে ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকে পুনজ্জীবিত করিবার চেষ্টা কেনই বা 
করিলাম ? যাই হরিদ্বারে। শ্রীনিবাসপণ্তিত যেপথ অবলম্বন করিয়াছেন, 
সেই পথ অবলম্বন করিব। অহ্নিশ ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিব । বৃথা এ 
সংসার । দূর হউক “এ অসার সংপারে একমাত্র বিভূর চরণই সার 1” 

"দূর হউক এ অনার সংসারে একমাত্র বিভুর চর্ণই সার” মুখে এই ধ্বনি 
করিতে করিতে, বাঁণেশ্বর হরিদ্বারে চলিলেন। বাণেশ্ববের এই এক নৃতন 
রৌগ হইল। তাহার যুখে আর কোন কথাই নাই । বাঁণেশ্বর আবার ক্ষিপ্ত- 
প্রায় হইয়া উঠিলেন। “দুর হউক এ অসাব সংসারে একমাত্র বিভুর চরণই 
সার ।” এই গান করিতে করিতে তিনি হরিদ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। 

এই অধাণয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে পাঠক ও পাহিকাঁগণেৰ কৌতুহল 
নিবারণার্থঘে সেই বৃদ্ধা ক্ষভরিয়রমণী এবং ভীহাব বিধবাওকন্তার কাণীতে যেরূপ 
ছুরবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিতেছি । 

মৃত সিপাহীর নিকট হইতে বৃদ্ধার কন্তা প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাঁকাঁর 
মোহর প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই টাকা পাইয়াছিল বলিয়াই ইহারা কাশী- 
ধামে যাইয়া বাস করিতে সাহস করিয়াছিল । নহিলে বোধ হয় ফায়েজাবাদ 
হইতে ইহারা আবার রোহিলখণ্ডে চলিয়া যাইত । ইহার! ক্ষত্রিয় রমণী। 
প্রাণান্তেও ইহার! ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না: কাশীতে পৌছিয়। নিশ্চয়ই 
ইচ্গদিগকে অনাহারে মরিতে হইত। কিন্তু অনাথার নাথ পরমেশ্বর। কত 

কৌশলে যে তিনি জীনের প্রাণরক্ষা করিতেছেন, তাহা কে বুঝিতে পারে। 
পথে দস্থার। ঈহাদিগের সমুদল্ম' অর্থ এবং নিজীস পত্র অপহরণ করিয়াছিল। 
কেবল দশ কি বারটা মাত্র এম-হর যুবতীর পরিধের বস্ত্রের অঞ্চলে বাঁধা ছিল, 
তাহ! দম্যদিগের চক্ষে গড়ে নাই । দস্ারা কত বারঞ্জসে অঞ্চল পরীক্ষা করিয়া 
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দেখিয়াছিল, কিন্ত সে মোহর কয়েকটী তাহারা দেখিতে পাম নাই। এই 
কয়েকটী মোহরই ইহাদিগের একমাত্র সম্বল রহিল। কাঁণীতে প্রা দুইবৎসর 
কাল অতি কষ্টে তদ্দার! জীবক। নির্বাহ করিতে লাগিল । ছুই তিন বৎসর পরে 
একেবারে নিরন্নাবস্থায় কীলঘাপন করিতে হইল । এক দিন অনাহারে তাহার! 
বিশবেশ্বরের মন্দিরের নিকট বৃসিয়! রোহিলাভাযাঁয় লৌকের নিকট ভিক্ষা! চাহিতে 
ছিল। অমরসিংহ সেই সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছ্িলেন । ইহা- 
দিগকে বোহিলাদেশীষ় ভাষার কথ! বলিতত শুণিয়া, তিনি ইহাদিগের সহিত 
আলাপ করিতে ইচ্ছা কলিলেন। তিনি ইহদিগকে কয়েকটা পয়সা দিলেন 
এবং ইহাঁদিগের বর্তমান ছরবস্থার কারণ জিজ্ঞানা করিলেন । বুদ্ধা অমরসিংহের 
নিকট সমূদ্য আত্মবিবব্ণ বিবৃত কবিতে লাগিলেন। আয্মবিবরণ বলিবার 
সময় তিনি বাণেশ্বরের সমুদয় কখাঁও বলিলেন। বাণেশ্বরর ফায়েজবাদের 
ভগ্ন গৃহের প্রাচীরে লিখিত বাঙ্গালা অক্ষর যে আপন পুত্রের হস্তলিপি বূলির! 
অবধারণ করিরাছিলেন, ততসমুদর়ও একে একে বিবৃত কর্দিলেন। 

বৃদ্ধার সমুদয় কথা শ্রবণে অমরসিণহের হৃদয় হর্ধ বিষাদ এবং আশ্চর্যো 
উদ্বেলিত হইতে লাগিল। বৃ! দেস্থানে বসিয়া! ইাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন 
সেইস্থান হইতে ধীরে ধীরে দই চারি পদ অগরপন্ হইলেন । মহাদেবের মন্দির 
দ্বারে আসিয়াই ভূমিতলে পড়িয়া প্রণাষ করিলেন, এবং বারশ্বার বলিতে 
লাগিলেন, “ভগবন্‌ ভূতভাবন কৈলাসপতি, তোমার মহিমা কে বুঝিতে 
পারে? ভক্তবাঞ্জা কম্সতরু, প্রভু ভোমার অপাধা কিছুই নাই ।৮ 

মন্দিরদ্বারে প্রণাম করিয়া, আবার সেই বৃদ্ধার নিকটে আপিলেন। বৃদ্ধা 
এবং তীহার কন্তাকে বলিলেন_-ম1, তোমরা আমার সঙ্গে চল । অনা! 
দরিদ্রদিগকে মহাঁরাণী গোলাপকুমারী আপন গুহে আশ্র॥ প্রদান কিতেছেন। 
তোমাদের সকল কই দুর হইয়াছে। আনি তোমাদিগকে জননীর হ্যার পরি- 
চধ্যা করিব। যে বুদ্ধ ত্রাঙ্গণ তোমাদিগের সঙ্গী ছিলেন, তিনি আমার পিতা, 
প্রীচীরে আমার হস্থাঁক্ষর দেখিয়াই আমার অনৈষণে গোরকপুর চলিয়। গিয়।- 
ছেন। আমি ভোঁমাদিগকে গৃহে রাখিরা এখনই গোরকপুব যাত্রা করিব ।” 

বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়রমণী অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। অযধরনিংহের কথা শবণ 
করিয়া এবং তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, তিনি মনে করিলেন, যে ইনি নিশ্চয়ই 
একজন সাধুপুরুব হইবেন । কিন্ত বৃদ্ধার মনে হইতে লাগিল, ঘে অমরসিংহ 
হয়ত মুসলমাঁন-কন্ত/কে নিবাহ করিয়! জািত্র্ট হইয়াছেন । এই চিন্তা বৃদ্ধার 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২২১ 


মনে উদয় হইবামাত্র তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অম্রসিংহ 
বলিলেন, “আপনাদের কোন ভয় নাই, আমর সঙ্গে চলুন। ম্হারাণী গোলাপ- 
কুমারী আপনাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবেন |» 
বৃদ্ধা বলিলেন, “গোলাপকুমারী কি আপনার সেই হাঁফেজ-নন্দি নী ?” 

অমরসিংহ তখন বৃদ্ধার মনের ভাব বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন,-“মাঁ, 
আমার পির মনে অনর্থক সন্দেহ হইয়ছে। আমি কোন মুসলমান কন্য[কে 
বিবাহ করি নাই। হাঁকফেজ-নন্দিনী আপনাদের ফরকাবার্দের নবাবের কন্তা। 
রোহিলাবুদ্ধীবানে তাহাকে এবং ত।হার জননীকে ধৃত করিয়া আনিবার 
নিমিত্ত অন্ঠান্ত সৈম্ত সহ আমিও প্রেরিত হইয়াছিলাম। নবাবের আক্রমণ 
হইতে ফরকাবাঁদের নবাবের পত্রী এবং নবাবের কন্তাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
আমি চেষ্টা করিবাছিলাম। হাফেজনন্দিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা! কখনও 
আমার মনে উদয় হয় নাই।” 

অমরসিংহ ক্রমে বৃদ্ধী এবং তাহার, কগ্তার নিকট হাফেজনন্দিনীর সমুদর 
বিবরণ বিবৃত করিলেন । বৃদ্ধা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অমরপিংহের 
সঙ্গে রাণী গোলাপকুমারীর গৃহে চলিলেন। অনাথাদিগেব আশ্ররদারিনী মহা 
রাণী গোলাপকুমারী ইহাদিগকে আশ্রর প্রদান করিলেন। 

বৃদ্ধার নিকটে অনরসিংহ আঁপন পিতার বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, 
তঙসমুদন্ধ আপন জননী, ভগ্মী, স্ত্রী, টাদকুমারী এবং রাণা গোলাপকুমানীর 
নিকট বলিলেন । অমরসিংহের জননী এখন সর্বদাই অমর্সিংহের সন্তান 
ছুইটাকে আপনার নিকটে রাখেন। তিনি পুভ্রের ঘুখে এই সকল কথা শুনিয়! 
বলিয়া উঠিলেন, আমার শ্বশুর দেবতা ছিলেন। তীহাঁর কোন কথাই নিক্ষল 
হইবে না। পৌন্রের মুখচুগ্বন করিয়া আবার বলিলেন আমার পৌন্র নিশ্চ- 
য়ই বিশ্ববিজরী হইবে । প্রায় চারি বৎসর হইল, অমরপিংহ কাশুতে সানি 
য়াছেন। তীহার একটী কন্তা এবং একটী পু জন্মিয়াছে। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এবং 
অমরসিংহের ভগ্মী সর্বদাই "হাদিগকে ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখেন, মুহূর্তের 
নিমিত্ত ইহাদিগকে সঙ্গ ছাঁড়া করেন না। 

অমবসিংহ, ছত্রসিংহ এবং চাদকুমারীর পুক্র মহাঁবীরপিংহ তিন জন তৎ- 
কষণাৎ, বাণেশ্বরের অন্বেষণে গৌরকপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌছিয! 
ক্রমে গোরকপুর এবং বেকচের স্থানে স্থানে বাণেশ্বরকে অন্বেষণ করিতে লাগি- 
(লেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কইল না। গোরকপুর এবং 
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বেরুচে কর্ণেল হানেব অত্যাঁচাব দর্শনে ইহাদিগের তিন জনেব শোঁণিত উষ্ণ 
হইযা উঠিল। উহাঁবা তিন জন সর্বদাই বলিতে লাগিলেন, “মান্থযেব উপৰ 
কি মানুষ এত অত্যাচাঁৰ কবিতে পাবে ?” 

ইহারা প্রা একমাস কাল বাণেশ্ববেব অনুসন্ধীন কবিযাঁও তাঁহীব সাক্ষাৎ 
লাভ কবিতে পাবিলেন না। বাণেশ্বব ইহাঁদিগেব পৌছিবাব পূর্বেই হবিদ্বাবে 
চলিয়া গিযাঁছেন। কিন্তু গোঁবকপুব এবং বেকচেব লোঁকেব ছুবকস্থা দেখিষা 
ইহাদিগেব কোপানল প্রজ্ছলিত হইযা উঠিল। উহাঁবা! তথন বাণেশ্বৰে 
অনুসন্ধান পবিত্যাগপূর্বক গৌঁবকপুব এবং বেরুচেব্‌ অত্যাচাবনিপীডিত লোক 
দিগেব সাহাধ্যার্থ ইংবাজসৈস্ঠেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এই ঘটনাই মহাঁ- 
বীবেব সাংগ্রামিক জীব্নের প্রারন্ত। 


পাশ পিপাসা দে শাল ৮ ০ 


অফ্টাবিংশতিতম অধ্যায় | 
পিতা! ও মাতামহের তর্পণ। 


গোঁবকপুব এবং বেকচেব অত্যাচাবেব বিষষ পূর্ব পুর্ব্ব অপাযেই উল্লি- 
থিত হইযাছে। ১৭৭৮ সনে এ অত্যাচাৰ আবন্ত হইয়াছে । এখন ১৭৮০ 
সাল আবন্ত হইযাছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এ অত্যাচাঁবানল নির্বাপিন হয় 
নাই। এখন পর্যন্তও বেক্চ এবং গোৌঁবকপুবেব স্ত্রী পুকষগণ অন্' গবিভ্যাগ 
কবেন নাই। অমবসিংহ, ছত্রসিংহ এবং মহাবীবসিংহ এই অভ্যাচাব নিপী 
ডি নব নাবীদিগেব সঙ্গে একত্র হইযা ইংবাঁজ সৈন্তেব সঙ্গে বুদ্ধ কবিতে 
আরম্ভ করিলেন। কর্ণেল হ্ানেব প্রার্থনান্থুসাবে লক্ষৌ হইতে বেজিমেণ্টেব 
পর রেজিমেণ্ট আসিয়! তৃমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। 
মহাবীর নিয়মিতবপে কখনও অস্ত্র শিক্ষা করেন নাই। কিন্ত কি আশ্চর্ধয, 
রণকৌশলে তাহাঁব পারদর্শিতা দেখিষ ছত্রর্সিহহ এবং অমবসিংহ একেবাবে 
চমত্কৃত হইলেন । এ বীর যুবক বোধ হয অর্জুন-নন্দন অভিমন্্যুব ন্যায় জননী 
গর্ডে অবস্থান কালেই অন্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন | দিন দিন মহাবীর শত শত 
ইংরাজসৈস্বের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। পুর্বে গোবকপুব এবং বেক- 
চের লোকেরা! কর্ণেল হানের সৈন্তগণেব আক্রমণ হইতে কেবল আত্মবক্ষার্থ 
যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইংরান্দিসৈন্কর্তৃক আক্রান্ত না হইলে তাহারা আপন। 
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হইতে কখনও ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতেন না । কিন্তু এখন ইংরাঁজ 
সৈন্তই আম্মরক্ষার পথ অবলম্বন কৰিলেন। মহাবীর এবং অমরসিংহ কণেল 
হানের শিরস্ছেদনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 
প্রাণের ভয়ে“কর্ণেল হানে আবার নূতন রেজিমেন্টের নিমিত্ত লক্ষৌ দরবাবে 
পত্র লিখিলেন। কিন্তু নবাব আসফউদ্দৌলাও এখন গোরকপুর এবং বেরুচের 
প্রকৃত অবঙ্্জ জাঁনিতে পারিলেন । আপন প্রজাদিগের ছুঃখের কথা শুনিয়। 
তাহার হ্ৃদয়ও অত্যন্ত বিগলিত হইল। তিনি কর্ণেল হাঁনের প্রার্থনানুসারে 
আর নুতন সৈম্ত প্রেরণের আদেশ করিলেন না। নিস্তেজ, কিন্ত সহৃদয় 
আস্ফউদ্দৌল! এ পর্যন্ত ইংরাজ গব্্ণমেন্টের একটী কার্যেরও প্রতিবাদ 
করেন নাই। কিন্তু পুবাঁতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্চারীদিগের ছ্যবহারে 
মৃত দেহেও ক্রোধের সঞ্চার হয়। তিনি কর্ণেল হানের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, 
গবর্ণর জেনেসল হেষ্টিংদ সাহেবের নিকট কর্ণেল হানের সমুদয় কুকার্ধ্য বিবৃত 
করিয়া পত্র লিখিলেন, “আপনি সত্বর কর্ণেল হ্বানেকে আমার রাজ্য হইতে 
চলিয়া যাইতে লিখিবেন। কর্ণেল হানেকে আমি আমার সরকারের কোন 
কাধ্যে বাহাল রাখিতে ইচ্ছা করি না।” 
নির্রবোধ নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা বুঝিল না থে কর্ণেল হানে হেষ্টিংসের প্রিয় 
বন্ধু ইলা ইজা ইম্পির আত্মীয় লোক। সমুদয় অযোধ্যা সে ছারখার করিলেও 
হেষ্টিংদ তাহাকে বরখাস্ত করিবেন নী । আসফউদ্দৌলার পত্রের প্রত্বাত্তরে 
হেষ্টিংদ কোপাখিষ্ট হইয়া লিখিলেন, "আমি কি নিজে ইচ্ছা, করিষা। হানেকে 
তোমার রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছি ? তুমি ইংরাজ কর্মচারী চাহিয়াছিলে, তাহাঁতে 
একজন উপযুক্ত লোককে প্রেরণ করিয়াছি ।” 
গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংসের এই পত্র পাইয়া নবাব আ্ফউদ্দৌল! ভয়ে 
নির্বাক রহিলেন। এদিকে আবার নৃতন দৈন্তের প্রার্থনা করি! লক্ষৌর 
তদানীন্তন প্রধান অমাত্য হায়দরবেগর্খীর নিকট পত্র লিখিলেন, "আমার * 
সায় উপযুক্ত কলেক্টর * তোরা কখনও পাইবে না। এখন আমার সীহাধ্যার্থ 
সৈম্ত না! পাঠাইলে গোরকর্পুর এবং বেরুচ স্থশাসিত হইবেনা। 
কর্ণেল হ্যানের আসিষ্টান্ট আবুতাপিবের ইতিহাসে এইবপ পত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। 
আবুতালিব ভিন্ন কোন ইংরাজ ইতিহাসলেখকও কর্ণেল হ্যানেকে সমর্থন করিতে সাহস করেন 
নাই। চাকরীর প্রত্যাশায় আবুতান্িবই এই প্রকার ইতিহাস লিখিয়ছেন। ভারতবর্ষে কেবল 
জাবুভালিবের নায় লোক্ষই জনগ্রহণ ক্করেন। 


২২৪ অযৌধ্যারবেগম । 


নিস্তেজ হাঁয়দববেগর্খীও এবাব একটু সাহস প্রকাঁশ কবিলেন। হ্যানের 
সাহাধ্যার্থ আব সৈন্ত প্রেবণ কবিলেন না। স্থুতবাং কর্ণেল হ্াানেব এখন আব 
আত্মবক্ষা ভিন্ন অত্যাচাব কবিবাব বড় সুযোগ বহিল না। বিশেষতঃ আব 
অত্যাচাৰ কবিবাব প্রযোজনও নাই । বেকচ এবং গোবকপুব প্রাঁষ জনশূন্য 
হইযা পড়িয়াছে। এই ছুই জেলাব বাধিক বাঁজস্ব নয় লক্ষ টাকা ছিল। 
কর্ণেল হ্যানে বিগত ছুই বসব নবাঁবেব প্রাপা নয় লক্ষ টাকা তাদাথ কবিয়। 
তদ্দব! যুদ্ধেব ব্যয় নির্বাহ কবিযাছেন এবং নিজে সমুদয় খবচ বাঁদে ত্রিশ লক্ষ 
টাক। সঞ্চয় কবিষা, কলিকাভাঁধ প্রেবণ কবিষাঁছেন। ছুই বসবে মধ্যে 
কণেল হ্যানে ত্রিশ লক্ষ টাকা উপাজ্জন কবিল। এদিকে বঙ্গদেশে বঙ্গপুবেৰ 
কলেক্টব গুড্ল্যা্‌ সাহেবেব সহচব দেবীপিপ্হ সদৃশ কর্ণেল হ্যানেৰ আপিষ্টাণ্ট 
আবৃতালিব৪ অনেক অর্থ সঞ্চয কবিলেন। 
বেকচ এবং গোঁবকপুবেব অভ্যাচাবানল এইবপে কথঞ্চিত নির্বাপিত 
হইলে পব, অমখিণ্হ ছত্রসিণ্ছকে এবং মহাঁবীবকে কাশীতে প্রতাবঞ্তন 
কবিতে বলিলেন। ভিনি একাকী প্রিতাৰ অন্বেষণে অযোধ্যা স্থানে স্থানে 
ভ্রমণ কবিবাব অভিপ্রা্ষ প্রকাশ কবিলেন। কিন্ত মহাঁবীব তাহাতে সম্মত 
হইলেন নাঁ। তিনি বিশেষ গন্তীব ভাবে বলিলেন ₹- 
আমি পিতা এব" মাতামহেব ত্গণ না কবিষা! এ স্থান পবিত্যাগ কবিব নী।” 
অমবসিংহ এবং ছত্রসিণ্হ মহাবীবেব মুখে দিকে চাহিযা বহিলেন। 
মহাঁবীরেব কথাঁব অর্থ তাহারা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন নাঁ। 
অমব্সিংহ বলিলেন, “এখানে কি তর্পণ কবিবে ? পিতা এবং মাতামহেব 
পিও প্রদান কবিতে হইলে কাশীতে প্রত্যাবর্তন কবিষা পৰে গয়াঁয় চলিয়! 
যাইও ।” 
মহাবীব বলিলেন, “যে গয! যাইযা! কলা এবং অতিপ চাউলেব পিও তোমার 
" বাপেব শ্বগীর্থে তোমাৰ বুড় মাতাকে দিতে বলিবে। আমাব পিতা আমাব 
মাত'যহেব শুদ্ধ কেবল চাঁউল কলাব পিণ্ডে স্বলাঁভ হইবে না” 
অমবপিংহ। (হাঁপিতে হাপিতে)তবে তুমি বি'কিপে পণ্ড প্রদান কবিতে 
চাও? তুমি একটা নূতন শাস্ত্র বাহির কবিবে নাকি ? 
মহাবীর । আমি কি প্রকার পিও প্রদান করিদত চাহি, শুনিবে? পিতৃখ্ণণ 
পরিশোধ করা পুত্রের কর্তব্য। আর পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুকধদিগে 
ভ্রম সংশোধন করাও পুন্রেব কর্তব্য । আমার পিতা ৮ রণবীরমিংহ পলাশির 


শি 
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যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করিয়া এই ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভৃত্বের বীজ বপন 
করিয়া গিয়াছেন। আমার পিতামহ ৬ নেহাঁলসিংহ বক্সারের যুদ্ধে আপন 
প্রাণ দিয়া কোম্পানীর রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন । এই বেরুচ এবং গোরক- 
পুরে যত অত্যাচার হইতেছে তাহার মূল কারণ কে? আমার পিতা! এবং 
মাতামহই ইহার মূল কারণ। তাহাদের এ ভুল সংশোধন না করিলে, কেবল 
চাউল কলার*পিণ্ডে তাহাদের স্বর্গলাভ হইবে না । তোমার পিতা ব্রা্মণ 
পণ্ডিত লোক, গুরু পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। ছুই চারি জন লৌককে . 
চাউল কল! ঠকাইয়াছেন। এখন ছুই সেব আতপ চাঁউল আর দশটা কলা 
দ্বারা পিগু প্রদান করিলে তাহার স্বর্গলাভ হইতে পানে। কিন্তু আমার 
পিতা এবং মাঁতামহের স্বর্গ লাঁভ কেবল চাউল কলার পিও্ডে হইবে না । 

অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ এই তেজস্বী যুবকের কথা শুনিয়া একেবারে 
অবাক হইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে অমরপিংহ বলিলেন__ 

“তোমার এ সকল ঠাট্টা তামাসার কথা,এখন ছাড়িপ। দাঁও। প্রায় ছয় মাস 
কাঁল আমরা কাশী হইতে চলিয়া আপিগ্াছি। দিদি টাদকুমারী তোমার 
নিমিত্ত বড় উতকষ্টিত হইবেন। তুমি এখন কাশীতে চলিয়া যাও।”, 

,মুহাঁবীর অত্যান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,“মামা, তুমি আমার কথা ঠা্রা 
তামাসা বলিয়া মনে করিতেছ নাকি? পুত্র হইয়া ষেআপন পিহ পিতামহের খণ 
পরিশোধের চেষ্টা না করে, তাহাদের ভ্রম সংশোধনার্থ প্রাণ বিসর্জন করিতে 
প্রস্তত না হয়, দে তাহার পিতার পুত্র নহে। সে জারজ সন্তান 1” 

অমরসিংহ মহাবীরের কথা শুনিষা! মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “বীরত্বই 
মানুষের মধ্যে একমাত্র দেবত্ব।” কিন্তু প্রকাশ্তে বলিলেন, “তবে তুমি এখন 
কি করিতে চাও ?” 
মহাবীর। আর কি করিব? কর্ণেল হাানের শিরশ্ছেদন পূর্বক গোরক- 
পুর এবং বেরুচ হইতে ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সমুদয় লৌক বহিষ্কত করিয়া দিব্‌। 
অমর্সিংহ | বাছা, সে.বড়*ছুঃদাধ্য ব্যাপার । 
মহাবীর । তোমার স্তার় টুল! বামনের নিকট সকলই ছুঃসাধ্য। কিন্তু 
নিশ্চয়ই জাঁনিবে রণবীরসিংহের পুক্র এবং নেহালসিংহের দৌহিত্রের নিকট 
কিছুই ছুসাধ্য নহে। 
মহাবীরের কথ! শুনিয়া বৃদ্ধ ছত্রসিংহেরও সাংগ্রামিক স্পৃহা উত্তেজিত 
হইয়া উঠিল। অমরসিংহ টোলের ছাত্র হইলেও এই কন্ত়ক বৎসরের সাংগ্রামিক 


তে 
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শিক্ষা তাহাঁকে বিলক্ষণ তেজস্বী করিয়া তুলিয়াছে। ইহার! কর্ণেল হানেকে 
দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত বেরুচ এবং গোঁরকপুরের সমুদয় 
লোক সংগ্রহ করিল। কর্ণেল হানের সৈম্ভগণের সঙ্গে অন্যন তিন বাঁর যুদ্ধ 
হইল, তিনবাঁরেই ইতরাঁজ সৈম্দিণকে পরাজিত হইয়! রণক্ষেত্র হইতে শৃগালের 
স্তায় পলায়ন করিতে হইল । 

ইহার পর আর কর্ণেল হানের লোকেরা গোঁরকপুৰ এবং বৈরুচের অধি- 
বাসীদিগের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিল না । এ দিকে গোরকপুর 
এবং বেরুচে ঘোর ছূর্তিক্ষ উপস্থিত হইল। ুর্ভিক্ষনিবন্ধন কাহারও আর 
যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। তখন মহাবীর গোরকপুবের কয়েকজন * লোক 
সঙ্গে করিয়া কাঁশীত প্রত্যাবর্তন করিলেন। অমরসিংহ ছত্রসিংহকে সঙ্গে 
করিয়া স্বীয পিতার অনুসন্ধানার্থ অযোধা।ৰ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । 





উনত্রিংশভ্তম অধ্যায়। 
শ্রীনিবাস পণ্ডিত । 


শ্রীনিবাস পণ্ডিতের সঙ্গে পাঠকগণের পুস্তকের প্রথম অধ্যায়েই সাক্ষাৎ 
হইয়াছে। শ্রীনিবাস পুর্বে বৃক্ষতলে যোৌগাঁসনে বসিয়া অহনিশ ধ্যানকরিতেন। 
কিন্ত এখন আর তিনি অহনিশ নরন মুদ্রিত করির। বসিদ্বা থাকেন না৷ 
নিশাবসানের ছুই ঘণ্টা পুর্ব হইতে কুধ্ঠোদয় পর্যন্ত এবং কৃর্ধ্যাস্তের পর ছুই 
তিন ঘণ্টা বসিয়া কেবল ধ্যান করেন এবং সমস্ত দিবদ নান কার্য্যে বাপৃত 
থাঁকেন। হরিদ্ধারে তাহার এখন অনেক শিষ্য সেবক জুটিয়াছে। কথনও 
শি্যদিগকে নানা শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করেন) কখনও কোন গ্রামের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া কষক ও কৃষক-রমণাদিগের সহিত আলাপ করেন ; কখনও 
কষক-বালক বালিকাদিগকে লইয়া আমোদ এমোদ করেন। কৃষক এবং 
কলষক-রমণীগণ সকলেই তাহাকে বাব! বলিয়া সম্বোধন করে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত 
এখন্‌ হরিদারবাসী সকলেরই পিতা হইয়া! পড়িয়াছেন। 
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পুর্ব প্রায়ই তিনি বৃক্ষতলে শয়ন, এবং অনশনে দিন যাঁপন করিতেন । 
কিন্তু হরিদ্বারের কৃষকগণ কয়েক বৎসর হইল তীহার নিমিত্ত একখানি কুটীর 
নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। * পণ্ডিত শ্রীনিবাস এখন কুটারে বাস করেন এবং 
আহীরাঁদি সম্বন্ধে কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। 

বাণেশ্বরভট্টাচার্য্য হরিদ্বারে পৌছিয়া, শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে কুটারে বাঁদ 
করিতে দো খয়াঁ আশ্চরধ্যান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, 
যে, পণ্ডিতমহাঁশর কি আবার অত্যন্ত সংসারাঁসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? বাণে- 
শ্বরের মুখে এখনও সেই ধ্বনিই রহিয়াছে, “অসার সংসারে প্রহর চরণ সার।” 

বাণেশ্বর “অসাব সংসাবে প্রভুব চরণ সার” এই কথ! বলিতে বলিতে, 
যখন শ্রীনিবাস পঙ্ডিতের কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটা 
অশিক্ষিত কৃষক কয়েকটী ফল শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে প্রদান করিবার নিখিত্ত 
হাতে করিয়া কুটার দ্বারে দীড়াইয়াছিল। সে একেবারে কুটারের দরজা 
বন্ধ করিয়! দাঁড়াইয়া রহ্যাছে। পণ্ডিত মহাশন শিষ্গণকে উপদেশ প্রদান 
কালে.ঘে যে কথা বলিতেছিলেন সে তাহাই শুনিতেছে। কিন্তু তাহার এক 
কথাও সে বুঝিতে পারে না। 

ই কৃষকের পশ্চাৎ হইতে যাই বাণেশ্বন বলিধাঁছে, “অনাব সংসারে 
প্রভুর চর্ণ সাব,৮' কৃষক বাঁণেশ্ববের দ্রিকে ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল প্পার 
হবে সংসার, এ প(গলামী ছাঁড়।” 

শ্রীনিবাঁস পগত কুটারের দ্বারের নিকট ইহাদের চীৎকারের শব্দ শুনিরা 
চমকিয়! উঠিয়া দেখেন যে বাঁণেশ্বর আঁসিযাছেন। পাঁচ বৎসর পুর্ধে বাণেশ্বর 
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদীর লইয়া রৌহ্লথগ্ডে গিয়াছিলেন । 
বাঁণেশ্বরকে দেখিবামাত্র শ্রীনিবাস গাত্রোখাঁন করিয়া তাহাব হস্ত ধরিয়া 
বসাইলেন। শ্রীনিবাস কেবল ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রদশনার্থ বাণেশ্বরুর হাত 
ধরিরা বসাইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি হদয়াক্গে দ্বারা পরিচালিত হইয়াই 
এইব্নূপ করিয়াছিলেন। বাণেশ্বরের প্রতি তীহাঁৰ বিশেষ ভালবাসা ছিল। 

বাঁণেশ্বরের সঙ্গে শ্রীনিবাঁস কথ্মু বলিতে আরম্ভ করিলে পর শিষ্যগণ নিজ 
নিজ কার্স্যে চলিয়া গেল। 

শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “এবার কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ ভ্রমণ করিলে ?” 
বাণেশ্বর বলিলেন “রোৌহিলখণ্ড এবং অখোধ্য 1৮ 
শ্রীনিবাঁদ দেখিলেন যে, বাঁণেশ্বর পুর্বাপেক্ষা £কছু ভাল হইয়াছেন। 
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াহাব শারীরিক অবস্থাও পুর্বাপেক্ষা ভাল দেখাইতেছে। পপৃথিবী লৌক 
শূন্য হউক,” এই কামন! বাণেশ্বরের মন হইতে দূর হইয়াছে কি না, তাহা 
পরীক্ষা কবিবাৰ অভিপ্রায়ে, শ্রীনিবাস আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “রোহিল- 
খণ্ডে কি দেখিলে ?” 
বাণেশ্বর। “ঠাকুব বৌহিলথপ্ডেব কথা আর কি বলিব। যুদ্ধের পর 
বোহিলাব্মণীদিগকে ইংবাঁজ এবং নবাবসৈম্তগণ যেকপ কষ্ট দিধাছে, তাহ! 
দেখিলে পাঁষাণ হৃদযও বিগলিত হয়। হা পবমেশ্বব ! আর যেন পৃথিবীতে 
কেহ যুদ্ধ না কবে। বমণীগণের এত কষ্ট! ইহাবা অবলা, কাহাবও কোন 
অনিষ্ট কবে না। ইহাদিগেব উপব এই অতভ্যাচাৰ 1, 
শ্রীনিবাস পিত আঁশ্ধ্য ভইয| বাণেশ্বনেব মুখেব দিকে চাহিঘা বহিলেন। 
বাণেশ্ববেৰ পৃর্বেব ক্ষিপ্তীবস্থা একেবাবে দূৰ হইযাছে দেখিয়া, তিনি মনে 
মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহাকে আবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন,“বোহিল। 
বুদ্ধে আঁব কি দেখিলে ? এ ত যুদ্ধেব পবেব কথা! বলিলে।” 
বাণেশ্বর। ঠাকুব যুদ্ধেব কথা তোমাকে আব কি বলিব । বৌহিলাঁদিগের 
সবদাীব হাফেজ বহমতর্থাৰ আশী বৎসবেব ন্যুন বযঃক্রম ছিল নাঁ। কিন্তু এই 
বুদ্ধ সবদাঁব নিঃশঙ্ক হদযে এমন বীবত্ব প্রকাশ কবিদ্বাছিলেন ঘে, তাহা .মনে 
হইলে, আমাবও যুদ্ধ কবিতে ইচ্ছ! হম়্। তীহাঁর ততকালেব অবস্থা স্মবণ 
হইলে আমি পুত্রশোক, কন্ঠঘব শোক, সকলই বিস্থৃত হইয়া পড়ি । 
বাণেশ্বব এই কথ! বলিবামাত্র প্রীনিবাসেব ছুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিসঞ্জিত 
হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন-_“বুথা! জীবন যাপন 
কবিলাম। আমাঁব এখনও আশী বসব বয়স হয় নাই। আমার বয়ঃক্রম 
যাট্‌ বখসবেব অধিক হইবে না। কিন্তু জীবনটাকে একেবাঁবে অকর্মণ্য 
করিয়া ফেলিয়াছি।” 
এইরূপ চিন্তা করিবাব পব শ্রীনিবাস পুনর্ধাব বাণেশ্ববকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--“বোহিল! যুদ্ধেব পর এ পাঁচ বৎসব কোথায় ছিলে ?,” 
বাণেশ্বব তখন সমুদয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রীনিবাসের নিকট বলিলেন, এবং 
অবশেষে পুন্রের সাক্ষালাভ আশাতে বঞ্চিত হইয়া, শুদ্ধ কেবল ঈশ্বরের 
ধ্যানে জীবন যাপন কবিবেন বলিয়! বে মনে মনে স্থির করিয়াছেন, তাহাও 
শ্ীনিবাসের নিকট প্রকাঁশ করিলেন । 
প্রীনিবাদ ইহাঁব সমু্ধষ কথা শ্রবণ কনিসা কহিলেন,-"এখনও তুমি প্রক্কৃত 
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পথ অবলম্বন করিতে পাঁর নাই। আমার বোধ হয় সেই নিরাশ্রয় বৃদ্ধা 
রোহিল! রমণীকে সঙ্গে করিয়া যখন তাহার কন্ঠার অনুসন্ধান করিতেছিলে, 
তখনই একবার কর্তব্যের পথে উঠিয়াছিলে। সেই কর্তব্যের পথই তৌমাঁকে 
হয় ত পুত্র এবং কলত্রসহ সম্মিলনের পথে পরিচালন করিত । কিন্তু রমণীদ্বয়কে 
একাকিনী কাশীতে প্রেরণ করিয়া নিশ্চয়ই কর্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়াছ |”, 

বাণেশ্বর বলিলেন, “আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা মনে স্থান দিব না। আমি 
আপনার সঙ্গে এই হরিদ্বারে বসিয়া, অহনিশ কেবল ঈশ্বর চিন্তায় জীবন যাঁপন 
করিব বলিয়্াই আসিয়াছি। কিন্ত অ'পনার মধ্যে এখন বিলক্ষণ পরিবর্তন 
দেখিতেছি। আপনি পূর্বে বৃক্ষতলে শয়ন করিতেন। এখন কুটীরে বাস 
করেন। পুর্বে কোন লোকের সঙ্গে বড় কথাবার্তী বলিতেন না। এখন 
শত শত লোক আপনার নিকট যাতায়াত করিতেছে । ইহার অর্থ আমি 
কিছুই বুঝিতে পারি না।” 

বাণেশ্বরের কথার প্রত্যৃন্তরে শ্রান্বান বলিতে লাগিলেন,তোমার কোন 
অবস্থাই আমার অবিদিত নাই। বঙ্গদেশের ছুরায্ম ন্বাবপুত্র মীরণ তোমার 
তরী, কন্যা এবং পুত্রবধূকে হরণ করিলে পর তোমার যে যে দুরবস্থা হইয়াছে, 
হা সকলই আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু আমি কে, এবং কি 
প্রকারে আমার এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহ তুমি কিছুই জান না । তুমি কখনও 
আমার সে সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ কর নাই। তুমি আমাকে 
জিজ্ঞাসা! করিলে,আমি সমুদয়ই তোমার নিকট বলিতাঁম। কিন্ত “জগৎ লোক 
শূন্য হউক” এই চিন্তা পুর্বে তোমার হৃদয় মন অধিকার করিয়াছিল। অন্য 
কোন কথা তোমার চিত্তাকর্ষণ করিত না। অন্ত কোন কথা তোমার শ্রবণ 
করিতেও ইচ্ছা হইত নাঁ। সুতরাং আমি আমার অবস্থা তোমার নিকট 
কখন বলিবারও সুযোগ পাই নাই। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের সময় যখন 
তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমার ছুঃখের কথা শুনিয়া 
আমার মন অত্যন্ত বিগলিত'হইল। তোমার ছুরবস্থার কথা আমাকে প্রথম 
মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত কব্রিল। তখন আমার নিজের কুকার্যের প্রতি 
দৃষ্টি পড়িল। তখন বুঝিতে পারিলাম, যে কর্তব্য লঙ্ঘনই কেবল মানুষকে 
বিনাশের দিকে পরিচাঙীন করে। তোমাকে আমি সেই সময় হইতেই 
বড় উপকারী বন্ধু বলিয়া মনে করি। কারণ তোমার ছুরবস্থার ইতিহাস 
আমার মোহনিদ্র! ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে । তমিঞজামার এক প্রকার গুরু 1৮ 


২৩০ অযোধ্যারবেগম । 


বাণেশ্বর। আমার ছুরবস্থার ইতিহাস কিৰপে আপনার মোহনিদ্রা 
ভঙ্গ করিল? 

শ্রীনিবান। “আমার কথা ধৈর্ধ্যাবলশ্বন পূর্বক শ্রৰ্ণ কর। ক্রমে সকল 
কথাই আজ তোমার নিকট বলিব। 

“আমাকে লোকে পণ্ডিত বলিয়া জানে, কিন্তু আমি পণ্ডিত নহি। তবে 
নিরবচ্ছিন্ন বিপদরাশি আমাকে পণ্তিত করিয়া তুলিয়াছে। যৌবনকাঁল 
পর্যান্ত আমি কখনও শাশ্নীধ্যযন কবি নাই । যৌবনাবসানে কাশীতে অবস্থান 
কালে শাস্ত্র অধ্যয়ন কবিতে আবন্ত করি। কাশীতেই প্রথম লেকে আমাঁকে 
পণ্ডিত বলিযা অভিহিত কবে। কিন্তু শাস্ত্রাধায়ন দ্বাবা আমার কিঞ্চিন্মাত্রও 
লাভ হইল না । যদি সত্য সত্যই আমি পণ্ডিত হইষ! থাঁকি, তবে বিপদরাশি 
এবং আত্ম-চিন্তাই আমাকে পণ্ডিত করিয়াছে । আমাব সমুদয় পুর্ব বিববণ 
তোমার নিকট বলিতেছি। 

“রাজপুতানাব উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত প্রদেশই আমাঁব জন্মভূমি। আমার 
পূর্ববপুকষগণও মহাবাঁজ মানসিংহের স্তাষ দিল্গীব বাদসাহেব অবীনে সৈম্তা- 
ধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতৃ বিষোগেৰ পৰ পিতার ক্ষুদ্র রাঁজ্যেব 
আমি একমাত্র অধিকাঁবী হইলাম। আঘমাঁব পিতা প্রজাদিগকে অপতা-' 
নিব্বিশেষে প্রতিপালন কবিতেন। আমাব্‌ পিতার প্রতি প্রজাগণেবও বিশেষ 
ভক্তি ছিল বলিষাই, আমাব সি্হাঁসনাবোহণের পব, আমার প্রতি তাহাবা 
যাবপবনাই শ্রদ্ধা ওভক্তি প্রকাঁশ কবিতে লাগিল । আমাৰ সহ্ধর্মিণীব নাম 
লক্ষমীবাই ৷ তিনি সত্য সত্যই লক্ষীস্বৰপা ছিলেন৷ তিনিও প্রজাদিগকে আপন 
গর্ভজাত সন্তীনেব গ্াঁয় শ্নেং করিতেন । প্রজাঁগণও তাহাকে আপন গর্ভধাবিণী 
মনে কবিত। যৌবনে এই প্রকাঁৰ পবম স্ুথে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। 

॥. পকিন্ত এ মীনবজীবনে সময়ে সময়ে বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম না করিলে 
মনুষ্য সুখশয্যাষ পড়িয়৷ অচিরাৎ মন্ধষ্যত্ব বিহীন হইয়া পড়ে। আমাব সেই 
দশাই ঘটিল। আমার পিতা, পিতাঁমহ অস্ত্রবিদ্যার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 
তাহাদের তেজ ছিল, সাহস ছিল । কিন্তু অন্ত্রশিক্ষার অভাবে আমি বাল্যকাল 
হইতেই ফাপুকষ | - 

“নাদের সাহ সসৈম্তে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবামীত্র আমি অত্যন্ত ভীত 
হইয়া পড়িলাম। আমাৰ প্রজাগণ, সৈম্তগণ সকলেই আমাকে তখন সাহস 
প্রদানপূর্বাক বলিতে লাগিলে__ 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২৩১ 


ভয় কি? কত সৈন্ত লইয়াই বাঁ নাদের সাহ ভারতে আদিবে। তাহার 
সৈম্তগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া যদি এক এক দেশ আক্রমণ করে, তবে 
নিশ্চয়ই তাহারা পরাজিত হইবে। আর সমুদয় সৈন্ঠ লইয়া যদি ভাঁরতেব 
প্রত্যেক দেশ এক এক করিয়া আক্রমণ করিতে থাঁকে, তবে সমুদয় দেশের 
লোক একত্র হইয়াঁও কি তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না ? বিদেশ হুইতে 
আসিয়া কি কেহ পররাজ্য দখল করিতে পারে ?” 

কিন্তু প্রজাদিগের এ আশ্বাস বাক্য শুনিয়াও আমার মন আশ্বস্ত হইল 
না। আমি আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে কতসংকল্প হইলাম ; এব" আমার স্ত্রীর 
নিকট মনোৌগত এই গুপ্ত ভাঁব ব্যক্ত করিলাম । আমার স্ত্রী আমার এই কথ 
শুনিয়া! অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । স্বাধ্বী রমণীগণের অন্তরে স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজ 
করেন। তীঁহাঁবা অশিক্ষিতা হইলেও, কি ন্যায় কি অন্তাযস সহজে অবধারণ 
করিতে পারেন। হৃদয়ের পবিত্র ভাঁব তাহাদের বিচার শক্তিকে সতেজ করে, 
জ্ঞান-চক্ষুকে সুম্ধ দৃষ্টি প্রদান করে। তিনি বলিতে লাগিলেন, এইরূপ আচরণ 
নিতান্তই রাজবর্ম বিরুদ্ধ হইবে। প্রজাগণকে শক্রহন্তে অর্পণ করিয়া রাজ! 
পলায়ন করিলে তাহাকে নিশ্চয়ই নিররগামী হইতে হয় । 

_ পিকিস্ত আমি স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তাহাকে নির্বোধ 
বলিয়! মনে করিলাম । আমার স্ত্রী আবার বলিলেন, ন৷ হয় তুমি তীর্থ দর্শন 
উপলক্ষে কিছুকাঁল এই সমষে কাঁণীতে যাইয়া থাক। আমি প্রজাদিগের 
রক্ষার্থ স্বদেশে থাকিব। আমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না।” স্ত্রীর 
এই দ্বিতীয় পরামর্শও আমি গ্রহণ করিলাম না। তাহাকে সঙ্গে করিয়। পূর্ব 
প্রদেশে কণী প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করিব বলিয়াই স্থির করিলাম । পলায়ন 
পূর্বক আত্মরক্ষাই আমার একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলাম । আমার 
স্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ধক আমার সঙ্গে পলায়ন করিতে সন্মতা হুইলেন। 

“আমি পলায়ন করিলে পর গ্রজাগণ একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল। নে্তাঁ 
বিহীনে এবং রাঁজার অভাবে “তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধন্‌ ছিন্ন হইয়া গেল । 
তাহারা প্রত্যেকেই আপন আপুন স্ত্রীপুত্রসহ পলায়ন করিতে লাঁগিল। প্রত্যেক- 
কেই গৃত্যাগী হইতে হইল । আমার রাজ্য একেবারে .'জনশূন্ট হইয়া পড়িল। 

«আমার স্ত্রী এই ঈদক্গ অন্তঃসত্বা ছিলেন। তিনি পলায়ন কালেই 
বলধিয়াছিলেন, “আমার আসন্ন মৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবে না। প্রজা- 
দিগকে এই প্রকার অসহায় অবস্থায় পরিত্যাপ্ঝ কর! অপেক্ষা গুরুতর পাপ 
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এ সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না।” আমার স্ত্রীর একটী কথাও 
নিক্ষল হইল না। প্রয়াগ পর্য্যন্ত পৌছিবামাত্র তীহার প্রসববেদন। উপস্থিত 
হইল। সঙ্গে দাস দাসী অধিক ছিল না। একটামাত্র দাসী ছিল। আমি 
নিজেই তাহাকে নিদ্রিত করিবাঁর নিমিত্ত বাতাস করিতে লাঁগিলাম। পৌর্ণমাসী 
বুজনী। তিনি কিছুকাঁলের নিমিত্ত নিদ্রিত। হইয়! পড়িলেন। কিন্তু প্রসব 
বেদনা আরম্ত হইবামাত্র আবার তিনি জাগ্রত হইলেন। জাগ্রত হইয়াই 
আমাকে বলিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন চন্দ্রমগ্রা হইতে স্বয়ং লক্ষ্মী তীহাকে 
লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তিনি আর এ সংসারে থাকিবেন না। স্বপ্নে 
লোকে কত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন কৰে । আমি তাহাঁর কথায় কোনরূপ বিশ্বাস 
স্থাপন করিলাম না। কিন্তু ইহার ছুই ঘণ্ট। পরে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর 
[নি একটা কন্ত। প্রসব করিলেন। এবং প্রসবের অব্যবহিত পরেই তাহার 
মৃত্যু হইল। 

“ন্ত্রীর মৃত্যুর পর এই কন্তাটাকে কিরূপে বাচাইব, তাহাই আমার এক 
মাত্র চিন্তা হইল। এই কন্তাটীর প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত দিবারাত্রি আমি 
এবং আমার সঙ্গিনী সেই দাসী, ছুই জনে যত্র করিতে লাগিলাম। কন্তাঁটাকে 
লইয়া অন্যুন এক বৎসর প্রয়াগে অবস্থান করিলাম । বৎসরেক পরে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম যে, আমার পিত্রাজ্য জ্নশৃন্য হইয়া পড়িয়! 
রহিয়াছে । বারবার পথপর্ধযটনে আমার সঙ্গিনী দাসীরও মৃত্যু হইল। তখন 
কন্ঠার প্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণ্ূপে আমারই হাতে পড়িল। 

“একাকী পিতৃরাজ্যে বাস করিবার আর ইচ্ছা হইল না। দেড় বৎসর 
বয়স্ক! কন্ঠাটাকে সঙ্গে করিয়৷ কাশীতে যাব! করিলাম। কাঁশীতে পৌছিয়্া 
প্রায় দশবৎসর কাল সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। এই সময় 
আমার অন্ত কোন কার্ধ্য ছিল না । আমি কাঁশীতে অবস্থান কালে নান! শান্ত 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। পিতৃরাজ্য হইতে তে কিছু অর্থ আনিয়াছিলাম, 
তন্থার1 জীবিক! নির্বাহ করিতাম। 

“কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি শাস্ত্র অধ্যয়ন বারা আমার কিছুই লাত হয় নাই। 
অনেক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এই প্রকার 
এক অভিমানের ভাব আমার অন্তরে উদয় হইল। শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা কেবল 
একটা নৃতন রোগের স্থষ্টি হইল। অহঙ্কার এবং অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল। 

“আমার কন্তাটা দিন দিন বড় হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ের যত কিছু 
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ভালবাসা সেহ এবং দয়! সকলই ঘেই কন্তাতে অর্পিত হইল। কন্ঠাও পিতা 
ভিন্ন আর কিছুই জানিত না। কোন স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্ 
কন্তা। দৌড়িয়া আদিয়া আমার গলা! জড়াইয়া' ধরিত। পৌর্ণমাসী রজনীতে 
ইহার জন্ম হইয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে আমি পুর্ণিমা নাম প্রদান করিয়া- 
ছিলাম । কিন্তু পান বলিয়ই তাহাকে সন্বোধন করিতাম। 

“পান্নার * বয়ঃক্রম যখন এগাঁর কি বার বৎসর হইল, তখন একবিন 
তাহাকে গৃহে রাখিয়া আনি কার্যোপলক্ষে কোন স্থানে গিয়াছিলান। কিন্ত 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিক়া আতর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত শিবস 
স্থানে স্থানে তাহার অন্ুসঞ্ধান কপিতে লাশিলাম। কোথাও তাহাকে দেখতে 
না পাইঘা মনে করিলাম বে, বঙ্গদেশের তার্থযাত্রিকগণ আমার কন্তাকে অপ- 
হরণ করিয়া লইর গিনাছে। বঙ্গদেশেব পোকদিগের প্রতি আমার ছিব দ্বণ। 
এবং বিছেষের ভাব ছিল । 

“আমি এক মুহূর্ত ও বিণন্ব না করিব!) সে পিন ব্্গদেশের বে সকল যাত্রিক 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিরাছিল, তাহাদিখের পশ্চাৎ পশ্চাথ বঙ্গদেশাভিমুখে 
ধাবিত হইলাম+। কন্স(র অনুদন্ধ[নে অন্যণ দশ বহদর আমি ব্গদেশের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থান পর্যপটন করিতে লাগিলান ! কিন্ত কোথাও তাহার তত্বান্ুসন্ধান 
না পাইনা, প্রায় দশ বানু বদর পরে পুনব্বার কাশীতে বাত্রা করিলাম । বঙ্গ- 
দেশ পর্যটনকলে কণিকাতা নগরে আমার সঙ্গে প্রয়াগ অঞ্চল নিবাদী 
নেহালসিংহ নামক এক সুবেদ|রের আলাপ পরিচয় হয়। যখন আনি বঙ্গদেশ 
হইতে কাশীনে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, তখন আবার নেহালপিংহের 
সহিত বক্সারেই সাক্ষাৎ হইর়।ছিল। দেই বক্সারের ঘুন্ধেই নেহালসিংহের মৃত্যু 
হয়। তোনব্র সঙ্কেও আমার প্রথম বক্সারেই সাক্ষাৎ হয়। কিন্ত বকৃনারের 
যুদ্ধের পর তুমি আমার কথা না শুনিয়া, “জগৎ লোক শূন্য” দেখিবার জন্ত 
এলাহাবাঁদে চলির। গেলে, আমি একাকী কাঁশাতে আসিয়। মহাদেবের মন্দির 
দ্বারে ধরণ! দিয়া পড়িলাম । মগ্ধে মূনে স্থিব করিলাম বে আমার কন্তা কোথায় 
আছে, ততসন্বন্ধে স্বপ্লাদেশ ঠা হইলে নিশ্চই আমি প্রীণত্যাগ করিব । 

“কিন্ত কন্তা কোথা আছে, কে তাহাকে অপহরণ করিঘ্বাছে, তত্মন্বন্ধে 
কোন ম্বপ্রাদেশ হইল না। *ছুই দ্রিবন কাল ধরণ! দিয়া পড়িয়া রহিলাম। 
তখন কেবল তোমার প্রকৃতি এবং অন্তান্ত শত শত ব্রাহ্মণ পঙ্িতের মুখচ্ছৰি 
আমার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। তোমাত্ু এবং সেই সকল ব্রাহ্মণ 
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পণ্ডতেৰ মুখাকৃতি আমাব নিকট কি ভয়ঙ্কব বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে 
লাগিলাম যেন শুদ্ধ কেবল স্বার্থপবতা দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার অভিমান এবং 
অর্থগৃর্তা ভোমাব এবং অন্যান্ত পণ্ডিতগণের মুখমগুল পবিবেষ্টন করিয়া 
বহ্যাছে। তোমবা সকলেই জন্তব ন্যাঁয় জিগীষাপববশ হইয়া! পরম্পব 
পবস্পবেৰ সঙ্গে ভ্াষ শাস্ত্রে বাগৃষুদ্ধ করিতেছ। তোমাধিগকে স্বপ্নাবেশে 
তদবস্থাপন্ন দেখিষা আমাৰ জদব কাঁপিযা উঠিল । তোমাদিগেৰ নংসর্গ আমার 
অসহনীঘ হইনা উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ ধবণাৰ অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়! 
গাত্রোথান পুণ্বক গঙ্গাভীবে চলিবা শেলাম। সাধংকালে গ্নদীতীরস্থ 
স্থশীতল সমীঝণ সংস্পশে আমাব শবীব একটু ক্সি'্ধ হইল, এবং উত্তেজিত মন 
এবটু মামাভাবাবলক্ষন কবিল। আমি স্বপ্নাবস্থাব তোমাদেব যে আকৃতি 
(খখাছিলাম, সেই আকৃতি ম্মবণ করিষা আবাৰ চিন্তা কৰিতে লাগিলাম । 
এই সকল বিযষ ভাবিতে ভাবিতে, ঠোমাদেব বঙ্গদেশেব স্থানে স্থানে লোকের 
ঘে ছুববস্তা দ্রেখিযাছিলাম, ভাহাই মনে হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ পর্যটন 
কালে -বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে লোকে ভাহাকাব ধ্বণি সন্বদাই আমি 
শুনিতাম। অবাজকভা নিবন্ধন বঙ্গেন এক এক গ্রামেব প্রজ।পিগেব উপব 
ইংবাজ বণিকগণ ঘোব 'অত্যাচান কবিতেছিণ। এক গ্রামেৰ ৪শজন লোক 
একত্র হইলে অনাধাসে ই-াঞ্জেণ অভ্যাচাব হইতে আন্মব্ক্ষা কবিতে পাবিত। 
কিন্ত এক জনেৰ উপন যথন অত্যাচান হয, তখন আব দশ জন ইংবাজেব 
প্রসাদাকাজ্ী হইযা, ইংবাজদিগকে দে অভ্যাঢানেব সাহাধা কবে। পৰে 
এক এক কবিষা ক্রমে সে অত্যাচাৰ সকলেব প্রতিই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 

“তোমার এবং অন্ান্ত পুতেব মখাক্তি এবং বঙ্গদেশেৰ প্রজাব সেই 
ববস্থা ভাঁবিতে ভাবিতেই আমল জ্ঞানেন উদয হইল । আগাব মোহনিদ্রা 
ভঙ্গ হইল ঘেজন্য সংপাবে মান্তষ এত কষ্ট পাইতেছে, যে জন্য বঙ্গদেশ 
অত্যণচাবাঁনলে দগ্ধ হইতেছে, তাহাব মূল কাঁবণ পির্ণন্ধ কবিতে তখন সমর্থ 
হইলাম। তখন আমাব নিজেব জদয়স্থিত পাঁপেৰ প্রতিও দৃষ্টি পড়িল। তখন 
নিশ্য়ই অবধাবণ কবিলাম যে, এ সংসাবে আমর সকলেই নিজ নিজ পাপের 
ফল ভোগ কবিতেছি। জদসস্থিত ঘোব স্বার্থপবতা এবং নীচাশয়তাই আমাদের 
বিনাশেব একমাব কাঁবণ। সেই স্বার্থপবতা, নীচাশধতা এবং কাপুকরুষতাব 
অনুবোঁধে আমবা আত্মবক্ষার্থ দে পথ অবলম্বন কবি, সে এক মাত্র আত্ম- 
বিনাশেব পথ। 
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*এইবূপ সিদ্ধান্ত কবিবামাত্র আমান স্্রীব উপদেশ স্মবণ হইতে লাগিল। 
তখন দেই লক্গীস্বরূপ! আমাব প্রাণসম। পত্ীৰ শোঁকে আমাব হৃদঘ দগ্ধ হইতে 
লাগিল। মনে কলিতে লাগিলাম, ধে, আমি স্বার্থপবভা, নীচাশঘতা এব 
কাঁপুকষতাঁব অন্থবোঁধে আম্মবক্ষার্থ ভ্রমে আন্মবিনাঁশেব পথ অবলম্বন কবিযা, 
আমাৰ সহ্ধন্মিণাব প্রাণ স্হান কলিয়াছি । তিনি তপ্রজাদিগকে পবিত্যাগ 
কবিধা কখনও পলাযন কপিতে ইচ্ডা কৰেন নাই। স্বদেশে থাকিনে কখনও 
উাহাব মৃত্যু হইত নাঁ। শুদ্ধ কেবল অন্তঃসক্কাবস্থাঘ আসান সঙ্গে পথ পর্য্যটন 

[তিনি পাঁণ হাবাইলেন। 

“আমি তখন আপনাকে আপনি জ্রীহত্যাব অপলবে অপনাদী সাব্যস্ত 
কাপিনাম, আন্ণাশিন্ে আমীব জদয দগ্ধ হইতে লানণিন । “আনি জ্ীঘাতিক”। 
“আমি স্ত্রীঘাতিক+ “আমি ভ্ত্রীঘাতক” এই শদগুনি ভিনবাবৃস্পষ্টাক্ষবে আম।ৰ 
মুখ হইতে বাহিন হইল। 

“এই সময কাশপ কৌতোবানব ভিন জন পেধাদ। আমাৰ নিকট দিদা 
ফাইতেছিল। অন্ত কোন লোক লে আনান নিউ দিবা যাইতেছে, তাহা 
আমি দেখিতে পাই নাই । দেই ভিন জন পিশাদা “আপাদী পা ইযাঁছি”? 
বলিষা চীতকান পূর্বক আমাকে বৃত কিল, এপ, ততক্ষণ বঙ্গন ববিসা, 
আমাকে কোোলালন নিকট লইশা। চলিল | কোঁিভ। নব শিকট আমাকে 
উপস্থিত করিবামাঘ কোতোষান বলিল--এ লোকটা মন্শানী হইবে, ইহাকে 
কেন ধৃত কবিযা আন্যাছিস্‌ ?” 

“পদ্রাতিকগণ বলিল,হুজুল ও স্বীকাঁর কণিপাছ, যে ওই শুন কবিষাছে।” 

“পদাতিকেব কথা শুনিঘা কোভোবণন তখন বশিল,তনে সেই আ্ীলোকটাব 
নিকট ইহাকে লইব! বাও। ভাহাল এখনও মৃত্তা হম নাই । তাহাকে জিজ্ঞাসা 

কব এই ব্যক্তিই তাহাৰ উপপতি ছিল কি না1+, ণ 

*কোঁতোবালেব আদেশান্বদাবে পদাতিকণণ আমাকে সঙ্গে কবিযা,একটা 
স্ত্রীলোকের বাডীতে আপিষ! উপস্তিত হইল। আ্্রীলো কটা তববাবীৰ আঘাতে 
মৃত্যুশস্াষ পড়িয়া বহিয়াছে | আমাকে দেখাইব। পদাতিকগণ ্ত্রীলোকটাকে 
জিজ্ঞাস! কিল, এই ব্যক্তি তোব উপপতি ছিন ন। ?” 

'স্ত্রীলোকটা আমাকে দখিধা চমক্িযা উঠিল; এব" কাবস্বাব কপালে 
কবাঘাতি পূর্বক বলিতে লাগিল, “ঠাকুস তোমষ'ব সব্বনাশ কধিযাই আমাৰ 
সর্বনাশ হইয়াছে। আমি টাকান লোভে তোম্। মেণেকে চুবী কিয়া 


২৩৬ অযোধ্যারবেগম | 


মহারাণীকে দিয়াছিলাম। সেই টাকা লইয়াই আমার সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছে । 
আমাকে ঠাকুর আর শাপ দিও না। আঁমাঁর পাপের ফল হাতে হাঁতে পাই- 
য়াছি। তোমার মেয়ে এখন রাণী হইয়াছে 1”? 

“আমি জ্ীলোকটাঁর কথা গ্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । কিন্তু 
পরে শুনিলাম যে, এই জ্ীলোকটার একট! উপপতি ছিল,ইহার বুদ্ধাবস্থার সে 
ইহাকে পবিত্যাগ্করিয়া,মন্ত উপপত্রী গ্রহণ করে । পরে পুর্বোধার্জিত টাকা 
লইয়া উভরের মধ্যে বিবাধ উপস্থিত হয় | সেই বিবাদ উপলক্ষে ইহার উপপতি 
প্রাণবিনাঁশ করিবার অভিপ্রায়ে ইহাকে তরবারির আঘাত করিয়া সমুদয়-টাকা) 
অপহরণ পুর্বাক পলারনন কবিষাছে। 

“পদাতিকগণের নিকট ভত্ীলোকটা আমাকে নির্দোধী বলিবামাত্র তাহারা 
আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি পুনব্বাত নধীর পারে আসিরা ভাবিতে লাগি- 
লাঁম ঘষে বাঙ্গালী বাত্রিকগণ আমার কন্তাঁকে অপহ্রুণ করিয়াছে বলিবা, অন- 
ধক আমি তাহাদিগকে সন্দেভ করিাছিলাম । এই আত্রীলোকটাই আমাৰ 
কন্ঠাকে চুত্রি কবিনা প্রাজা বগবন্তসিংহের নিকট দিয়াছে । রাজা বলবন্ত 
নলিংহের গ্রাতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ু হইলা, তংক্ষণাৎ তাজাব সঙ্গে সাক্গ।ৎ করি- 
বাব নিমিত্ত গঙ্গা পার হইয়া বামনগনে চলিলাম। কিন্ত পাজা কিন্বা নবাব 
দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে । তিন চারি দিনের মধ্যেও 
বলবন্তনিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। অবশেষে অনেক কষ্টে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলাম | কিন্ত দলবারের মধ্যে তাহার নিকট 'আমার বৃক্তবা বিষয় 
বলিবার স্ুবোগ হইবে নাঁ বলিরা পুব্েই একখানি পত্র তাহার নিকট লিখির 
রাখিয়াছিলাম। সেই পত্রখানি হাতে দিয়া বলিলাম, "মহারাজ গোপনে এই 
পত্রখানি পঠ করিবেন ।” 

“পত্র প্রদানের পরদিবস বলবন্তসিংহ আমাকে ভাঁকাইর। নিয়া গোপনে 
এক নির্জন গ্রহে বসিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্তী বলিতে লাগিলেন । আমাকে 
কোপাবিষ্ট দেখিয়া পদতলে পড়িরা, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন $ 


এবং পুর্ণিমা ও রানা গোলাপকুমারীর সঙ্গে আমাকে গীক্ষাৎ করিতে বলিলেন ।* 


* চৈৎসিংভেব ম[5। পানা অর্থাৎ পৃগিমা ষে নীচকুলোন্ভবা ছিলেন না তাহ বলবস্তনামার 
লেখকও এক স্থানে প্রকাশ করিষাছেন। কিন্ত বলবস্তনামুয় লিখিত আছে যে পুর্ণিমা বলবস্ত 
সিংহের পঞ্চম আ্রী। বলবন্থনাম! লেখক বলেন গোলাপকুমাবীর গতে বলবস্তংহেব পুক্র 
জন্মে সই বলিযাহ তিনি ক্রমে তিন স্ত্বা গ্রহণ করেন | তৎপরে পূণিম।কে বিবাহ করিয়াছিলেন ) 
[৭ পূণিনাকে বিরত কবিব(ব সময় সেই তিন প্রাপ মধ্যে যে কেহ জাঁবিত ছিলেন, তাহার 
বেন প্রমাণ লাই । | 
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“আমার পুণিমাকে বলবস্তসিংহ ধর্মপন্থী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে 
রাণীর পদ প্রদান করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধ সম্বরণ করিলাম । 
পুর্ণিমাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। মনে করিলাম আমার 
পুর্পিমা আমাকে দেখিবামাত্র পূর্বের গ্তায় দৌড়িয়া আসিয়া আনার গলা 
জড়াইয়া ধরিবে। 

“কিন্তু এ সংসারের ধন সম্পত্তি অনেক সময়ে জদয়কে পাধাণের শান 
কঠিন করে। সৌভাগোরু গর্ব, বিলাস প্রিয়তা, উশ্বর্ধ্যাভিঘান, প্রতৃত্বলিগ্গা 
মানব হৃদয়কে সময়ে সময়ে শ্লেহ, দরা, ভক্তি ও বিনয় পরিশৃন্য করে। 

“রাজা বলবন্তসিংহের আদেশান্ুসারে চারি পাঁচ জন দাসী আমাকে 
অন্দরের মধ্যে লইয়া চলিল। রাণী গোলাপকুমারী এবং পুণিমা উভয়ের 
সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা উভষেই আমার প্রতি যথোচিত পিতৃ- 
ভক্তি প্রদর্শন করিলেন । কিন্ড আমার পুণিমাকে আর আমার পুধিমা বলিয়া 
বোব হইল না। পুণিমার হৃদয় দেন ভাবেগহীন হইয়াছে। তাহার জদয়াবেগ 
উষ্ণতা পরিশূন্ত হইযা পড়িয়াছে। সাদর সন্তাণে পুণিমা আমাকে যাহা কিছু 
বলিলেন, সে সকল কথা তাহার ক হইতে বাহিব হইতেছে বলিয়া আমার 
মনে হইতে লাগিল। নে সকল হ্বদয়েব কথী নহে । 

: ধপুধিমার বুখাবলোকন করিয়া আমি আশাঙ্গপ আনন্দ লাভ করিতে 
পারিলাম না, বরং আমার মনে আরও ক বৃদ্ধি হইতে লাগিল । আমি তখন 
মনে করিলাম, যে, এ সংসারে পৃণিমাই আমার একমাত্র জীবনের অবলম্বন 
ছিল। কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সন্তান সন্ভতি হইয়াছে, তাহার 
জন্য আমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না। অতএব আমি এখন সংসার পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ভগবানের চরণ অবলম্বন করিব । 'এই প্রকার স্থির করিয়া হরি- 
দ্বারে চলিরা আসিলাম। এখানে নির্নে বসিয়। সর্বপাই ঈশ্বরের ধানে নিমগ্ধ 
থাকিতাম। তখন বৃক্ষতলই আমার একমাত্র আশ্রয় হইল। প্রায় ছুই তিন 
বসর পর্য্যন্ত এইরূপে সর্বদাই, নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন 
থাঁকিতাম। শরীর ধারণবর্থ ছুই এক দিন পরে এক একবার আহার করিতাম। 
কিন্ত দুই তিন বৎসরের মধ্যেও ঈশ্বরকে লাঁভ করিতে পারিলাম না । কোথায় 
যে সে অনন্ত ঈশ্বর রহিয়াছেন, কিরূপে যে তীহাঁকে লাভ করা যায়, তৎ- 
সন্বন্ধেও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পাঁরিলাম নাঁ। তখন আমার মনে নানা সন্দেহ 
উপস্থিত হইতে লাগিল । মনে করিতে লাগিলধুম যে, হয়ত সে 'অনস্ত মহান্‌ 
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ঈশ্বরকে লাভ করিবার প্রস্কত পথ আমি অবলদ্বন করিতে পারি নাই । তখন 
আবার ধ্যান পরিত্যাগ কক্ধিয়। চিন্তা করিতে লাগিলাম। কখনও নয়ন 
মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে বসিতাম, কখনও নদীর পারে বসিয়া চিন্ত। 
করিতাম। একদিন অকস্মাৎ একটা কৃষককে ক্ষেত্রে কাধ্য করিতে দেখিয়া, 
আমার সেই ভগবংগীতার কর্মযোগের কথা ম্মরণ হইল। সেইদিন হইতে 
কর্মবোগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। অত্ন্ন কাল মধ্যেই আর্বার আপন 
জীবনের বিবিধ ভ্রম এবং কুসংস্কার দেখিতে পাইলাম । ক্রমে আমার হদয়স্থিত 
মোহান্বকার দূর হইতে লাগিল । অবশেষে আমি এই সিদ্ধাস্ত করিলাম, এ 
সংসার মানুষের একমাত্র কাঁ্য্যক্ষেত্র । এ সংসারে কর্মযোগ ভিন্ন আর মুক্তির 
উপায় নাই। কর্ম বিনা জ্ঞান নিশ্রভ হইম্স! পড়ে । কর্খরবিহীন হৃদয় আবেগ 
শৃন্ হয়। মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। এ সংসারে প্রত্যেককেই সৈনিক 
পুরুষ হইতে হুইবে। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবজ্জিত হইয়া, আমরা সকলেই 
বৃথা জীবন যাপন করিতেছি। 

“আমার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কিছুকাল পুর্ধবেকি পরে ঠিক্‌ স্মরণ 
নাই, তুমি এখানে আসিরাছিলে । আমার ইচ্ছা! ছিল তোমাকে এখানে রাখি । 
কিন্ত তুমি আমার কথা না শুনিয়া, তখন রোহিলখণ্ডে চলিয়া গেলে । আমি 
তদবধিই এখানে আছি ।” 

শুনিবাস পঞ্ডিতের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র বাণেশ্বর জিজ্ঞাপা কৰিলেন, 
“আমার ছুরবস্থা দেখিয়া, আপনার হৃদঘ্নের মোহীদ্ষকাঁর কিরূপে দূর হইল, 
তাহ! ত বলিলেন না ?” 

শ্রীনিবাস ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন “তুমি আমার কথা বোধ হর বিশেষ 
প্রণিধানপূর্ববক শ্রবণ কর নাই । সে কথা ত আমি এখনই বলিরাছি ! স্বপ্লাবেশে 
ঘখন তোমার এবং শত শত পণ্ডিতদিগের সেই ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি দেখিলাম, যখন 
তোমাদিগকে হিংঅজন্তরন্তায় জিগীষাপরবশ হইয়া, পরম্পরের সঙ্গে পরম্পরকে 
হ্যায় শাস্ত্রের বাগ্যুদ্ধ করিতে দেখিলাম ; যখন তে'মাঁদিগের মধ্যে কেবল দ্বেষ, 
হিংসা, অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা এবং কাপুকুষত্তা অবলোকন করিলাম, 
তখনই আমার মনে হইল যে, জনবিশেষের স্বার্থপরতা সংসারের সকল কষ্ট 
এবং সকল যন্ত্রণার মূল। একমাত্র স্বার্থপরতাই তোমাকে এত ক, এত যন্ত্রণা 
প্রদান করিতৈছে। আমি স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতানিবন্ধন শ্্রীরউপদেশ 
লঙ্বনপূর্বক প্রজাদিগকে পরিক্যাগকরিগ্নাই নানাবিপদ ও বস্ত্রণা সহ করিতেছি। 
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বাঁণেশ্বর। আমার কি স্বার্থপরতা ছিল ? আমার উপরেই ত দুর্বৃত্ত মীরণ 
অত্যাচার করিল । | 
শ্রীনিবাস । তোমার্‌ দেশের অপর কোন ব্রাহ্মণের প্রতি যদি মীরণ এইরূপ 
অত্যাচার কর্ধিত তবে তুমি কি তাহার সাহাব্য করিতে ? 
বাণেশ্বর। তাহা করিতাম কি ন] তাহা কিবূপে বলিব? আর আনার 
সাহীব্য ক্ঈরবার ক্ষমতাই বাকি ছিল? মীরণ দেশের নবাব। আমি তাহাৰ 
কি করিতে পারি? 
শ্রীনিবাস। ক্ষমতা থাঁকিলেও তুমি কখনও দাহাঁধ্য করিতে না। তোমার 
ক্ষমতা আছে বই কি। এখনও তোমার মন হইতে স্বার্থপরতা এবং কাপুকৰতা 
বিদূরিত হয় নাই। এখনও তৃমি ঘোব স্থার্থপরায়ণ। নহিলে ফায়েজাবাদ 
হইতে মে রোহিল! রমণীদ্বয়কে এক!কিনী কাশীতে পাঠাইলে কেন ? 
বাণেশ্বর। এইবপ স্বার্থপরত। ত পৃথিবীর সকল লোকের মধ্যেই বহ্যাছে। 
শ্র/নিবাঁস। কষ্ট বন্ধণাও পৃথিবীর সকল লোকেই ভোগ করিতেছে । 
বাণেশ্বর। তবে সংসারের প্রত্যেক লোক কি আপন স্ত্রী পুক্র পরিত্যাগ 
করিয়া কেবশ পরোপকার করিতে থাকিবে? 
শ্রীনিবাস। ইহার মধ্যে পরোপকারের কোন কথা নাই। মানুব ঈশ্বর 
হইতে যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকৃতি রক্ষা করিতে পারিলেই সে 
স্বথী হইতে পারে । আর সেই প্রক্কতি ব্ব্জ্ঞিত হইলেই সে কষ্ট ঘন্তরণা ভোগ 
করে। শরীর সন্বন্ধেও এই নিয়ম । মানবিক কার্যকলাপ সম্বন্ধেও এই নিয়ম । 
শরীর, স্বাভাবিক প্রক্ৃতিভরষ্ট হইলেই বোগগ্রন্ত হয় । রোগই শারীবিক ছুঃখ 
কষ্টের একমাত্র কারণ। আর মনও স্বাভাবিক ধর্ম কিন্বা স্বাভাবিক অবস্থা বিব- 
জ্জিত হইবামীত্র কুকাধ্যে রত হয়। সেই কুকার্ধ্য এবং কর্তব্য লঙ্ঘনই মানু- 
ষের বিপদের মূল কারণ । 
বাণেশ্বর। মনের স্বাভাবিক অবস্থা কি? 
শ্রীনিবাস। স্বাভাবিক্ষ অবস্থায় মন হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া! 
কর্তব্য সাধন করে। কখন কুটালতা, দ্বেব, হিংসা, স্বার্থপরতা মনের সে 
গতিফে অবরোধ করে ন1। কর্তব্য সাধন করিলে সদগতি লাভ হইবে সেমিন্তা 
তখন মনে প্রবেশ করে না। 
বাণেশ্বর। আপনার এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
শ্রীনিবাস। এ কথাটা বুঝিতে পারিলে না । তবে তোমার নিজের কার্য 
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এবং কথার ছারাই তোমাঁকে বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি কি উদ্দোশ্তে রোহিল- 
খণ্ড হইতে সেই বৃদ্ধা রোহিলাব্রমণীকে সঙ্গে করিয়া স্থানে স্থানে তাহার কন্তার 
অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিয়াছিলে ? 

বাণেশ্বর। আমার কোন উদ্দেশ্তুই ছিল না। সেই রমণীর ছুঃখ দেখিয়। 
মনে বড়ই কষ্ট হইল। তখন মনে করিলাম যে, যদি আমার প্রাণ বিসজ্জন 
দিয়াও ইহার কন্তাকে আনিয়া দিতে পারি, তবে ইহার কষ্ট দুর স্বইবে। 

গ্রনিবান। তবে কেবল তাহার ছুঃখ দেখিয়াই তোমার মনের মধ্যে 
এইরূপ একটী আবেগের সঞ্চার হইয়াছিল ? 

বাণেশ্বর। হা তা বই কি? মনের মধ্যে এইরূপ একটা আবেগের উদয় 
হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাঁবাদে চলিয়া গেলাম । 

শ্ীনিবাস। তবে মনের সেই আবেগই কেবল তোথাকে এই কষ্টকর 
কার্যে, এই দুঃসাব্য ব্যাপার সাধনে, নিযুক্ত করিল। 

বাণ্শবের। হাতাই ত-। 

শ্রীনিবাস ৷ তবে দেই মনের সষ্টাবের নামই হৃদয়াবেগ | অগ্র পশ্চাত, 

ভাল মন্দ,হিতাহিত,কিছুই বিবেচন। না করিয়া,মানুষ যখন কেবর্ল এই প্রকার 
হৃদয়ের স্ভাবদ্ধার পরিচালিত হইয়া কর্তব্য সাধন করে, তখনই সে প্রকৃত 
কর্ম্মযোগী। তখনই তাহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষিত হয়। আর 
প্রত্যেক কার্যের পুর্বে যাহারা কেবল লাভালাভ হিসাব করে, তাহারা স্বার্থ 
পরায়ণ, নীচাশয় এবং কাপুকষ। চরমে তাহাদিগকে তোমার এবং আমার 
যায় ছুরবস্থাপন্ন হইতে হয়। 

বাণেশ্বর। মানুষ কি কখন লাভালাঁভ এবং হ্তাঁহিতের হিসাব না করিয়া 
কাধ্য করিতে পারে? 

শ্রীনিবাস, নিশ্চয়ই পারে। প্রক্ৃতিত্রষ্ট না হইলে নিশ্চই পারিবে । তুমিও 
ত তাহা এজীধনে একবার করিয়াছি। তুমি ত লাভালাত হিসাব করিয়! বৃদ্ধার 
সঙ্গে ফাঁয়েজাবাদ যাও নাই। 

বাণেশ্বর । এক্্ীমানুষ ত সংসারে দেখি না, পে লাভালাভের হিসাব ন! 
করিয়া কর্তব্য সাধন করে। | 

শীনিবাস। সংসারে এইরূপ মানুষ আছে, কি, না, কিন্বা থাকিলে কত 
জন আছে, বলিতে পারি না । কিন্ত পরমেশ্বরের প্রতি এবং পরমেম্বরের 
যায় বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, মানুষ অনায়াষেই আপন হ্বাধস্থিত 
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সঞ্ভাব দ্বার! পরিচালিত হইয়া ছুঃসাঁধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পাবে। অগ্গিতে 
ঝাঁপ দিতে পাবে, পর্ধ্ত উল্লজ্ঘন কবিতে পারে। যাহার ঈশ্বরেতে বিশ্বাস 
নাই, সে প্ররুত কর্মযোগী হইতে পাঁবে না। একপ্রকার, না একপ্রকাব 
ফলেব প্রত্যাশা নে কর্তব্যকন্ম্ম সাধন কবে । নেই ফল প্রত্যাঁশাই ক্রমে ঘোঁৰ 
স্বার্থপবতায় পবিণত হয। স্বার্থপবতাই মান্ষেব বিনাঁশেব কাবণ। আনি 
স্বার্থপবতাঁব*্অন্ুবোধে আপন প্রজাদিগকে শক্র হন্ডে পরিত্যাগ করিষাঁ, এ 
ছববস্থা ভোগ কবিতেছি। ,তোমাদিগেব বঙ্গদেশেব সমুদয লোক কেবল 
আপন স্ত্রীপুত্রবক্ষণই আত্মবক্ষাৰ পথ মনে কবিয়! দিন দিন বিপদগ্রস্ত হইতেছে । 

বাণেশ্বব। তবে আপনি বঙ্ধগদেশেব লোকধিগকে কি কবিতে বলেন? 
পূর্কে কষেক বিন মীবণেন অত্যাগাৰ ছিল। এখন ত ইষ্ট ই্ডিয। কোম্পানীর 
লোক মীবণ অপেক্ষা ও শতগুণে অভ্যাচান কবিতেছে । 

শ্রীনিবাস। সত্যেবপ্রতি, ঈশ্বৰেণ স্টয বিচাবেব প্রতি দুচ বিশ্বাস স্থাপন 

করিয়া, প্রত্যেক বাঙ্গালী যণি দেশব্যাপ্থু অন্যাচাব নিবাবণার্থ চেষ্টা কবে, 
তবে আব কাহাঁকেও এ অন্তাচাবাঁনলে দ্ধ হইতে হয না। ঈশ্ববের ন্যায়- 
বিচাবেব প্রতি বিশ্বাস নাই, এই জন্ত বাঙ্গালী কাঁপুকষ। আঁব আস্মাভিমান 
এবং অহঙ্কাৰ তাহাদিগেব হৃদবস্থিত স্ভাব বিনাশ করিযাছে বলিষাই তাহাবা 
ঘোব স্বার্থপব। এই স্বার্থপবন্তা এবং কাপুকবতাই তাহাদেব বিনাঁশেব মূল কাবণ। 

বাণেশ্বব। ঠাকুব,দেশশুদ্ধ সদুদঘ লোকই বথন স্বার্থপবাঘণ এবং কাপুকষ 
হইয়া পড়িরাছে, তখন দুই এক জন লোক স্বার্থপব্তা পবিত্যাগ এবং 
কাঁপুরুষত। পবিহাৰ কবিলে কি উপকাব হইবে ? 

শ্রীনিবাস । তুমি বাঁবশ্বাব উপকার অনুপকাবেৰ কথ! তুলিতেছ কেন? 
লাঁভালাভ, উপকাব্‌ অন্থপকাঁবেব কোন্‌ কথাই ইহার মধ্যে নাই। যে ব্যক্তি 
আপনার হ্ৃদয়স্থিত স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পবিত্যাগ কবিবে, দই কেবল 
পশুত্ব পবিহাঁব কবিয়! মন্ুধ্যত্ব প্রাপ্ূ হইবে । দশ জনে স্বার্থপৰভা এবং 
কাপুক্ষতা পবিহার না করিলে* আমিও স্বার্থপব্তা এবং কাপুক্বত। পবিহাৰ 
করিব না, এইক্প যাহার» মনে ভাব দে কথনও মন্তুযাত্ব লাভ করিতে 
পারে না। 

বাণেশ্বর । তবে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন কবাঁকেই কি আপনি মনুষ্যত্ব 
লাভ করা বলিতেছেন ? 

উ্রীনিবাস। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে মবিদিত হইবে কেন ? 
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বাঁণেশ্বৰ | তা বই কি,যখন দেশশুদ্ধ লোক স্বার্থপরায়ণ এবং কাঁপুরুষ,তখন 
প্রথমে যে ব্যক্তি কাঁপুকষতা পবিহীর কবিবে নিশ্চয়ই তাহাকে মরিতে হইবে । 

শ্রীনিবাস। মনুষ্যত্ব লাভ কবিবার নিমিত্ত যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে 
হয় তাহাও ভাল । তুমি এবং আমি যে শোক ছুঃখ এ জীবনে সহ করিতেছি, 
তাহাপেক্ষা কি মৃত্যু শত গুণে প্রার্থনীয নহে? 

বাণেশ্বব । এ ঠিক কথা বলিযাছেন। মৃত্যুই আমাঁদেব পক্ষে ভাল ছিল। 
কিন্ত অদৃষ্টে ছুঃংখ থাকিলে মৃত্যাকেও লাভ করা যায় না। মবিবাৰ শিমিত্ত 
ত গঙ্গাঘ ঝাঁপ দিধাঁছিলাম। কিন্তু পাপী বপিবা ভগবতী গঙ্গাও আমাকে 
গ্রহণ কবিলেন না। বেকচ এবং গোৌবকপুবেব লোকেবা বেশ কবিতেছে। 
তাহাৰা এখন আর মৃত্াকে ভঘ কবে না। স্বী পুকণ একত্র হইমা ইষ্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানীব লৌকেব সঙ্গে য্দ্ধ কবিতেছে। 

শ্রনিবাস। বেকচ এবং গোবকপুবে কি হইযাছে ? 

বাণেশ্বব। যাহা হইমাঁছে তাহা আব কি বলিব। ইংবাজেব লোকেবা 
খাঁজান। আদাষ উপলক্ষে দেশ শুদ্ধ স্ত্রী পুকষেব উপব অতভ্যাচাৰ কবিতে আরম্ত 
কবিলে পব, দেশেব স্ত্রী পুকম একন হইব অস্ববাবণ পুব্বক ইংনাজদেব সঙ্গে 
যুদ্ধ কবিতেছে। 

শ্রনিবাস। বেক্চ এবং গেোঁক্কপবেন নিকটস্থ অন্থাস্ঠ জেলাস লোক 
আপিষা কি তাঁহাদিগেব সঙ্গে দোগ দিযাছে ? 

বাণেশ্বর। অযোবা এবং বোহিশখণ্ডেব অন্তর্গত পাব সমু জেলায় 
এইফপ অত্যাচার হইতেছে । কোন জেলাব লোকই সুখে নাই। তবে 
গোঁনকপুর এবং বেকচেই ঘোঁনতব 'অত্যাচাব হইযাছে । 

্রনিবাস। এই অত্যাচাবে কথা শ্রবণনাত্র শ্রীনিবাদেব দুই চক্ষু হইতে 
আবাৰ্‌ অশ্র বিসঞ্জিত হইতে লাগিল। তিনি সজলনননে বলিতে লাগিলেন, 
হাবিধাত! আমাব পিতা পিভামহ অস্ত্রবিষ্ভাষ বিশেষ পাঁবদর্শী ছিলেন। 
অনাথা এবং ছূর্বলকে বন্ষণ করিবার নিমিত্ত 'তাহাবা অন্ত্রধাবণ কবিতেন। 
আমি কুলাঙ্গাব, পিতাব কুপুক্র, অস্তশিক্ষা না কবিয়াই ঈফণ ঘ্ণিত জীবন 
যাপন করিতেছি । “মাধ মাত্রেই ঈত্ববেন সেনা । এ সংসাবে .প্রাত্যেককেই 
সৈনিকপুরুষ হইতে হইবে। ভার হাজি ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবজ্জিত হইয়াই 
বুথা জীবনযাপন করিতেছি ।” 

বাণেশ্বব শ্রীনিবাসেব ৫এই আক্ষেপোক্তি শ্রবণ কবিয়া বলিলেন, প্ঠাকুর 
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কিরূপে আমাদের দেশের লোক সৈনিক পুকুষ হইবে? কি প্রকাবে তাহারা 
অন্ত্রশিক্ষা করিবে? মীরজাফর বঙ্গের স্থবাদার হইবার পর আর হিন্দুদিগকে 
সৈনিক দল ভুক্ত করেন না। তাহার বিশ্বাসী কেবল ছুই এক জন মুসলমান- 
কেই সৈনিক পুরুষের পদ প্রদান করিতেছেন | মেদিনীপুরের রাঁজা রামরাঁম- 
সিংহ বিদ্রোহী হইলে পর এই নিয়ম করিয়াছেন । 
শ্লীনিবাী বাণেশ্ববের এই কথ শ্রবণমাত্র কোপাবিই হুইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “নরপিশাচি, কামাসক্ত, লম্পট মীরজাকরের কথা মুখেও আনিও 
না। বে বাঁজা প্রজাদিগকে নিরন্তর করিয়া, আপন রাজপন রক্ষা করিতে ইচ্ছা 
করে, সে রাঁজা নহে, সে দস্া। রাজা সর্বদাই প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনের 
চেষ্টা করিবেন, প্রজাগণ যাহাতে মন্গষ্যত্ব লাভ করিতে পারে তাহাই করিবেন । 
কিন্ত বঙ্গের দক্থা--কামাপক্ত, লম্পট মীরজাফর- প্রজাদিগের হস্ত পদ কর্তন 
করিয়া তাহাদের উপর প্রতৃত্ব করিতে চাহেন। বঙ্গবাদীগণ বপি মান্ুয হইত, 
তবে এ নরপিশচি শীরজাকলকে ততক্ষণীত পিংহাবনচ্লাত করিতে চেষ্টা করিভ। 
রাজা কে? বাজা প্রজার ভূত্য। প্রজাগ বাহাকে স্বেচ্ছা পুর্নক রাজা বলির 
হ্বীকাঁর করিবেন সেই প্রকৃত রাজা । গ্রজাগণের রাজভক্তির উপর যাহার 
পিংহামূন সংস্থাপিত নহে সেকি রাজা? দেবে দস্তা । মীবজাকরকে তুমি 
রাজ! বলিলে কেন ? মীরজাফর সত্য সতাই দ্থ্যু। তাহার পে অপবিত্র নাম 
মুখে আনিলেও জদয় কলুষিত হয় । 
বাণেশ্বর | মহীশর়, ঈখরের চক্ষে, শ্যায়ের দৃষ্টিতে এবং রাজবন্মান্থসারে 
মীরজাফর দস্া হইতে পারে। কিন্ত মীরজাফরের বিরুদ্ধে যদি কেহ অস্ত্র 
ধারণ করে, তবে ত তাহাকে রাজবিদোহী বলিঘা দগুনীর হইতে হইবে। 
এই ত পে দিন আমি স্বচক্ষে দেখিত্বা আসিলাম, গোরকপুরের দেড়শত 
লোককে কর্ণেল হানে খাজানা আদাহ় করিবার নিমিত্ত কয়েদ রানা বিধি, 
যন্ত্রণ। এবং শারীরিক কষ্ট প্রদান করিতেছিল। সেই সকল কদেদীর স্ত্রী পুর 
অস্ত্র হাতে করিয়া, তাহাদিপ্সের উদ্ধাবার্থ কর্ণেল হানের মাঁলকাঁছাঁরিতে 
পৌছিবামাত্র কর্ণেল হ্যান্ধে হুকুমান্ুসারে তাহার লোকেরা! প্রায় বিশজন 
কয়েদীর * মাথা কাটিয়া তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগের সম্মুখে দেই ছিন্ন ,মস্তক 
হিরালারার রাযি যারা রিকি টার নানি 
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২৪৪ অযোধ্যারবেগম্‌ । 


নিক্ষেপ করিল। লক্ষৌ নবাবদরবাঁরে এই সংবাঁদ পৌঁছিলে পর ইংরাজ 
রেসিডেণ্ট এবং নবাঁব আসফউদ্দৌলার বিচাঁরে সাব্স্ত হইল যে,রাজবিদ্রোহীর 
প্রাণদৃণ্ড করিলে কোন অপরাধ হয় না। স্থতরাঁং কর্ণেল হানে আঠার জন 
লোককে খুন করিয়াঁও দোষী সাব্যস্ত হইল ন1। 
বাণেশ্বরের মুখে এই বিশজন লোকের প্রীণ সংহারের কথা শ্রবণমাত্র 

শ্রীনিবাস অকন্মাৎ মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া! গেলেন । শ্রীন্িবাসের হৃদয় 
বাল্যকাল হইতেই দয় মারা এবং স্্েহে পরিপুর্ণ। তাঁহার চরিত্র অতি 
নির্মল । তিনি ধনীর সন্ত।ন হইলেও কাঁমাসক্ত ছিলেন না! । একজন শিষ্য তখন 
গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীনিবাসের মন্তকে জল পিঞ্চন করিতে লাগিল । কিছুকাল 
পরে শ্রীনিবাস চেতনাপ্রীপ্ হইয়া! বলিতে লাগিলেন, “হায় হায় অর্থের লোভে 
ন্ুবের ৬পর মান্ধধ এত অতাচার৪ করে 1: 

এই বলিক্সাই তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন । কিছুকাল পরে তিনি বদ্ধাঞ্জলি 
হইয়া করপুটে বলিয়া উঠিলেন, “ভগবন্‌ অনাথের নাথ এদেণায় লোকের 
পাঁপের ভোগ কি এখনও শেষ হয় নাই । আজ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এই অত্যা- 
চাঁরানল প্রজ্জলিত হইয়াছে?” 

ইহার পর প্রীনিবাস এবং বাঁণেশ্বর একত্রে আহারাদি করিয়া পরামর্শ 
করিলেন যে, তীহার! উভরেই একত্র হইয়া অযোঁধ্যায় গমন করিবেন। বাণে- 
স্বর যোগসাধনে জীবন যাপন করিবেন বলিস্বা এখানে আপিয়াছেন ! কিন্ত 
শ্রীনিবাস তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন ষে, চিত্রশুদ্ধি না হইলে, কোন যোগই 
সংসিদ্ধ হইবে না। কর্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞান পরিপক হয় না। বর্দশূন্ত জ্ঞান মানব 
মনে কেবল অভিমান এবং অহঙ্কারস্বরূপ বোগ উৎপাদন করে । অভিমান 
এবং অহঙ্কার হইতে স্বার্থপরত। সমুৎপন্ন হয্স। স্বার্থপরত| হইতে কাঁপুরুষতাই 
মানুষকে পশু-জীবন প্রদান করে। 

বাণেশ্বর মুখে “অনার সংদাঁরে প্রভুর চর্ণ সার” বলিতেছেন? কিন্তু এখনও 
সময়ে সময়ে পুল্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভ আশা তাহার অন্তরে উদর হয় (তিনি 
প্রথমতঃ অযোধ্যাম্ম যাইতে অসম্মত হইলেন । তথন ভ্ীনিবাঁস পঞ্ডিত তাহাকে 
বুঝাইয়৷ বলিলেন , “হয্ব ত এবার অযোধ্যায় গ্রেলে তোমার পুত্রের সঙ্গেও 
সাক্ষাৎ্থ হইতে পারে। 

বাণেশ্বর বলিলেন, “সে আশা আঁর আমার নাই । আমার পুত্র এখনও 
জীবিত থাকিলে হাফেজনন্দিনীর গ্রেমপাঁশেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ককিস্ত 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২৪৫ 


অযোধ্যাবাসী লোকের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, হাফেজ- 
নন্দিনী নামে কখনও কোন জ্্ীলোক অযোধ্যায় ছিল না। 

শ্রীনিবাস বলিলেন “তুমি নিতান্ত নির্বোধ। হাফেজনন্দিনী নামে কোন 
স্্রীলোক অযোধ্যায় থাকিবার একেবারেই সন্তব নাই। ফাঁয়েজাবাদের সেই 
সিপাহী তোমার নিকট বোধ হয় যথার্থ কথ! বলিয়াছে। ফরেক্কাবাদের 
নবাবের কশীকে হরত তোমার পুত্র হাফেজনন্দিনী নামে অভিহিত করিয়া 
ছিলেন। আপন প্রণক্লিনীকে একটা নৃতন নাম প্রদান করিয়্াছিলেন। 
ফরেক্কাবাঁদের নবাব হাফেজ রহমতর্খার সঙ্গে আমার পিতা পিতামহের আলাপ 
পরিচয় ছিল। আমার বোধ হয় হাফেজরহমত খার কন্তার প্রণরপাঁশেই 
তোমার পুল আবদ্ধ হইয়াছেন। অযোধ্যা ভ্রমণকালে “ফরেককাবাদের নবাব 
কন্তা কোথায় আঁছেন” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার 
পুভ্রের অনুসন্ধানে কৃতকার্য হইতে। তুমি আবার আমার সঙ্গে একত্রে 
অযোধ্যা চল। সেখানে ভোমার পুত্রের ও অনুসন্ধান করিব ) আঁব অবোব্যা- 
বাসী সেই নিপীড়িতদিগকে বদি কোন প্রকারে আমর! সাহীব্য করিতে পারি 
তবে তাহার চেষ্ট৷ দেখিব।” 

বাণেশ্বর বলিলেন আমরা কিরূপে সাহাব্য করিব? আমাদের কি আর 
অস্ত্রধারণ করিবার ক্ষমতা আছে । আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, বাহার 
অস্ত্রধারণ করিবার ক্ষমতা নাই সে মানুষই নহে । অশীতিবৎসরবয়স্ক বুদ্ধ হাফেজ 
রহমত খা ঠিক্‌ কুকশ্রে্ঠ ভীগ্মদেবের স্তাঁর রোহিলাধুদ্ধে শরশয্যায় শয়ন করিলেন। 
আমি তীহার বীরত্ব দেখিয়া আশ্র্য্য হইলাম । 

শ্রুনিবাস বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ছুঃখভা রাক্রান্ত 

হৃদয়ে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়, এ জীবন বৃথা যাপন করিলাম। 
হাফেজ রহমত খা আশীবৎসরবয়সের সময় সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ কৰিয়। যুদ্ধ 
করিয়াছে। আর আঁমি বৌবনকালে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সের সময় নাদেখ 
সাহার আক্রমণের কথ! শুশ্রিরাই রাঁজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম । খধিকৃ এ 
জীবনে, ধিক্‌ এ জীবনে ॥ এখুনও আমার আশী বৎসর বয়স হয় নাই। প্রায় 
চৌষন্ী বৎসর হইয়াছে। যদি.সহজে অন্ত্রশিক্ষার স্থবিধা থাকিত, তবে ন। 
হয় এই বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্রশিক্ষা করিতে আরস্ত করিতাঁম। তিন বৎসর অস্ত্রশিক্ষ। 
করিয়া এ অত্যাচারনিপীড়িতদিগের . সাহায্যার্থে একবার অন্ত্রধারণপূর্বক 
মানবজীবন সার্থক করিতাম। 


২৪৬ অধযোধ্যারবেগম । 


মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বাণেশ্বরকে বলিলেন, “চল একবার 
অযোধ্যায় বাই। অন্ততঃ 'এক জন রোগীকে এক বিন্দু জল, ক্ষুধার্তকে দুইটা 
অন্ধ প্রদান করিয়াঁও তাহাদের সাহাধ্য করিতে পাঁরিব্‌।” 

বাণেশ্বরের পুত্রদর্শনআশা! মনোঁমধ্যে আবাঁর পুনরুদ্দীপ্ত হইল। তিনি 
অযোধ্যায় যাইতে সম্মত হইলেন। শ্রীনিবান এবং বাণেশ্বর একত্র হইয়] 
অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। 


টিকা িস্স্াহিলিিলািশাটি টিসি 


ত্রিংশত্তম অধ্যায় । 
কুটিলতার প্রায়শ্চিন্ | 
কুটিলতা এবং কপটাচরণ সর্বদাই মানুষকে কুপথে পরিচালন করে। 
অস্তরস্থিত কুটিলতানিবন্ধন মানুষের হিতাহিত এবং স্যাত্স ভান্যান্ন বিচারশক্তি 
একেবারে বিনষ্ট হয়। কুটিল মন সর্বদাই অন্টের ব্যবহার এবং আচরণের 
মধ্যে একটা না একট৷ ছুরভিসন্ধি অনুসন্ধ'ন করে, স্বতরাং কুটিলের অনেক 
সময়েই বন্ধুকে শত্রু এবং শক্রকে বন্ধু বলিয়া মনে হর। 
হৃদক্স-স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন বেনারসের রাজা চেতসিংহ স্বীত্ বিশাা 
মহারাণী গোলাপকুমারীকে এবং জ্যেষ্ঠতাঁত পুত্র ম্নিয়ারসিংহকে এখনও শক্রু 
বলিয়া মনে করেন। গোলাপকুমারী কোন সৎপরামর্শ প্রদান করিলেও 
তিনি তাহাকে শক্র মনে করিয়া, তাহার কোন উপদেশান্সারে কার্য করেন না। 
পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে নবাঁ স্থজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর 
১৭৭৫খৃঃ অব্দের মে মাসে ইষ্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর সঙ্গে বখন নবাব আসফউদ্দোৌ- 
লার নুতন সদ্ধি সংস্থাপিত হয়, তখন চেৎসিংহের রাজ্য অযোধ্যার সবেদান্দি 
হইতে পৃথক করা হয় এবং বেনারস গাজিপুর জৌনপুর প্রভৃতি প্রদেশ সবে 
বাঙ্গালার অন্ততূক্ত করা হয়। 
এই সমরে দিল্লীর বাঁদসাঁহের কোন ক্ষমতা ছিল না| সুতরাং স্থবে বাঙ্ালা 
স্ববেআউদ্ব কেবল নাম মাত্রেই স্থবে। দেশের প্রকৃত অবস্থান্বনারে তখন 
ষ্টইত্ডিয়া কোম্পানীই ্মবেবাঙ্গালার স্বাবীন রাজা ।' আর অযোধ্যারউজীরই 
সবে অযোধ্যার রাজ! । 
চেৎসিংহের রাজ্য স্থকেসাউদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিস, স্ুবেবাঙ্গালার 
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অন্তভূন্ত করিবার প্রস্তাব হইলে পর, রাণী গোলাঁপকুমাধী চেতসিংহকে এ 
প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। রাণী বিশেষ করিয়া চেৎ- 
পিংহকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, বেনারসের রাজগণ দিল্লীর বাদসাহকে 
কর প্রদান পূর্বক চিরকাল রাজ্য ভোগ করিতেছেন। অযোধ্যার উজ্জীন্গের 
সঙ্গে বেনারসের রাজার পুর্বে কোন সম্বন্ধ ছিল না। এখন অবোধ্যার 
উজীর কেবন্ধ দিলীর বাদসাহের প্রতিনিধি স্বরূপ বাদদাহের প্রাপ্য কর 
আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উজীর নিজে বাদসাহের অধীনতা 
স্বীকার না করিলেও, বেনারসের রাজাকে মনে করিতে হইবে যে বাদসাহের 
প্রাপ্য কর উজীরের মারকতে আদায় হইতেছে । উজীরের কোন ক্ষমতা 
নাই যে তিনি এ রাজ্য অন্ত কোন সুবাদারের হাতে অর্পণ করেন । 

কিন্তু চেৎসিংহ রাণা গোলাপকুমারীর পরামর্শ শ্রবণ করিলেন নাঁ। তিনি 
মনে করিলেন, বে রাণী গোলাপকুমারী তাহার শক্র। তাহার মনে আরও 
এক ছুরভিসন্ধির উদয় হইল। কুটিল এবং নিস্তেজ মনে এইদপ ভাবেরই 
উদয় হয়। তিনি মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, এই বন্দোবস্ত দ্বারা 
ভবিষ্যতে তিন স্বাধীন রাজা হইতে পারিবেন । ইংরাজেরা বিদেনীয় লোক। 
বাণিজ্য করিতে এ দেশে আবিয়াছে। হয় ত কয়েক বংসর পরেই ইহারা 
চলিয়! যাইবে। এ দিকে দিল্লীর বাদসাহও ক্ষমতাশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছেন । 
কেবল এক অধোব্যার উজীরই তীহার উপর প্রতভুত্ব করিতেছেন। সুতরাং 
উজীরের অধীনতা হইতে নিঙ্কতি পাইলেই তিনি একেবারে স্বাবীন রাজ। 
হইয়! পড়িবেন। 

এই প্রকার বৃথা আশায় প্রতারিত হইয়া চেৎসিংহ দিলীর বাদসাহের 
প্রাপ্য কর স্থবেবাঙ্গীলার দেওয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিতে সম্মত হইলেন। 

চেতধিংহের সঙ্গে কি প্রকার বন্দোবস্ত হইবে, সেই বিষয় লইয়া কলি- 
কাতা কৌন্দিলে বাঁদান্ুবাদ হইতে লাগিল। কলিকাতা কৌন্সিলে সর্ব 
পাঁচজন মেখ্বর | তন্মধ্যে গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সভাপতি । জেনে- 
রেল ক্রেবাঁরিং, কর্ণেল ম্ক্সন্‌, রিচার্ড বারওয়েল এবং ফিলিপ ফন্সিস্‌ এই 
চাঁরিজন কৌন্সিলের মেম্বর। 

কৌন্সিলের প্রথম প্রস্তাব হইল, চেৎসিংহের নিকট হইতে কৌন কর 
গ্রহণ'করা হইবে কি না গ 

এই প্রস্তাবে রিচার্ড বারওয়েল নাহেব বলিলেন, চেৎসিংহের নিকট হইতে 
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(কোন কর গ্রহণ কর! উচিত নহে। চেখসিংহের রাঁজ্য আমাদের রাজ্যের 
ধলগন। তাহাকে মিত্ররাজী মনে করিয়া সর্বদাই তাহার সঙ্গে বন্ধুত্বভাব 
সংরক্ষণ করিতে হইবে। তঁহার উপর কোন কর ধার্ধ্য করিলে তিনি কর 
প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোন 
শক্রব সঙ্গে বোগ দিতে পারেন । 
কিন্তু গবর্ণর জেনেরল এবং কৌন্পিণের অন্ত তিন জন মেম্বর বার ওয়েল 
সাহেবের সঙ্গে মতৈক্য হইল নাঁ। অধিকাংশের মতান্সারে স্থিরীক্কৃত 
হইল, বে চেংসিংহের নিকট হইতে উজীর ঘে পরিমাণ কর গ্রহণ করিতেন, 
তদপেক্ষা তিন লক্ষ টাকা! নুন কর ধার্য কর! হইবে । অধিকাংশের মতাঙ্ছসারে 
২২৬৬১৮০ বাইশ লক্ষ ছয়ষ্ী হাজার এক শত আশা টাকা কর ধার্য্য করা হইল । 
কিগু উজীরের আমলে নাঁমেই কেবল পঁচিশ লক্ষ টাক! কর্‌ ধার্ধ্য ছিল। 
চেৎসিংহকে বাষিক পাঁচ ছয় লক্ষের অধিক কর দিতে হইত না। 
দ্বিতীয় প্রস্তাব। নুতন সন্ধিপত্রে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা থাকিবে যে চেৎ- 
সিংহ আপন রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন । 
তাহার এই কর প্রদান ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনত 
স্বীকার করিতে হইবে না। এই নিদ্ধারিত করের অতিরিক্ত একটা পয়সাও 
তাহা নিকট দাবী করা যাইবে না। | 
এই প্রস্তাবে ফান্সিস বলিলেন (৮৪৪) হা। 
গবর্ণর জেনেরেল। (০১) হা। 
বারওয়েল। (৯৮০5) হা। 
জেনেরল ক্রেবারিং বলিলেন, চেৎসিংহ নিয়মিতরূপে কর আদায় করি- 
লেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবেন। কর্ণেল মন্সন এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ 
পুর্রবক বলিলেন, ইহাতে কোম্পানীর কোন লাভ নাই। ইহাতে কোম্পানীর 
বিকার একপ্রকার খর্ব করা হইবে । 
অধিকাংশের মতানুসারে স্থিবীকৃত হইল, চেণসিংহ পুর্ণ স্বাধীনতা সহকারে 
স্বরাজ্যে আপন ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন। ইংরাজুদিগকে কেবল তাহার 
নির্দিষ্ট কর দিতে হইবে। ইংরাজেরা কোন কারণেই ভবিষ্যতে কখন তাহার 
কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, কিম্বা তাহার উপৰ্ধ অন্ত কোন্‌ প্রকার দাবী 
দাওয়। করিতে পারিবেন না। 
এই নকল প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে পর চেৎসিংহ ইংরাঁজদিগকে কর গ্রদানি 
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করিধেন বলিয়া এক কবুলনামা লিখিয়া দিলেন। ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর 
পক্ষে ইংরাঁজেরা অঙ্গীকার করিলেন যে চেতসিংহের উপর তাঁহারা ভবিষ্যৃতে 
আর কোন দাঁবী করিতে পারিবেন না; চেৎসিংহের দেয় কর কখনও বৃদ্ধি 
করিতে পারিবেন না। 

১৭৭৫, ১৭৭৬, ১৭৭৭ এই তিন সনের দেয় কর চেৎসিংহ নিয়মিতরূপে প্রদান 
করিলেন। ১৪৭৮ সনে ইংর|/জদিগের সঙ্গে ফরাশিদের বুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। 
এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ববাহার্থ গঞ্ধর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস চেৎসিংহের নিকট 
নিয়মিত কর ভিন্ন,বাধিক আর পাঁচলক্ষ টাকা অতিরিক্ত দাবী করিলেন। 
পূর্বোল্িখিত সন্ধি অনুসারে ইংরাঁজদিগের এই প্রকার টাঁক1 দাবী করিবাঁর 
কোন ক্ষমতা ছিল নী। কৌন্সিলের মেস্বর জেনেরল ক্লেবারিং এবং মন্সনের 
মৃত্যু হুইয়াছে। ফ্রান্সিসসাহেব এবং হুইলার সাহেব গবর্ণর জেনেরলের এই 
অন্তায় দাবীতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। কিন্ত এখন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
মতান্ুসাঁরেই কৌম্িলের সকল কার্ধ্য নির্বাহ হুইভেছে। ওয়াবেণ হেষ্টিংস 
এবং বারওয়েলু সাহেব এক পক্ষ । হুইলার এবং ফ্রান্সিস অপর পক্ষ । সমানে 
সমানে মতভেদ স্থলে সভাপতির মতান্ুসারেই কার্ধ্য হয়। হেষ্ঠিংসের মতই 
প্রবল হুইল। চেৎসিংহের উপর অতিরিক্ত পাচলক্ষ টাকার দাবী হইল। 

চেৎসিংহ টাক দিতে প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন। কিন্তু পরে ইংরাজ- 
দিগের ভয়ে অগত্যা! কেবল এক বৎসরের নিমিত্ত পাঁচলক্ষ টাঁকা দিতে সম্মত 
হইলেন) এবং অবিলম্বে পাচলক্ষ টাকা ইংরাঁজদ্িগকে প্রদান করিলেন। 
কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংদ যে চেৎসিংহের সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
তাহা! এখন পর্যন্তও চেৎসিংহ বুঝিতে পারেন নাই । ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর- 
ত্যাগের ইস্তফা পত্র লইয়া যখন কলিকাতায় গোলযোগ হইয়াছিল, যখন ওয়া- 
রেণ হেষ্টিংসকে পদচ্যুত:করিয়া জেনেরল ক্লেবারিং গবর্ণরের পদ গ্রস্থণ করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন চেৎসিংহের পক্ষ হইতে একজন লোক জেনেরল 
ক্লেবারিংএর সাহাঁষ্যার্থ মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই কথ৷ 
ক্রমে ওয়াঁরেণ হেষ্টিংসের ধর্ণপ্বোচির হইল। ওয়ারেণ হোেষ্টিংস চেতসিংহের 
সর্বনাশ করিবেন বলিয়া, সেই সমন্ন হইতে কৃতসঙ্কল্প হই্মাছেন। *কিন্ত 
১৭৮১নলের পুর্বে তাহার এই ছবভিসন্ধি সংসাঁধনের সুযৌগ উপস্থিত হইল না। 
এদিকে ১৭৭৮ সনদে চেতসিংহ অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাক! প্রদান করিয়! 
মনে মনে আঁশ! কবিলেন যে, ইংরাজেরা আর তাঙ্বান্ম নিকট কোন অত্বিবিজ্ঞ 
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কর চাঁহিবে ন!। কিন্তু ১৭৭৯ সনেও ওয়ারেণ হেষ্টিংদ বাধিক অতিরিক্ত 
পাঁচলক্ষ টাক! চাঁহিলেন। 

'চেৎসিংহের রাজ্যের মোট বাঁজন্ব চলিশ লক্ষ টাকা । ইহার মধ্যে প্রা 
তেইশ লক্ষ টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কর দিতে হয়, স্কৃতরাং এই অতি- 
রিক্ত পাঁচ লক্ষ টাক] তাহার আর দিবার সাধ্য নাই। তিনি অত্যন্ত বিনীত 
ভাঁবে হেষ্টিংসের নিকট লিখিলেন যে তীহাঁর এই অতিরিক্ত টাক! প্রদান 
করিবার সাধ্য একেবারেই নাই। হেষট্টিংস তাহার উপর কোপাবিষ্ট হইয়! 
লিখিলেন যে এ টাঁক। অবশ্ঠ তাহাকে দিতে হইবে 

কাপুরুষ চেতসিংহ গৃহের মণিমুক্ত! বিক্রয় করিয়া ১৭৭৯ সনের রাঁৰ্ত 
আবার পাঁচলক্ষ টাকা! দিলেন । 

১৭৮০ জনে আবার চেৎসিংহের উপর পাঁচলক্ষ টাকার দাবী হইল। চেতসিংহ 
কাতরে হেষ্টিংদকে আপন ছুরবস্থার কথা জানাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংদ অবিলম্বে 
তাঁহাকে টাকা দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। চেতসিংহ অনন্যোপায হইয়া 
এই অতিরিক্ত দাবী হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিষিত্ত হেষ্টিংসকে দুই লক্ষ 
টাকা উৎকোচ দিতে সন্মত' হইলেন। হেষ্টিংস প্রথমতঃ উৎকোচ লইতে 
অসম্মত হইয়া, কেবল কোম্পানির প্রাপ্য পাচলক্ষ টাকার দাবী করিলেন। 
তখন চেতসিংহ পিখিয়। পাঠাইলেন বে কিছু সময় প্রদান নাকরিলে টাকা 

গ্রেহের উপায় নাই । হেষ্টিংদ কৌন্সিলের পুস্তকে লিখিলেন ষে চেৎসিংহ 
ইচ্ছা করিলে অনায়াসে টাক! দিতে পারে । অনতিবিলম্বে আমার পদচ্যুত 
হইবার সম্ভব আছে। কৌন্পিলের অপর দুইজন মেম্বর এই টাক! লইতে সম্মত 
নহে। এই সকল বিষন্ন জ্ঞাত হইরাই চেংপিংহ টাক। ধিতে বিলম্ব করিতেছে । 
অতএব টাক! দিতে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত চেতসিংহের আর অতিরিক্ত এক- 
লক্ষ টকা জরিমান1 কর! হউক । বেনারসের রেনিডেণ্ট অবিলম্বে চেতসিংহের 
খনকট হইতে এই টাকা আদায় করিবেন। 
নির্বোধ কাপুরুষ চেৎসিংহ অত্যন্ত ভীত হইয়া! পড়িলেন। আপনার স্ত্রী 
এবং জননীর গাত্রাভরণ বিক্রর করিয়া,১৭৮০ সনের ঃসতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাক! 
এবং জরিমানার এক লক্ষ সমুদয়ই পরিশোধ করিলেন । 
কিন্তু হেষ্টিংসের স্তায় স্বার্থপর এবং ধর্মাধর্মজ্ঞানশুন্ত লোক সংসারে অতি. 
অল্পই পরিলক্ষিত হয়। দস্থ্বৃত্তি অবলম্বী ওয়ারেণ হেষ্টিংদ চেৎসিংহের কেবল 
অর্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। চেৎসিংহের উপর আবার ২০০০ ছুই 


সম অশ্বারোহী প্রদানের হুকুম জারি হইল। কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর 
ফ্রান্িপ এবং ছুইলার সাহেব এইরূপ অন্ঠায় দাবী অনুমোদন করিলেন না । 
কিন্ত হেষ্টিংদ এবং তাহ*র সহচর বারওয়েলের মতান্গসারে এই দাবীও স্তায়- 
পঈঙ্গত বলিয়া সাব্যস্ত হইল। 

চেৎসিংহের ১৩০০ তেরশত মাত্র অশ্বারোহী সেনা ছিল। তাহাদিগেঁর এক. 
এক দল সৈষ্ঠকে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিতে, 
হইত। চেৎসিংহ অগত্যা হেষ্টিংসের মনোরঞ্রনার্থ এক হাজার সৈন্ঠ সংগ্রহ 
করিয়া রাখিলেন। 

এই সময়ে কোম্পানীর ধনাগার প্রায় শূন্য, হইয়া পড়িরাছিল। অনতি- 
বিলম্বে এক কোটা টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে রাজ্য রক্ষার উপায় নাই । 
হেষ্টিংদ চেংসিংহের ভীরুতা দর্শনে তাহার উপর আরও অত্যাচার করিতে 
উৎসাহিত হইলেন, এবং তাহার ধনাগার লুন করিবার ছুরভিসন্ধি 
করিলেন।* 

৯৭৮১ খু অন্দর আগষ্ট মাসের প্রারন্তে অর্থ সংগ্রহার্থ ওয়ারেণ হেষ্টিংস স্বয়ং 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। অর্থ সংগ্রহার্থ তিনি আপনি মনে মনে 
যে সকুল ছুরভিসন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কোন্দিলের অন্যান্য মেস্বরদিগের 
নিকট ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান কালে তিনি 
ককৌন্সিলের পূর্ণ ক্ষমতা! সহকারে একাকী সকল কাঁধ্য করিবার নিখিত্ত অন্ন, 
মেম্বরের অনুমতি চাহিলেন । মেম্বরগণ তাহাকে অন্মতি প্রদান করিলেন । 

১৪ই আগষ্টের পৃর্রেই তিনি বেনারসের প্রান্তে আদিম পৌছিলেন। 
€চৎসিংহ হেষ্টিংসের আগমন বীর্তী শ্রবণে সসৈন্যে আপন রাজ্যেরপ্রান্ত প্রদেশে, 
যাইয়া তাহার সৃহিত সাক্ষাত করিলেন । কিন্তু অর্থগৃর্, নীচাশয় হেষ্টিংস 
চেতসিংহকে সাদর সম্ভাষণ পধ্যন্ত করিলেন নাঁ। এদিকে চেখংহ দীনতা 
প্রদর্শনার্থ আপন উষ্ীষ ভেষ্রিংসের ক্রোড়ে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন 

“আমার যদি কোন অপরাঁধ হইয়া থাকে, আমাকে ক্ষমা! করুন। আমার 
এ পাজ্য এবং ধন সম্পত্তি দকল্ই আমি আপনার হাতে সমর্পণ করিতেছি ।” 

হীনবুদ্ধি চেৎপিংহ এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, ইংরাজ-হৃদয় দন়্া মায়া 


্ 
* ভুষ্টিংদ আত্মমমর্থনার্থ যে মিনিট লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজ মুখে স্বীকার 
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পরিশূন্য। ইহাদিগের নিকট বিনয় এবং সৌজন্য প্রদর্শন করিলে ইহারা শত 
গুণে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। একমাত্র পাঁশব বলই ইহাদ্িগকে 
অন্যায়াচরণ হইতে বিরত রাখিতে পারে। 

চেৎসিংহ নিরাশ-প্রায় হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে হেষ্টিংস 
তৎপর দিবস প্রাতে বেনারসে পৌছিয়া মাধবদাসের উদ্ভানে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । 

চেসিংহ আবার হেষ্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত হেছিংসের 
অনুমতি চাহিয়! পাঁঠাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাক্ষাৎ করিতে আসিতে তাহাকে 
অনুমতি দিলেন না। চেৎসিংহ এখন বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই হে্টিংস তাহার 
রাজ্য নষ্ট কবিত কৃতসঙ্কর হইয়াছেন । সুতরাং বিশ লক্ষ টাকা ইংরাঁজদিগকে 
দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এপর্য্যস্ত হেষ্টিংস চেৎসিংহের কোন কথার 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন না। কিন্তু এখন টীকা প্রদানের প্রস্তাব শ্রবণে 
বলিয়া পাঠাইলেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলে চেৎসিংছের 
সকল অপরাধ মার্জনা করা হইবে । রাঁজ্যের কতকাংশ বিক্রয় না করিয়। আর 
চেৎসিংহের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিবার সাধ্য নাই। স্ৃতরাং তিনি নিরুপাক্স 
হুইয়! নির্বাক রহিলেন। 

পরদিবস হেষ্টিংসের আদেশান্ুসারে কেনারসের রেসিডেপ্ট চেৎসিংহের 
নিকট যাইয়। তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেৎসিংহের 
আর টাকা দিবার সাধ্য নাই। ভয় প্রদর্শনে কোন ফল হইল না। হোষ্টিংস 
তৎপর দ্দিবস চেৎসিংহকে তাহার বারাণসীর বাড়ীতে কারারুদ্ধ করিয়। 
রাখিবার নিমিত্ত ম।কহ্যাম সাহেবকে কয়েকজন সৈন্ত সহ প্রেরণ করিলেন । 
মার্হাম সাহেব চেৎসিংহের নিজের ভূত্য এবং পিপাহীদ্দিগকে তাড়াইয়। 
দিয়! চেংসিংহকে কয়েদ করিলেন। 

পাঠক ও পাঠিকা চেতসিংহের এই ছুরবস্থার কথা শুনিয়াঁও মনে করিবেন 
যে বেনারসের মহারাজ চেৎসিংহ এতাদৃশ ভীগতা প্রদর্শন করিলেন কেন? 
তিনি মনে করিলে তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের শিরশ্ছেদ” করিতে পারিতেন। এ 
অপমান কেবল কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত । কুটিলহৃদয় চেৎসিংহ সর্বদাই মনে 
করেন যে ইংরাঁজদিগের সাহায্য না পাইলে হয় তরাণী গোলাপকুমারী 
কিন্বা মনিয়ারসিংহ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন। কিন্তু ধিক চেৎসিংহের 
রাঁজাপদ, ধিক তাহাঁর জীবন । চেৎসিংহ একবার চিন্ত। কবিল না যে এই 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২৫৩ 


নীচাঁশয় বিদেশীয় বণিকের হস্তে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা আপন বিমাত) 
কিনব! জ্যে্ঠতাত পুত্র মনিয়ারসিংহ কর্তৃক রাজ্যচ্যত হওয়াও শ্রেয়ঃ 

চেৎসিংহ আপন হ্ুদয়স্থিত কুচ্লিতা নিবন্ধন রাণী গোলাপকুমারী এবং 
মনিকার সিংহকে শক্র বলিয়। মনে করিতেন । এ সংসারে কুটিলতার প্রায়শ্চিন্ত 
এই প্রকারেই হয়। আজ চেৎসিংহের কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত হইল। 





একক্রিংশত্তম অধ্যায়। 


কাঁপুরুষতা | 
হৃদয়স্থিত কুটিলত। এবং স্বার্থপরতাই কাপুরুষত উৎপাদন করে। বীরো- 
চিত হৃদয়ে কুটিলতা এবং স্বার্থপরতা প্রবেশ করিতে পারে ন1; স্থতরাং বীরের 
হৃদয়ে কাপুরুষতা বিন্দমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না) আজ হৃদয়স্থিত কুটিলতা! 
নিবন্ধন চেতগিংহ কারারুদ্ধ হইলেন কিন্তু কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত এখনও 
সম্যক রূপে ইঁয় নাই। 
বেনারসের অধিপতি চেৎসিংহ সর্ধজন-ঘৃণিত ফিরিঙ্গীদিগের কর্তৃক 
কারারুদ্ধ হইয়াছেন এই কথ সর্ধত্র প্রচার হইবামাত্র, ঘরে ঘরে হাহাকার 
শব্দ সমুখিত হইল। মনিয়ারসিংহ তাহার উদ্ধারার্থ রামনগরে সৈন্য সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন । 
মহারাজ বলবস্তসিংহের প্রতি প্রজাসাধারণের অত্যন্ত তক্তি শ্রদ্ধা ছিল। 
বলবস্তুসিংহের রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিত । * 


»* বলবস্ত সিংহের রাজত্বকালে প্রজাগণ যে পরম স্থখে ছিল তাহা কাপ্ডেন হার্পার 
(00057 750৩1) সাহেবের সাক্ষ্য ঘবারই প্রতিপন্ন হয়। হার্পার সাহেব) সিলেক্ট কমি- 
চীর নিকট আপন জবানবন্দীতে বলেন 771৮0 [00৮51050801 136770125 2670 ০829০০: ৮/০ি 
[2016 11611 0001৮800) 080308750, 100 0095৩ চেল 017361727 (51005050 
11011] 06 1381051 £67016019)- 716 (091002717707217067) 8107056600015 00220- 
[72720501950 01 18056 70191050595 10 06 10015 56086 270. 1501617 
€০০৮০1োঠ6৮ 005৯ 11550 18001. 

কিন্ত আমাদের স্বদেশীয় একজন' বাঙ্গালী লিখিয়াছেন যে বলবস্ত সিংহের স্ঠায় প্রজীগণ 
বড় কে ছিল। এই বাঙ্গালী বাঁবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করেন । তিনি হিন্দি ভাষাতে ইতি- 
হাস লিখিতে আরম্ভ করিপ্লাছিলেন। কিন্তু ঠাহার লিখিত পুস্তক কেহ পাঠ করে না 
বলিফাই ইতিহাদ লিখিবা উদ্যম পরিত্যাগ করিতে কইুল। পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে এই 


শ্ 


২৫৪ অধোধ্যারযেগম। 


চেওসিংহও প্রজাদিগের উপর কখনও কোন অত্যাচার করিতেন না ॥ গতির 
প্রজীগণ চেৎসিংহের নিমিত্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল । 

লোক পরম্পরায় রাণী গোৌলাপকুমাঁরী শুনিলেন যে চেৎপিংহকে ইংরা- 
জের! কাঁরাক্রদ্ধ করিয়া রাঁখিরাছে। ঢেৎসিংহের ভৃত্যগণও তাহার নিকট 
যাইতে পারে না। গোলাপকুষারী এখনও চেৎসিংহকে আপন গর্ডজাত 
সন্তানের ন্যায় গ্নেহ করেন। চেৎসিংহ কি অবস্থায় আছেন, তাঁথা জানিয়া 
আদিবার নিমিত্ত একজন ভূত্যকে চেৎসিংহের বারাণসীর প্রাসাদে প্রেরণ 
করিলেন। ভৃত্য দ্ুই প্রহব্ের কিছুকাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল: 
যে, ইংরাঁজদিগের সৈম্ঠগণ তাহাকে রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল ন!।' 
সে চেখসিংহকে দেখিতে পায় নাই। 

এই সময় মহাবীবসিংহ গোরকপুর হইতে কাশীতে প্রত্যাবির্তন করিয়াঁ- 
ছেন। ভূত্য রাজবাটাতে প্রবেশ করিতে পারে নাই শুনিয়! মহাবীর রাণীকে 
বলিলেন, "মা আপনি আজ্ঞা করিলে আমি যাইয়া মহারাজের তত্ব লইয়া 
আসিতে পারি ।” 

রাণী বলিলেন,“বাছ। তুমি বড় কলহপ্রিয়। সহজে লোঁকের সঙ্গে তোমার; 
বিবাদ হয়। কিস্ত সাবধান কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিবে না। রাজপুত্রকে কি 
অবস্থায় রাখিয়াছে, কেবল তাহাই দেখিয়া চলিযা আসিবে ।” 

যহাঁবীর বিশেষ উৎসাহ সহকারে চেৎসিংহেব প্রাসাদে চলিলেন। বাজ- 
বাড়ীর সমুদয় সিপাহী, পাহারাওয়ালা এবং ভৃত্য বাহির বাড়ী বসিয়া অক্রু 
বিসর্জন করিতেছে । বামনগর হইতে রাজার অনেকাঁনেক কর্মচারী এবং 
সিপাহী আসিঙ্স! বিড়াল কুকুর স্তায় বাহিরে দ্রাড়াইয়? আছে । রাজবাড়ীর 


বাঙ্গালী বাবুর লেখনীপ্রহ্ত কথা কয়েকটা এই স্থানে উদ্ধত কবিতেছি। আবুতালিব (পারস্ত 


ভ।ষায় লিখিত তাহার অযোধ্যার ইতিহাসে ) কর্ণেল হ্যানেকে পধ্যস্ত প্রশংসা করিয়াছেন । 
পাঠক দেখিবেন যে এই বাঙ্গালী বাবুও একজন হিন্দু আনুতালিব। বাঙ্গালী বাবু বলেন-- 
“ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে অধিকার হোনে কে পহিলে বনারদ কী জোঁ অবস্থা থী উসে 
বর্তমান অবস্থ। কে সাথ মিলাকব দেখনেসে ব্রিটিন অধিকার সে ইসকা কাহাতক উপকার 
হয! হৈ প্রত্যক্ষ বোঁধ হোতা হৈ। রাজা! বলবন্তসিংহ আউর রাজা চেৎদিংহ কী আমলদারিসে 
বনারস মে কুছ আইন ব| কাল জারী ন থ!। 

কিন্ত অনেকানেক আইন কানুন ছারা ষে দেশের দকিদ্রত। বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বাঙ্গালী, 


বাবু বুঝিতে পারেন না। 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২৫৫ 


স্বারে এক জন ইংরাঁজ কাঁপ্ডান এবং তিন চারিজন গোরা, চারি পাঁচ জন 
সিপাহী বন্দুক হাতে করিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। 
মহাবীর দ্বারে আস্য়ি। কাণ্তেনের নিকট বলিলেন, “আমি বাঁড়ীর মধ্যে 
যাইব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে ।” 
কাপ্তান সগর্ধে বলিয়। উঠিল, “বাড়ীর মধ্যে যাইবার হুকুম নাই। 
চলিয়া! যাও &” 
মহাবীর। মহারাজ চেংসিংহ কিরূপ অবস্থায় আছেন, তাহাই কেবল 
দেখিয়া যাইব। আমার আর কোন উদেশ্ত নাই। 
কান্তান তৃমি ঠলিরা যাও। ভিতরে যাইতে পারিবে ন1। 
মহাঁবীর। বাঁণীমার হুকুম আমাকে অবশ্ত পালন করিতে হইবে। পথ 
ছাড়িয়া! দেও। 
মহাবীর এই কথা বলিবামাত্র কাপ্ডান সক্রোধে মহাঁবীরকে এক চপেটা- 
ঘাত করিল। 
চপেটাঘাত প্রাপ্রিমাত্র মহাবীর, “শালা ফিরিঙ্গী” এই বলিয়াই কাণ্ধেনের 
হাতের বন্দুকটী দক্ষিণ হস্ত দ্বার! কাড়িয়া লইয়া বাম হস্ত দ্বারা তাহার ঘাড় 
ধরিয়। টানিয়! ঘ্বারের বাহির করিল। অন্ত এক জন সিপাহী তখন অগ্রসব্ 
হইয়া মহাবীরকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। কিন্তু লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া গুলি 
মহাবীরের গাত্র স্পর্শ করিল না। মহাবীর তখন তাড়াতাড়ি নিজের হাতের 
বন্দুক সিপাহীর কপালে লাগাইয়! তাহাকে এক গুলিতেই ধরাশারী করিলেন । 
এদিকে তিন পদাঘাতে কাণ্ধেনের মস্তক একবারে চূর্ণ করিলেন। 
এই বিবাদ দেখিয়া! চতুদ্দিক্‌ হইতে লোক দৌড়াইয়া আদিতে লাগিল। 
সকলের মুখেই “মার ডালো শাল। ফিরিঙ্গী লৌককো” “মার ভালো! শালা 
ফিরিঙ্গী লৌককো” এই শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে ছুই তিন শতু লোক 
একত্র হইয়া, যে কয়েক জন ইংরাজ সৈন্য সেখানে ছিল, তাহাদের সকলেরই 
প্রাণ সংহার,করিল। একগ্জন ইংরাজ সৈন্ও প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে 
সমর্থ হইল না। রেসিজেন্ট হেষ্টিংসের নিকট এই গোলযোগের সংবাদ "পাঠা- 
ইলেন। কিন্তু রেসিডেন্টের পত্র প্রাপ্তির পুর্কেই হেষ্টিংঘ লোক পরম্পরায় 
শুনিলেন যে চেৎসিংহকেঞ্তাহার গ্রজাগণ কারামুক্ত করিয়াছে, সমুদয় ইংরাজ 
সৈশ্ের প্রাথ বিনাশ করিয়াছে, এবং তাহার শিরশ্ছেদনার্থ সেই সকল সৈন্য 
মাধবদাসের বাগানে স্কাসিতেছে। 


২৫৬ অযোধ্যারবেগম | 


হেষ্টিংস বারাণসীতে এখনও মাঁধবদাসের উদ্যানেই অবস্থান করেন । সৈন্- 
হণ তাহাকে ধৃত করিতে আসিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ বেনারস হুইতে 
পলায়ন করিবার নিমিত্ত আপন শরীররক্ষক বলতদ্রসিংহ জমাদাঁরকে হস্তী 
এবং অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। 

এদিকে বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। তাহার আহারের সময় উপস্থিত, 
আহাধ্যদ্রব্য সমুদয়ই প্রস্তত। সেলামৎ আলি খানসামা টেবিল উপর 
কাপড় বিছাইতেছে। রেস্ফৎ আলি খানসামা! গরম কাবাব এবং মুরগীর 
রোষ্ট হস্তে করিয়া টেবিলের নিকট দাড়ায় রহিয়াছে। হেষ্টিংস পাঁয়জাম। 
পরিত্যাগ পূর্বক সায়ংকালিক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। কামিজটা 
মাত্র পরিধান করিয়াছেন, পেপ্টালুনের বোতাম লাগাইতেছেন, এখন পধ্যন্ত 
কোট পরিধান করেন নাই। এই সমক্্ বলভদ্রসিংহ জমাঁদার বাহির হইতে 
চীৎকার করিয়া বলিল--- 

“হাতীকা পত্র হাওদা, ঘোড়েকা পর জীন্। জলদি আও জলদি আও 
ওয়ারেণ হোষ্টিং।” 

বলভদ্রসিংহ বাহির হইর্তে এই কথা বলিবামাত্র হেষ্টিংস মনে করিলেন 
যে, হয়ত চেৎসিংহের সৈম্ৃগণ তাহার বাসস্থানের নিকটে আসিয়া পৌছি- 
যাছে। তাঁহার আর কোট পরিধান করিবার সময় হইল না। পরিধানে 
কেবল এক কামিজ এবং পেপ্টালুন। পায় মোজা কি বুট কিছুই নাই। 
কেবল বামপদে একখানি শ্লিপার চেট জুতা)। ওয়ারেণ হেষ্টিংস উর্শ্বাসে 
গৃহের বাহির হইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। “বল বড়রো-_হাটা_-মাঁল__ 
কাণ্ট,বাবু” এই বলিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে চুনারের কেল্লার দিকে ধাবিত হইলেন। 

পবলবড!_হাটা-_-মাল-_কাণ্ট,বাবু” এই কথার অর্থ বোধ হয় পাঠক- 
গণ সহজে বুঝিতে পারিবেন না। 

” “বলভত্র তুমি এবং কান্তবাবু মালামাল সঙ্গে করিয়া এই হস্তী আরোহণ 
যাইবে, এই কথাই হেষ্টিংসের বলিবার অভিপ্রায় ছিল। কিড়্ু এত কথা! 
বলিবার সাবকাশ নাই । সুতরাং “বলবড্রো__হাঁটী--নাল কাণ্ট,বাবু” বলিয়াই 
চলিয়া! গেলেন। 

সেলামৎ আলি এবং রেস্ফৎ আলি খানসাম!'অবাক্‌ হইয়া দীড়াইয়া 
রহিল। মুহূর্তের মধ্যে অস্বসহ হেষ্টিংস দৃষ্টির বহিতূ্তি হইলেন । বলভদ্রসিংহ 
কান্তপোর্দারের অন্বেষণে রেমিডেন্সিতে চলিয়। গেল | সেলামৎ আনি এবং 
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রেদ্ফৎ আলি টেবিলের উপর কাবাব এবং রোষ্ট রাখিয়া, চেয়ারে বসিয়! 
আজ আহাধ্য দ্রব্যের যথোচিত সদ্যবহার করিতে লাগিল। 

এদিকে বলভদ্রসিংহ জমাদার মাধব দাসের উদ্যান হইতে রেসিভেন্লিতে * 
আলনিয়! কাস্তপোদ্দারের অন্গসন্ধান করিতে লাগিল। রেসিডেন্সির লোকের। 
বলিল কাস্তবাবুকে রাজা! চেতসিংহ ডাকাইয়া .লইয়া গিয়াছেন। কান্তবাঁবু 
রামনগর ধগঞ্জাছেন। 

কাপুরুষ চেৎসিংহ কারামুক্ত হইবার পর গঙ্গা! পার হইয়া, রামনগর চলিয়! 
গেলেন । মনিয়ারসিংহ তাহার উদ্ধারার্৫থ সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, 
তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং অত্যন্তবিনীতভাঁবে রেসিডেন্টের 
নিকট বলিয়! পাঠাইলেন যে, এ গোলযোগ তাহার ইচ্ছান্ুসারে স্যয় নাই । 
তিনি এ গোঁলযোগের বিন্দুবিসর্গও জানেন না । তিনি এখন আপনাকে বন্দী 
স্বরূপ মনে কবেন। রেসিডেন্ট চেৎসিংহের কথার কোন প্রত্যুন্তর করিলেন 
না। তখন চেৎসিংহ রেসিডেন্দি হইতে কান্তপোদ্দারকে ডাকা ইয়া আনিলেন। 
কান্তের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,“অ'পনি আমাকে রক্ষা করুন । হেষ্টিংস 
সাহেবকে বলি কহিয়া আমাকে উদ্ধার ককন ।৯ 

কাস্তপোদ্দারের স্বভাব্প্রকৃতি চেৎসিংহের আঁবদ্দিত ছিল না । জলপানির 
বাঁবত কিছু হাতে না পড়িলে কান্ত কোন বিষে বড় মনোযোগ করিতেন না । 
কিন্ত চেখসিংহের নগদ টাকা ঘরে নাই । আপন স্ত্রীর গাত্রাভরণ হইতে ছুইটী 
বহুমূল্য মুক্তা 1 আনিয়া নজর স্বরূপ কান্তের হস্তে প্রদান করিলেন। হায় 
কি কাঁপুরুষতা |! বেনারসের মহারাজ আজ কান্তপোদ্দীরকে উৎকোচ প্রদান 
করিতেছেন। চেতসিংহের এই কাপুকষতা৷ দেখিয়া মনিয়ারসিংহ তাহার 
সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কান্তকে ডাকাইয়া আনিবার পুর্বে 
মনিয়ারসিংহ হেষ্টিংসকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত চেৎসিংহকে পরামর্শ দিয়! 
ছিলেন। কিন্তু চেৎসিংহ তাহার কথা শুনিলেন না। 

কাস্তপোন্দার চেৎসিংহ্রে*নিকট হইতে এই বহু মূল্য মুক্তা লাভ করিয়া 
যার পর নাই সন্তষ্ট হইল।* “আমার চেষ্টার কোন ক্রটী হইবে না” এই 


৯ সলিল এ পলা পাপা পিপল 


* ইতরাজদের রেসিডেণ্ট সাহেব যে বাড়ীতে থাকেন তাহাকে রেসিডেন্সি বলে । ৪ 

1 ঝ্মুন্তপোদ্দার বেনারস হইতে যে সকল মুক্তা ও হীরক আঁনিয়াছিল তৎসমুদয মহীরাজ 
কৃষ্ণনাথের আত্মহত্যার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকর্তৃক ক্রোক হইয়াছিল। মহারাণী শ্বর্ণসয়ী 
বিলাতত আগীলে মোকদ্দমা জলা কৰিয়। এ সকল বহুমূল্যপ্ুক্ত পুনংক্রাপ্ত হয়েন। 
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বলিয়া বিদায় গ্রহণ প্র্বক দ্বারে আমিবামাঁত্র বলভদ্রসিংহের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। 

বলভদ্র বলিলপোদ্দার, তোমাকে শীহ্ত শীন্র সাহেবের মালামাল সহ চুনারে 
যাইতে হইবে । সাহেব কেবল এক কামিজ আর এক 'পেণ্টালুন পরিয়! চলিয়! 
গিয়াছেন। আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়া গিয়াছেন | 

ক্বান্তপোদ্দার বলভদ্রের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাঁবিতে লার্গিজেন, "একি 
'বিপদ ? এখন এখানে থাকিয়! এক এক বার চেতসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেই 
কিছু লাভ হইবে। এই সময় চুনারে যাইতে হইলে ত সর্বনাশ । এখন 
যদি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হয় তাহাতেই বা আমার ভয় কি। আমি 
ষুদি পোদ্দার লোক । যুদ্ধের নাম শুনিলে পূর্বদিনই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিন 
ক্রোশ দুরে যাইয়া পালাইয়া থাকিব। সে কামানের দুরুম দুরুম শব আমার 
কাণেও প্রষেশ করিবে না 1” 

প্রকান্তে কাস্ত বলিলেন,“বলভদ্র, আজ আর এ অন্ধকার রাঁনে কৌঁথাক্গ 
যাইব। আমরা বিদেশী লোক, রাস্তা ঘাট চিনি না। যাহা হয় কাল পরামর্শ 
করিয়া স্থির করিব।  ' | 

বলতদ্র। তুমি ত আচ্ছা আদূমি। সাহেব আহার না করিয়া এক 
কামিজ এক পেণ্টালুন পরিয়৷ চলিয়৷ গিয়াছেন। তুমি কাল পরামর্শ করিবে ? 
এখনই চল। 

কান্ত। বাছা, বলভদ্র এ বিপদের সময় এত চটা চটি কর! উচিত্ত নহে। 
বুড়া মানুষ । কোন বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ না দেখিযা! কাজ করি না। তোমার 
আর কোন ভয় নাই। কান্তপোদ্দীর জীবিত থাকিতে সাহেবের কে কি 
করিতে পারে? কাল আমি চলিয়া যাইব । 

বলভদ্র। সাহেবের সঙ্গে একথানি বই কাপড় নাই। তুমি এখনই চল, 
আর বিলম্ব কর। ফায় না! 

কাস্ত। বাছা, তুমিও হিন্দুরসন্তান আমিও£হিন্দু। এই তীরধস্থানে আসি- 
পাছি; এখানে তিন রাত্রি বাস না করিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাঁইব। 
সাহেব লোকের ত আর পুজা আহক নাই। এক কাপড়ে দশ দিন চলিবে। 
কাপড় ছাড়িয়া বেটা হইয়া সাহেব লোক ঙ্গান করে। আমি কাল আর এক 
বার গঙ্গা্গান করিয়া, নহয় প্রত্যুষে দুইটা ভাতে ভাত খাইয়া চলিয়া যাইব । , 

বলভদ্র। তুমি মক্জার লোক । কালও আবার ভাতে ভাত । যে মনিবের 
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লব্ণ খাইতেছ্‌, তাঁহার আহার হইল না। তুমি আঁবার কাঁলও ভাতে ভাত?! 

কাস্ত। বাছ' স্থির হও তোমার ভয় নাই। সাহেবের কোন কষ্টের 
কথা শুনিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। সাহেবের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহার, 
চেষ্টা জামি কাল করিব ।' 

বলভদ্রসিংহ দেখিল যে কাস্তপোন্দার একান্তই বাত্রে যাইতে সম্মত 

হইল না*। ৪সে তখন মাধবদীসের বাগানে প্রত্যাবর্তন করিয়া, সেলামৎ 
আলি এবং রেসফৎ আলিকে বলিল যে, তোমরা ছইজন এই হাতীতে চড়িয়া 
সাহেবের কাপড় এবং খাঁন! সঙ্গে করিয়া চলিয়! যাও । সাহেব রাস্তীক্ অবন্ত 
বিশ্রাম করিবেন। 'পথে কোন আড্ডায় দেখা হইলে সাহেবকে বলিয়া কহিয়। 
খাঁওয়াইবে। মনিবের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহাই করিবে । আমি কাস্ত” 
পোদ্দারকে সঙ্গে করিয়া কাল চলিয়া যাইব। 

যে আহার্ধ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সেলাম আলি এবং রেম্ফৎ 
'আলির উদরস্থ হইয়াছে। তাহারা এখন দুইজনে স্জল্‌ নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস্‌ 
পরিত্যাগপুর্বক বলিল, “সোবান আল্লা! জমাদার সাহেব, আমাদের কি 
সেই অন্থান্ত, খীনসামার শ্তায় মনে করেন। আপন মনিবের জন্ত এ জান 
দিতে পারি। আজ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়৷ ভাল খানা তৈয়ারি করিয়া 
ছিলাম। সাহেব ষথন খানা না খাইয়া চলিয়া গেলেন, তখন ছেলটার, 
মধ্যে বড় ক্ষোভ হইল। এখানাকি আর নাম্নে রাখিয়া দেখতে ইচ্ছা, 
হয়। প্রাতকুয়ার মধ্যে তখনই নব ফেলিয়! দিয়াছি। আপনি তবে আর 
দুইটা টাকা দিন্। এখনই এক ঘণ্টার মধ্যে ছুইটা মুরগীর রোষ্ট তৈয়ার 
হুইবে। তাই সঙ্গে করিয়া চলিয়া বাইব। 

বলভদ্রসিংহ একজন রাজপুত সিপাহী। প্রতুভক্তি ইহাদের জাতী, 

শ্বভাব। সেলাম আলি এবং রেসফৎ আলির সকল কথাই দে বুঝিতে 
পারিল। কিন্ত এখন আর কি করিবে। সন্ধ্যাকাঁলে হেষ্টিংস অশ্বারোহণে” 
চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাস্তি প্রায় ছুই প্রহর হইয়াছে । এখন থানা গ্রস্ত 
করিয়৷ চলিয়া যাইতে হইলে হোেষ্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভব নাই। 
সুতরাং পর্দিন সকলে একত্রে ধাইবে বলিয়াই স্থির করিল। 

এদিকে ওয়াব্রেণ হেষ্টিংঘ এক কামিজ আর এক পেপ্টালুন পরিধান করিয়া 
বায়ুবেগে অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত হইয়ছেন। তাহার .কোঁটি এবং বুট পরিধান করি- 
বার সুযোগ ছিল না । কিন্ত হাতের কাছে টুপী ছিন্ন । সেই হাট মাথায় দিয়া 
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চলিতেছেন। পদদ্বয্ন জুতাশন্ঠ । প্রথমরাত্রে অন্ধকার ছিল। জ্যোৎন্নউঠিবামাত্র 
তদবস্থাপক্ন হেষ্টিংসকে গ্রাম্য লোকেরা দেখিয়া! “বিলাতি ভূত” “বিলাতি ভূত” 
বলিয়া! চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। 

একজন হীনবুদ্ধি কৃষক ক্ষেত্রহইতে এক বোঝা খড় মাথায় করিয়া আপন 
গৃহাতিমুখে চলিয়াছে। সে আপন পশ্চাতে অশ্বের পদ শব্দ শুনিয়া পশ্চাতের 
দিকে চাহিবামাত্র হেষ্টিংসকে দেখিতে পাইল । তদকস্থাপরহেষ্টিংশকে দেখিবা- 
মাত্র মাথার বোঝা ভূমিতলে ফেলিয়া, “বাবারে ভূত ভূত”, এইরূপ চীৎকণর 
করিতে করিতে আপন গৃহে পৌছিয়াই মুচ্ছিত হইয়া! পড়িল। তাহার স্ত্রী 
পুত্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক ঘণ্টার মধ্যেও তাহাকে আর চেতন করিতে পারিল 
না। তথন গ্রাম্য ওঝীকে ডাকিয়া আনিল। ওঝা অনেক মন্ত্রপঠি করিয়। 
তাহাকে জাগ্রত করিল । 

ওঝ। ব্রাহ্মণ ছিল। বেনারস, মুজাঁপুব, কানপুর প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের 
্রা্মণকে মহারাজ বলে। কৃষকের স্ত্রী ওঝাঁকে জিজ্ঞাসা করিল,“মহাঁরাজ সত্য 
সত্যই কি ইহাকে ভূতে পাইয়াছিল ?” 

ওঝা! বলিল, “বাছা, ভূ ওকথা আর মুখে আনিবে না। একট! বিলাতি 
ভূত। আজ আমাদের মহারাজ চেৎসিংহ যুদ্ধ করিয়া একশত ফিরিঙ্গীর মাথা 
কাটিয়াছেন। ফিরিঙ্গী কাশীতে মরিলে ত আর সেখানে থাকিতে পারে না। 
হিন্দু মরিলে শিব হয়। ফিরিঙ্গী কাশীতে মরিলে তৎক্ষণাৎ ভূত হইক্মা মক্কার 
দিকে চলিয়া যায়। আঁজ কাল তোঁমরা সকলেই ঘরেব দরজ! বন্ধ করিয়া, 
ঘরের মধ্যে বসিয়া থাক । এক শত ভূত মক্কার দিকে ছুটিয়াছে 1৮ 

গ্রামের মধ্যে ওঝাঁর এই কথা সর্ধত্র প্রচার হইবামাত্র তিন দিনের মধ্যে 
গ্রাম্য-কৃষর্ক ঘরের বাহির হইল না। অশ্ের পদশব্দ শুনিলেই সকলে ঘরের 
দরজা বন্ধ করিত। তিন দিন একক্রমে সমুদয় কষকের কাজ কর্ম্ম বন্ধ রহিল। 

হেষ্টিংদ আসিয়! চুনারে পৌছিলেন। এদিকে ছুই দিনের মধ্যেও কাস্ত 
পোদ্দার মীলামাল সহ পৌছিল না। হেষ্টিংস মহ! বিপদে পড়িলেন। তাহার 
সঙ্গে ছুই হাজার টাক! মাত্র ছিল। তাহাঁও কান্তপোদ্দারের নিকট রহিয়াছে। 

চুনারে ইংস্লাজদিগের যে সকল লোক ছিগ, তাহাদিগের এক একজনকে পত্র- 

সহ স্ানে স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার রেসিডেণ্ট * মিডপ্টন 

* ইহার কয়েক বৎসর পূর্বের ব্রিষ্টো সাহেবকে পদচ্যুত করিয়। ত করিয়া হেষ্টিংস আবার মিডলটনকে 
শায়োধাল বেসিছেটটব পদে নিজ কবিষ [ছিলেন । 
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সাহেবকে, গৌরকপুরে কর্ণেল হানেকে, কনিপুরে মরগ্যাঁনকে সসৈন্তে অবি- 
লঙ্বে বেনারসে আসিতে পত্র লিখিলেন। এবার হেষ্টিংসের এই অবিষুষ্যকারিত 
নিবন্ধন ইঞ্ট-ইওডিয়া কোম্পানীর রাজন্ব নিশ্চয়ই বিনিষ্ট হইত। কিন্তু একমাত্ত 
চেখসিংহের কাপুরুষতাই কোম্পানীর রাজত্ব চিরস্থারী করিল । 


দবাত্রিংশত্তম অধ্যায় । 
কাপুরুষতার প্রায়শ্চি | 
বারাণসীর,এই গোলযোগ উপলক্ষে ইঞ্টইগ্ডয়া কোম্পানীর রাজত্ব একে. 
বারে সমূলে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল অযোধ্যার প্রত্যেক জেলার 
প্রজাগণ ইংরীজ কলেক্টরদিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হইযা ইংরাজদিগকে 
দ্েশবহিষ্কত 'করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মুস্তফার্থী 
গ্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই তাহারা নেতা এবং পরিচাঁলক শৃশ্ঠ হইয়া 
পড়িয়াছে। নেতাবিহীনে কোন কাূর্বো অগ্রসর হইতে পারে না। কাণী 
অঞ্চলের সমুদয় প্রজা চেতসিংহের অপমানের কথা শুনির। স্থানে স্থানে দলবদ্ধ 
হইতেছে । এতন্তিন্ন ইংরাঁজদিগের আপন অর্ধিকারের মধ্যে বেহাঁর অঞ্চলের 
সমুদয় প্রজা চেৎসিংহের সাহায্য করিবে বলিয়া দলে দলে বেনারসে আসি- 
তেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস উৎকোচের প্রলেভিন পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ 
হইয়1, সিতাবরীয়ের পুজ্র কল্যাণসিংহের নিকট বেহাঁর প্রদেশ ইজারা শদয়া- 
ছিলেন । কল্যাণসিংহের অত্যাচারে বেহার্অঞ্চলের প্রজাগণ ও বিদ্রোহী হইয়া 
উঠিয়াছে। নেতা পাইলেই তাহার সং ত্র অগ্রসর হয়। এদিকে 
বঙ্গদেশেও রক্গপুর দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়ার বিদ্রোহানল জলিয়! উঠ্িয়াছে। 
ইংরাঁজ ইতিহাস লেখকগণ বলেন যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসই ভারতবর্ষে ইংরাজ- 
রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এটা তাহাদের স্পষ্ট ভ্রম ৷ বরং ওয়ারেণ 
হেষ্টিংসের দস্থ্যবৃত্তি নিবন্ধন সমায সময উংবাঁজরাঁজত্ব সমূলে বিনষ্ট হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল । 
বারাঁণসীর গোলফেগের পর চতু্দিক হইতে এই প্রকার যুদ্ধার্থীদিগকে 


বারাণসীতে দমবেত হইতে দেখিয়া মহাবীরসিংহ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলেন। অনুযুন পনের হাজার লোঁক ক্রমে একত্রিত হইল। ইহার মধ্যে 
অধিকাংশই বেহার অঞ্চসসবাদী ছিল । মহাবীরপিংহ মনে করিলেন যে এই বার 
পূর্বপুরুষের ভ্রম সংশোধন করিবেন । 
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মহাবীর ইহাদিগকে লক্ষে কন্যা: লইফ্কা চেখসিংহের নিকট ষাইলে, ভিন্দি 
ইংরাজজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। তিনি এখনও 
রেলিভেশ্টের নিকট যাইয়া দিন দিন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন! এখনও 
বলিতেছেন--“আমার রাজত্ব, ধন, সম্পত্তি সকলই আপনাদের হস্তে সমর্পণ 
করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন 1” 

রেসিডেণ্ট চেতসিংহের প্রস্তাব ও কাতরোক্তি শ্ররণ করিয়! ই ন/, কিছুই 
বলিতে পারিলেন না॥ হেষ্টিংদ সন্ধি করিবেন, কি যুদ্ধ করিবেন, ততসম্বন্ধে 
তিনি কিছুই জানিতেন না । | 

চেতসিংহ মনে মনে আশা. করিতে লাগিলেন, ঘে কার্তপোদ্দারকে তিনি' 
অনেক মণি মুক্তা প্রদান করিয়াছেন, কাস্তপোদ্দার এখন চুনারে গিম্বাছে। সে, 
নিশ্চয়ই হেষ্টিংসকে বশীভূত করিতে পারিবে। 

চেৎসিংহকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক দর্শনে বেহার এবং গোব্রক- 
পুরের লোকেরা ভগ্মোৎমাহ হইয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। কিন্ত 
মহাবীর তাহাদ্বিগের মধ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে নান' প্রকার কথা 
বার্তায় আশ্বস্ত করিয়া বারাখসীতে রাখিলেন। হীনবুদ্ধি চেতসংহ এখনও, 
যদি কাপুরুষতা পরিত্যাগ পুর্বক মনিয়ারসিংহের পরামর্শীন্ুসইরে হেষ্টিংসকে 
কারারুদ্ধ করে, তবে আপন রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু চির-কপরু- 
ষতা-নিবন্ধন এ শুত বুদ্ধি তাহাঁর মনে উদয় হইল ন|। 

মহাবীরের মাতা চাঁদকুমারী আপন পুভ্রকে এই যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী 
মনে করিয়া, অত্যান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি অহনিশ পুত্রকে এই উদ্ভম' 
হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চাদকুমারী বাঙ্গালী মহিলাদিগের সংসর্গে 
জীবন যাপন করিয়াছেন । তাহার প্রত্যেক কার্যে ও আচরণে বাঙ্গালী রমণীর, 
ব্ভাব ও প্রক্কতি পরিলক্ষিত হয়। সংসর্গদোষের গ্তায় গুরুতর দোষ আর 
কিছুই নাই। সংসর্গদোষ লোকের মজ্জাগত হইয়া পড়ে। অরণ্যে বাপ. 
করাও ভাল, তত্রাচ যেন কেহ কুসংসর্গে বাস ন। করে। বাঙ্ালী-রমণী-স্বভাব- 
ভীরুতা ঠীদকুমারীর মজ্জাগত দোষ হইয়া! পক্তিয়াছিল। তিনি কীদ্দিতে 
কাদিতে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন--“বাছা তুমি রিনা আমার এ সংসায়ে 
মার রেহুই নাই। আমি এ প্রাণ থাকিতে, তোমাকে যুদ্ধে যাইতে দির্ব না ॥ 
আমার বুকে ছুরী মাৰিক্সা আগে আমাকে বধ কর,তার পর তুমি যুদ্ধে মাইও |” 
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হাতে শ্রকর্থানা ছুরী লইয়া আবার বলিলেন-_“বাছ তুমি যুদ্ধে গেলে এই 
ভু্রী বুকে বিদ্ধ করিম! আমি আত্মহত্য। করিব। এ যুদ্ধে গেলে তোমার মাতৃ- 
হত্যার পাপ হইবে ।* « 

মহাবীর জননীর এই সকল আর্তনাদ শ্রব্ণকরিয়া, হাসিতে হাঁসিভে 
বলিলেন “মা, তোমার বাবা আসিলেও আমাকে এ যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিতে 
পারিবেন এা। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেই আমার মাঁতামহ 
এবং পিতার স্বর্গলীভ হইবে। আমি কি সাধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি? এ 
যুদ্ধ নহে- তোমার পিতার পিও প্রদান। 

টাদকুমারী। ' বাছা, আমি শতবার গয়ায় যাইয়া পিও দিব। তাহাতেই 
আমার পিতার ম্বর্গলাভ হইবে । তোমার এ যুদ্ধে যাইয়া কাজ নাই। 

মহাবীর। তোমার পিতা এবং আমার পিতার কুকার্ধ্য নিবন্ধনই দেশ 
শুদ্ধ লোক অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে। শুদ্ধ গয়ায় পিগড দান করিলে 
ইহাদের পাপক্ষয় হইবে না। আমার এই শরীরের রক্ত দ্বারাই ইহাঁদের পিও 
নান করিতে হইবে। 

হীদকুমারী কীপিয়া উঠিয়া বলিলেন-__“ৰা ও রক্ত পাঁতের কথ! আমার 
গুনিলেও ভয় হয়। চিকিৎসক যখন কাহাকেও অস্ত্র করে তখন আমি সেখানে 
থাকিতে পারি না। তুই বাছা এ ছুর্বদ্ধি পরিত্যাগ কর। অমর, ছত্রসিংহ 
কেহই এখন এখানে নাই। তাহারা কেহ এখানে থাকিলেও আমার এত 
ভয় হইত না। যুদ্ধের সময় অমর উপস্থিত থাকিলে সে আপন প্রাণ দিয়াও 
তোর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিত। 

মহাবীর। (হাসিতে হাসিতে) তোমার ভ্রাতার প্রতি তোমার কি অপার 
স্বেহ! ভ্রাতার প্রাণ নষ্ট হইয়াও যদি পুত্রটার প্রাণ থাকে, তবে সে তোমার 
স্থথের বিষয়। আর প্রতিদিন মুখে বল যে,ভাইকে তুমি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাস। 

টাদকুমারী পুত্রের কথা শুনিয়া কিছুকাঁল নির্বাক র্হিলেন। অনেকক্ষখ 
পরে বলিলেন, "বাছা একান্তই যদি তোর যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছ! হয়, তবে মক, 
বের পিছে খাকিস। ডোর পিতা তোর মাতামহ সর্বদাই সৈন্যের অগ্রে 
অগ্রে থাকিতেন। তাহাতেই আমার এই বিপদ হইয়াছে । আমার সর্বনাশ 
হইয়াছে ।” 

মহাবীর মাতার কথার আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। কিন্ত তিনি 
ধনে মনে জানিতেন যে, সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ রুরিলেই তাহাকে পনিরাশ- 
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দল” (7০101) 1২০.) ভুক্ত হইতে হইবে। সংগ্রামকালে যে একদল সৈল্ত 
সম্মুখে থাকে, তাহাদ্িগকেই “নিরাশ দল” বলা! ঘ্বায়। মহাবীর এবং অমর- 
সিংহ গোঁরকপুরে যে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছেন, €ষ কয়েকবারই অন্তান্ত 
সৈম্তদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত স্বয়ং তাহারা অগ্রে যাইয়া “নিরাশ দল” 
ভুক্ত হইতেন। মহাবীর মনে করিলেন 'যে মাতার নিকট এই সব কথ! বলিলে 
তিনি আরও শোকার্ত হইয়। পড়িবেন। সুতরাং আপন জননীর্*নিকট দে 
সকল কথা কিছু ব্যক্ত করিলেন না । 

এদিকে চেৎসিংহকে একেবারে সংগ্রামবিমুখ দেখিয়া মহাবীর গোঁরকপুর 
বং 'বেহারের যে কয়েকজন লোককে বারাণসীতে রাখিয়্াছিলেন, তাহা- 
দিগকেও বিদায় দিলেন। বিদেশ হইতে যে পন্রে হাজার সৈনিক-পুরুষ 
বারাণসীতে আসিয়! একত্র হইয়াছিল, তাহার একে একে সকলেই নিরাশ 
হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। 

চেতস্ংহ আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া লতিপপুরের ছর্গে 
যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামনগরের হুর্গ রক্ষণাবেক্ষণার্থ গজ- 
রাঁজসিংহকে রামনগরের প্রীণাদে রাখিয়া গেলেন। চেতসিংহকে এখনও 
ইংরাজদিগের সন্ষে সন্ধি করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট দেখিয়া, মনিরারসিংহ আপন 
গৃহে যাইয়া মনোছুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে মণিয়্ার 
সিংহেরও কোন ছুরভিসন্ধি ছিল না। বলবস্তসিংহের মান সম্মরক্ষা করাই 
তাহার একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল। 

দশ পনেরদিন পরে,হেষ্টিংসের ছুরবস্থার কথা স্থানে স্থানে প্রচারিত হইল। 
কর্ণেল মরগ্যান তখন কানপুরে ছিলেন। তিনি লোক-পরম্পরায় হেষ্টিঞ্সের 
বিপদের কথ শুনিয়া, আপন রেজিমেপ্টসহ তত্ক্ষণাঁৎ চুনারে যাত্রা করিলেন। 
এপ্দিকে মৃজাপুর হইতে কর্ণেল পপহাঁম আসিয়া পৌছিলেন। কর্ণেল হানে 
হেষ্টিংসের পর্র পাইয়াও বিলম্ব করিতে লাঁগিল। এবার বোধ হয়, কর্ণেল 
হানেকেও শ্বীয় কুকার্য্ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইব । 

চতুর্দিক হইতে ছুই তিন রেজিমেন্ট সৈম্ত একত্র ,হইবামাত্র হেষ্টিংদ চেত- 
সিংহের সমুদগ্স ুর্গ আক্রমণ করিবার আঁদেশ করিলেন। তখন চেতসিংহকে 
একান্ত বাঁধ্য হইয়! যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্ত বিদেশ হইতে যাহারা যুদ্ধ 
করিতে আসিয়াছিল, তাহার! সকলেই আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করি- 
প্লছে। চেওসিংহের নিজের,যে অল্সসংখ্যক সৈন্তঠ ছিল, তাহাগিগকে লইয়া 
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কয়েকদিন মহা'বীরসিংহ ইংরাঁজ সৈন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। এতচঅল্পসংখ্যক 
সৈম্তলইয়া মহাঁবীরসিংহ একটা ছুর্গও ইংরাঁজদিগের [হস্তহইতে রক্ষাকরিতে 
সমর্থ হইলেন না। ইত্রাজদিগের প্রায় সাত আট হাজার সৈম্ত রহিয়াছে । 
মহাবীরের সঙ্গে এক হাজার সৈন্তও নাই । বিশেবতঃ যে অরসংখ্যক সৈন্ 
আছে, তাহাদের মধ্যে অবিকাঁশই জন্মের মধ্যে কখনও সংগ্রামক্ষেত্র দর্শন 
করে নাই। + কামানের শব্দ শুনিলে ইহারা পলায়ন করিতে উদ্যত হইত। 
ইহাঁদিগকে লইয়া মময়ে সুনরে মহাবীরকে ঘোর বিপদের মধ্যে পড়িতে 
হইয়াছিল। 

ইংবাজ-সৈস্ত ক্রমে রামনগর, লতিপপু গুদ এবং পতিতার দুর্গ দখল করিল। 
তখন চেৎসিংহ অনস্কোপার ভইয়া সপরিবারে পলায়ন-পুর্ধক বিজয়ঘরের দুর্গে 
চলির! গেলেন। বিজরঘরের ছর্গেই ভাহাপ বংকিঞ্রিতও অর্থ সঞ্চিত ছিল। 
ইংরাঁজ-সৈম্ত বিভর্ঘরের দুর্দ আক্রমণ করিবার পূর্বরার্রে চেতসিংহ আপন 
স্ত্রী এবং জননীকে দুর্গমধ্যে রাখিয়া, একু,কা কিছু ধন সম্পন্তি সঙ্গে করিয়া 
পলায়ন-পূর্বাক রেওয়া চণিনা গেলেন। চেংপিংই সজনসিতহ উভয়ে পলায়ন 
করিলে পর, সৈস্তগণও পলায়ন করিল। কেবলগ্াত্র পাহারা ওয়ালাগণ এবং 
মহাবীরপিংহ বিজরঘতে রহিলেন। ইংবাজ-সৈম্ঘ দ্র আক্রমণ করিতে উগ্ভত 
হইলে পর, চেৎণিংহের মাত পুণিমা (পান্না) কণেল পপহ্ামের নিকট বলিয়। 
পাঁঠাইলেন যে, চেতসিংহ পলায়ন করিয়াছেন । শাহারা কয়েকজন স্ত্রীলোক 
মাত্র ছুর্মধ্যে অবস্থান করিভেছেন। এই ছুর্গে চেংপিংহের আর কোন ধন 
সম্পত্তি নাই। 

পপহ্যাঘ হেষ্টিংসের নিকট পুর্ণিমার কথিত বিবর লিখিনা পাঠাইলেন। 
হেষ্টিংস প্রতুন্তরে লিখিলেন যে স্ত্রীলোকদিগকে গর্গ ছাড়িয়া বাইতে বলিবে। 
তাহার ছুর্গ হইতে কোন ভিনিস পত্র লইযা যাইতে পারিবে না। 

পপহ্যাম সাহেব আবার হেষ্টিংগের শিকট লিখিপেন “জীলোকগণ বন্দি 
ছুর্গ হইতে যাইবার সময় বস্ত্েক্প নীচে গোপনে কোন মণিমৃক্তা লইয়া যায়, 
তবে তাহা নিবারণ করিব্ধর কৌন উপায় নাই।” প্রত্যুন্তরে হেষ্টিংস লিখি- 
লেন “বিজয়ঘরের ছুর্গে যে সকল মণিমুক্তা রহিয়াছে তাহা মৈগ্ভৃপিগের 


পাশাপাশি শালি ভি টিপিপি টি শি শি পা শিশিশশাশিশিিশি িশিটি শশী শিশিশশিশিঠাটী একি পলাশ ৩ পপ 
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২৬৬ অযোধ্ারবেগম । 


প্রাপ্য। সৈম্তগণ যদি ইচ্ছা পুর্ববক তাহাদিগকে মণিমুক্তা!' অপহরণের স্থযোগ 
প্রদান কবে, তাহাতে আমাব ক্ষতি নাই। তাঁহীদেবই ক্ষতি । পবীক্ষা ন। 
কবিষা! স্ত্রীলৌকিগকে দুর্খেৰ বাঁহিব হইতে দিলে তাহাবা নিশ্চয়ই মণিমুক্তা 
চুবী কবিবে ৮৯ 
সৈগ্ঠগণ হেষ্টিংসের এই হুকুম জ্ঞাত হইল। এদিকে মহাঁবীসিংহও এই পত্র 
পৌছিবাঁব এক দিন পূর্বেই কাশীতে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। পদ্ধাহঘ্রম সাহেব 
চেৎসিংহেব মাতা এবং স্ত্রীকে তাহাদেব সঙ্গিনী দাসী ও অনান্য স্্রীলোকসহ 
ছুর্গ ত্যাগ কবিতে হুকুম দিলেন । কিন্তু দাস দাসী সহ চেৎসিংহের মাতা এবং 
ত্ী ছর্গেব দ্বাবে আসিবামাত্র কি লোমহর্ষণ কাঁওই সমুপস্থিত হইল । 
অর্থলৌভে শত শত ইংবাঁজ, চেংসিংহেব মাতা. স্বী, এবং সঙ্গিনী দাসীদিগের 
গ(এাভবণ হবণ কবিবাব নিষিন্ত আাহাঁদ্রিগকে আসিষা আক্রমণ কবিল। চেত্ 
মিংহেব মাতা এবং স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পডিযাঁগেলেন। কেহ তাহাদের 
হুম ধিত। উনি বব্ষিভে বম, ছি ভন, খনন প্বিা। িশিনে 
লাগিল। কেহ পবিধেয় বস্বখানি টানিযা লইযাগেল। কেহ ক্ষষ্ঠেব হাব খুলি 
বাধ নিমিত্ত কঠিন হস্তে এই*পবম সন্্ান্তা বমণীদ্ধষেৰ গলদেশ চীঁপিষা ধবিল। 
বাজপাববাবস্থ পব্ম সন্্রান্তা এই বমণীদ্ধধষেৰ তৎকালে (ৰূপ কষ্ট, যন্ত্রণা, 
অত্যাঁচাৰ এবং অপমান সহ্য কবিতে হইযাছিল, তাহা বর্ণনা কবিতে লৈখনী 
অগ্রসব হয় না। দেশেৰ এ কলঙ্ক যেন ইতিহাসে উদ্লিখিত হয না। ভাবী 
বংশাঁবলীব কর্ণে যেন এ কলঙ্ষেব কথা প্রবেশ কবে না। এ জাতীয কলঙ্ক 
চিবকালেব নিমিত্ত বিস্মুতি-সাগবে নিমগ্ন হইলেই ভাঁল।* 
ঁ ্ ৯ ঁ সঃ 
«৯. * ছিন্ন বন্ত্রপবিহিতা, শীবীবিক যন্ত্রণা নিপীর্ডিতা, প্রায় চলৎ 
শক্তিহীনা বাঁজ! চেৎসিংহেব মাতা এবং স্ত্রী সঙ্গেব দাস দালী পহ বিজয়ঘরের 
ঘ্দুর্ণ হইতে 'বাবাঁণসীতে আসিব! বাঁস কবিভে লাগিলেন। এখানে বাঁজা চে 
সিংহেব অনেকগুলি প্রস্তব এবং ইঞ্টক নির্িত গৃহ ছিল। তাহাবই একখানি 
গৃহে ইহা'বা অবস্থান করিতে লাগিলেন। 


রব 
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মহারাণী গোলাপকুমারী, পুমা এবং চেৎসিংহের স্ত্রীকে প্রথমতঃ আপন 
বাড়ীতে লইয়৷ যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু লজ্জা এবং অপমানে তাহার! 
আত্মীয় স্বঙ্জন কাহাকেও মুখ দেখাইতে সন্মতা হইলেন না| । আম্মহত্যার পথা- 
বলম্বন পূর্বক এ কলঙ্ক হইতে মিষ্কৃতি লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 

রাণী গোলাপকুমারী স্বয়ং তাহাদিগের নিকটে যাইতে উদ্যত হইলেন । 
কিন্তু পূর্ণিমাণএ জীবনে আর কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না বলি প্রতিজ্ঞা 
করিলেন। তিনি আপন গৃছদ্বার বদ্ধ করিয় ক্রমাগত তিন চারি দিন অন- 
শনে দিনাতিপষ্টত করিলেন। এই ঘোর বিপদ রাশি, এই লোক লজ্জা ভগ্ন, 
হৃদয় ক্রমে বিগলিত করিল। সংসারের পদ প্রতৃত্বের অনিত্যত। 

বং অসারতা ক্রমে ক্রমে তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। ফিরিঙ্গীর স্পর্শ- 
স্বরূপ-কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত তুবানলে দেহ ত্যাগ করি- 
বেন বলিয়া স্থির করিলেন । কিন্ত পিতার কথ স্থৃতিপথারূঢ হইবামাব্র, মনে 
করিলেন একবার পিতৃচরণে প্রণাম কল্পিরা তুধাঁনলে প্রাণবিসজ্জন করিবেন । 
বাল্যকালের সুকল কথা, সকল অবস্থা ক্রমে স্বতিপথাবঢ় হইতে লাগিল। ধীরে 
বীরে সেই বাল্যম্থতি অন্তরের মধ্যে সমুদিত হইয়া পুণিমাকে আবার সেই 
পি ক্রোড়স্থিতা বালিকা করি! তুলিল। পূর্ণিমা রাঁজপদ, অর্থসম্পত্তি, 
পদপ্রতুত্ব মকলই বিস্বৃত হইলেন । বিলাসপ্রিয় তা,ধনগব্র্ব এবং পদ-প্রভুত্ব- স্ুত 
অজ্ঞানতার তমঃরাঁশি এ পধ্যন্ত পূর্ণিমার অন্তরস্থিত অপরিমেয পিতভক্তি এবং 
ধন্দভাব সমীচ্ছন্ন করিয়াছিল । কিন্তু আজ বিপচ্চন্ত্রীলোৌকে সে তমঃবাঁশি 
বিছুরিত হইল ॥ তিনি গিডৃচরগ কশর্নার্ ঝাঃকুল হইয়। গড়িঙেন । অহর্সিশ 
পিতৃচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেশ। পিত্রমুখ দশন আশাই কেবল কিহৃকাঁলের 
নিমিত্ত তাহাকে জীবন বিসজ্জনের পথ হইতে বিরত রাখিল। 

চেতপিংহের সহ্ধর্ষিণীও শোক্াকুল হৃদয়ে দিনাতিপাঁত করিতেন্লীগিলেন। 
কিন্তু এ বৃথা শোক দ্বারা শরীর শোষণ করিলে কোন লাভ নাই। এ সমুদ্য়ই 
চেৎসিংহের কাঞুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত | এ সংসারে প্রত্যেক কাপুকষকেই চেত- 
সিংহেব ন্যায় প্রীয়শ্চিন্ত রিছেত হইবে । এই পাপ, অত্যাচার এবং স্বার্থ- 
পরতা পরিপূর্ণ সংসারে _কাপুকষের স্ত্রী এবং জননীকে পর্য্যন্ত চিরকান্য এই 
প্রকার, অপমান, যন্ত্রণা ও'অত্যাচার সহ করিতে হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও 
চিরকাল কাপুরুষের স্ত্রী ও জননীকে এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। 


চি সি স্্প্্রি স্পা 


ত্রয়স্ত্িংশত্তম অধ্যায় । 


ষড়যন্ত্র । 


চেওসিংহ ও স্থজনসিংহের পলায়নের পর বারাঁণনী রাজ্য ইংরাজদিগের 
হস্তগত হইল। কিন্তু বারাণমীর প্রজাবর্গ বিদেণীয় রাজার অধীঘর্ত স্বীকার 
করিতে বড় ইচ্ছুক নহে। বিশেষতঃ বলবন্তসিংহের পরিবারের প্রতি তাহা 
দের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা রহিয়াছে । মহাবীরের উত্তেজনায় আবার সংগ্রাম 
হইবার উপক্রম হইল! 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিলক্ষণ বুবিতে পারলেন যে, চেৎসিংহের কাপুরুষতা। 
নিবন্ধনই এবার আম্মরক্ষা এবং কোম্পানীর রাঁজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
স্গতরাং তিনি অনতিবিলক্ষে রাজোর স্থানে স্থানে ঘোষণা ৭ত্র দ্বারা প্রচার 
করিলেন যে,“বারাণসী রাজ্য কথনও ই-ব্রাজব্রাজ্যতুক্ত করা হইবে নাঁ। ইংরাজ- 
দিগের পরমযোপকারী বন্ধু মহারাজ বলনন্তসিৎহের বংশোদ্বব কোন একজন 
উপযুক্ত রাজপুল্রকে সিংহাসন প্রদত্ত হইবে 1” 

এজি [কে যদ্ধ হইতে বিরত করিবার উদ্দেগ্ডে দ্বিভীগন 'ঘোবণ। পত্র দ্বার! 
সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হইশ বে-বার।ণসা এবং অন্তন্তি স্থানের যে সকল 
লৌক চেখসিংহের পক্ষ হইর! ইংব্।জপিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে 
আর কোন প্রকার দণ্ড প্রদান করা মাইবে না । স্বয়ং চেংদিংহ এবং সুজন- 
সিংহ ভিন্ন অন্ঠান্ত সকলের অপরাধ মাজ্জনা কব! হইপ। তাহার! নির্বিদ্ধে 
পূর্বের স্যার এই ব্রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিবে ।” 

রাণী তাহার পৌহিলুকে সিংহাঁসন প্রদান করিতে সম্মত হইলেন । ত্রিহত 
নিবাসী রাণীর জামাতা ছর্তিজয়সিংহের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র মহীপনারার়ণ- 
"সিংহ লরাণসীর দিংহাদন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত রাজা-শাদন ও রাজ্য রক্ষণের 
প্রায় সমুদয় ক্ষমতা হেষ্টিংস ইংরাজ রেপিডেন্টেবু হাহে বাখিলেন। দুর্বিজয়- 
সিংহ আপন পুত্রের অভিভাবকের পদে নিঘুক্ত হই/লন। 

কোম্পানীর ধনাগার শৃন্ত হইয়া পড়িরাছিল বলিয়াই, হেষ্টিংস চেতসিংহের 
সমুদয় ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে কৃতসঙ্কল্ন হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা 
অবস্থান কালে মনে করিতেন, চেসিংহের ধনাগারে অনেক টাঁকা সঞ্চিত 
আছে। কোন একটা অট্রুবধ উপায় অবলম্বন পূর্বক চেতসিংহের ধনাগার 
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লুণ্ঠন করিতে পারিলেই কোম্পানীর রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন | কিন্ত 
তাহার সে আশা বৃথ! হইল । চেতসিংহের ধনাগারে সর্বশুদ্ধ বিশ ত্রিশ লক্ষ 
টাকার অধিক "পাইলেন না। ইহার কতকাংশ সৈন্তদিগের পুরস্কার স্বরূপ 
দিতে হইল। আর বক্রী টাঁক! যুদ্ধের ব্যয় বহনে নিঃশেধিত হইল। হেষ্টিংস 
এবার ঘোর বিপদে পড়িলেন। অর্থ সঞ্চয়ার্থ এখন কি উপায় অবলম্বন করি- 
বেন, তাহই ভাবিতে লাগিলেন । অবশেবে অনেক ভাবির! চিন্তিয়া স্থির 
করিলেন যে, অধেধ্যার বউ্বেগম এবং মভীবেগমের ধনাগার লুঠন করিবেন। 

পাঠকগণ্রে স্মরণ থাকিতে পারে থে, ১৭৭৫ সালের ১৫ই অক্টোবরের 
একরারনামাদ্ারা ইংরাঁজগবর্ণমেন্ট ব্উবেগমেব ধনাগার এবং জায়গীর 
রক্ষার্থ নবাবের প্রতিভু হইন্াছেন। ইহার পৰ্‌ ১৭৭৭ সাঁলে অনেক পত্রা- 
পত্রির পর মতীবেগমকে ও ইষ্ট ই্ডিযা কোম্পানী এবং নবাব আঁদফউদ্দৌল! 
একত্র হইয়া তদ্রপ একরারনামা * লিখিয়া দিরাছেন। বেগমের! আপন 
আপন তহবিল হইতে নবাবের দেস ট্টাকী ইংরাজদিগকে পরিশোধ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই, ই ইংরাজেরা তখন বেগমদিগের সঙ্গে এইবপ সন্ধি সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই দ্রইখানি একরারনামা কিন্বানদ্দিপত্র-জনুসাবেবেগমনিগের 
ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার ইংবাজদিগের হপ্তে শ্ঠন্ত হইরাছে। সুতরাং ঘোর 
বিশ্বাসঘাতকত তা পুর্ব্বক এই সন্ধিপত্র ভঙ্গ না করিলে, আর বেগমদিগের ধন 
সম্পত্তি অপহরণ করিবার উপায় নাই । 

কিন্ত লর্ড ক্লাইব এবং ওর়াবেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পাণির 
কর্মচারীগণকি কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধ্য করিতে কুষ্ঠিত হইতেন? 
জগত্রে এমন কি কুকার্ধ্য আছে, যাহা হইতে ইঞ্-ইপ্ডিয়া কোম্পাশীর তৎকাঁলের 
গবর্ণর ও অন্যান্ত কন্মচীরীগণ বিক্লত থাঁকিতেন ? 

হেষ্টিংস বেগমদিগের সঙ্ষে পুর্বক্কৃত সন্ধি ভঙ্গ করিবার ছলনা অন্বেষণ করিতে 
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লাগিলেন। বেগমেরা অন্দরবাসিনী সন্ত্ান্তা রমণী। কোন লোঁকের সঙ্গে 
তাহাদের কোন কথ। বার্তা হয় না, দেখ' সাক্ষাৎ হয় না। ইহাদের বিরুদ্ধে 
কোন সম্ভবপর মিথ্যা অভিযোগ প্রস্তৃত কর! বড় সহজ' ব্যাপার নহে। কিন্তু 
কোন কাধ্যই ওয়াঁরেণ হেষ্টিংসের অসাধ্য ছিল না। হেষ্টিংস মনে মনে স্থির 
করিলেন যে, বেগমেরা চেৎসিংহকে ইংরাজদিগের সঙ্গে বুদ্ধ করিতৈ উৎসাহ 
প্রদান করিয়াছেন, চেৎসিংহকে সৈন্য প্রদান পূর্বক সাহায্য করিয়াছেন, 
এইরূপ ছলনা করিয়া তাহাদিগের ধনসম্পত্তি অপহ্র্ণ করিতে হইবে । এইকপ 
ছলন! ভিন্ন সন্ধি ভঙ্ষের আর দ্বিতীয় উপায় নাই । 

এই ভরভিসন্ধি সংসাধনার্থ হেষ্টিংস নবাব আসফউদ্দৌলীকে চুনারে আনয়ন 
করিবার কৌশল করিতে লাগিলেন। তিনি চুনারে পৌছিলে পর আমফ- 
উদ্দৌল! তথায় যাইস্স! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া পত্র লিখিলেন। 
হেষ্টিংস তাহার পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন-_-“আপনাঁর এখাঁনে 
আপসিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপুনি কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা অবিলঙ্বে 
পরিশোধ করিতে চেষ্টা করুন 1” 

আসফউদ্দৌলার টাকা পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং এইরূপ 
পত্র প্রাপ্তিমাত্র হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করা৷ তিনি নিতান্ত প্রয্মোজুনীয় 
বলিয়া মনে করিলেন। এদিকে রেপিডেণ্ট মিডপ্টন্সাহেব বিশেষ চতুরতা 
সহকাঁরে গোপনে বন্ধুত্বভাব প্রকাশ পূর্বক আসফউদ্দৌলাকে হেষ্টিংদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে পরামর্শ দ্রিলেন। আসফউন্দৌল! মনে করিলেন ঘে রেসিডেণ্ট 
নিঃস্বার্থ বন্ধুতার অন্ুরোধেই কেবল তাহাকে এই সংপরামর্শ প্রদান 
করিয়াছেন। কিন্ত ইংবাঁঞজপিগের রাঁজনৈতিক-কৌশল ঘষে কি ভযম্মানক 
প্রবঞ্চনামুলক ব্যবহার, তাহা কি আর আসফউদ্দৌলার ন্যায় নির্ধোধ লোৌক 
বুঝিবেন? আসফউদ্দৌলা হোষ্টিংদকে উৎকোচ প্রদানার্থ দশলক্ষ টাকা সঙ্গে 
করিয়া চুনারে আদিলেন। পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর হেষ্টিংস বলিলেন। 
“আপনাকে আমি এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছি । আপন্বার এখানে 
আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদর “পৈম্ঠের ব্যয় নির্ববাহার্থ 
আপনার নিকট যে টাকা বাঁকী পড়িয়াছে, তাহা অবিলম্বে দিতে হইবে ।” 

নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা বলিতে লাগিলেন “আপনি আমার শ্বর্গীয় পিতার 
পরম বন্ধু। আমি আপনাঁকে পিতৃ-তুল্য মনে করি। আমার বাজ্য রক্ষার 
ভার আপনার হস্তে প্রদান ঝুরিয়াছি। আপনাদিগের সঙ্গে আমার ষে সন্ধি 
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আছে তদনুসাঁরে আমার ইচ্ছন্থিসারে আপনাদের কেবল একদল সৈন্য আমার 
রাজ্যে রাখিতে হইবে ; তাহার ব্যয় মাসিক ছুই লক্ষ ষাঁট হাঁজার টাক? আমার 
দিতে হইবে। কিন্তু আরু একদল অতিরিক্ত সৈন্ যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আমার 
রাজ্যে রাখিরাছেন, তাহার ব্যয় আমি কোন প্রকারেই বহন করিতে পারি নাঁ। 
বিশেষতঃ আপনাদের সৈন্ত আমার রাজ্যে এখন রাখিবারও কোন প্রয়োজন 
নাই। জন্য অন্য কোন বাজার সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। আপনি অনুগ্রহ 
করিয়। এই অতিরিক্ত মৈশ্োত (1 0110121% 1১11240) ব্যয় ভার বৃহন হইতে 
আমাকে অব্যাহতি 'প্রদান করুন।” 

আসফউদ্দেঠিলা এই কথ! বলিবাই প্রকারান্তরে হেষ্টিংঘকে দশলক্ষ টাকা 
উৎকোচ প্রদান করিবার প্রস্তাব কবিলেন। আসফউদ্দৌলা মনে মনে আশ] 
করিয়াছেন যে, হেষ্টিংস দশলক্ষ টাঁকা উৎকোচ পাইলে নিশ্চয়ই কোর্ট অব 
ডিরেক্টরের নিকট এই অতিরিক্ত সৈম্ৃদল অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিতে 
লিখিবেন। 

পাঁঠকদিগের জ্ঞাতার্থে এই অতিরিক্ত সৈম্তদল (1910190721৮ 7300800) 
অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সামধিক ব্রিগেড সন্বন্ধীয় দুই এক্টী কথা এই স্থানে উল্লেখ 
করিতেছি। অযোধ্যার নবাব ইংরাজসৈন্য চিরকাল স্বদেশে রাখিবেন বলিক্া 
কোন প্রতিজ্ঞা করেন নাই। রোহিলাযুদ্ধের সময় ইংরাজগণ স্ুজাউদ্দৌলাকে 
একদল সৈন্য প্রদান করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সৈম্তদল ভ্জা 
উদ্দৌল! যত দিন স্বেচ্ছাপূর্বক আপন রাঁজ্যে বাখিবেন, তত দিন তীহাকে 
তাহাঁর ব্যয়নির্বাহার্থ মাসিক ছুই লক্ষ দশ হাজার টাক| দিতে হইবে; এই 
প্রকার সন্ধি হইয়াছিল। সুবজীর মৃত্যুর পর ইংরাজগণ অন্যায়পূর্বক আপন 
সৈন্ভ অযোধ্যায় রাখিয়। দিলেন । অযোধ্যাঁর নবাবের এখন আর ইংরাঁজ 
সৈম্ত স্বদেশে রাখিবাঁর কোন প্রয়োজন নাই! কিন্তু ইংরাঁজেরা তাহার কথায় 
কর্ণপাত করেন না। সৈন্যের ব্যয় নবাবের নিকট হইতে আদ করিবার 
ছুরভিসন্ধি করিয়া অযোধ্যায়ঞ্মাপনাদের সৈন্য রাখিয়াছেন এবং এখন সেই 
সৈন্যের ব্যয় নির্কাহার্থ মুসিক ছুইলক্ষ বাট হাঁজার টাঁকা ধার্য করিয়াছেন:। 
আসফউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের পর তিনি ইংরাঁজদিগকে তাঁহাদের সৈন্য 
অযৌধ্যা হইতে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত অন্থবোধ করেন? কিন্ত 
ইংরার্টজরা বলেন ষে এখনও অযোধ্যাঁয় সৈন্য রাখিবার বিলক্ষণ প্রয়োজন 
রহিয়াছে। নবাব নিজের হিতাহিত বুঝিতে পরেন না। তজ্জন্যই সৈন্য 
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_ উঠাইয়া আনিতে অনুরোধ করিতেছেন। নবাবকে বাধা করিয়! ইংরাজেরা 
এই প্রকারে আপন সৈন্য অধোধ্যায় রাখিলেন। অত্যন্পকাল মধ্যেই নবাব 
এই সৈন্যের ব্যয় ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়! পত্ভিলেন | তখন ইংরাঁজেরা 
তাহাকে শিজের সৈনো সংখ্যা হান করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। ইংরা- 
জের! বলিলেন যে তাহার নিজের সৈন্য বিশেষ কার্ধ্যদক্ষ নহে । ভাহাদিগকে 
পদ্চ্যুত করা উচিত। ইংরাজপিগের অনুরোধে ব্যয় সঞ্ষোচ করিল্বার নিমিত্ত 

আস্ফউদ্দৌলা! আপন সৈন্যের সংখা হাঁ করিলেন। তাহার নিজের অনেক 
উল পদ্চ্যুত হইতে হইল। | 

ইংরাজগণ চিরকালই এদেশীক্ম লোকের উপকারার্ধ এত গ্রীক্মপ্রধান 
দেশে অবস্থান করিতেছেন। এদেণীর লোকের উপকার করাই তীহাদিগের 
একমাত্র উদ্দেশ্ত । আসফউদ্দৌলার যে কল সৈনিককর্ম্মচারী বরখাস্তহইল, 
তাহারা অনাহারে কও না পায়, তজ্জন্য ইংরাজেরা তাহাদিগকে আপন 
সৈনিক বিভাগে নিপ্ক্ত করিলেন। থুষ্টবম্মাবলত্বী লৌকেরা পবোঁপকারই 
ইহাঁদিগের একমান্ত্র ব্রত বলিরা মনে করেন। স্থতরাঁং এই পদচ্যুত সৈন্যদিগের 
অন্নের সংস্থান করিরা দিলে । কিন্তু ইহাতে ইংরাজসৈন্যের "সংখ্যা বুদ্ধি 
হইল / তধন তাহারা এই সকল পদচ্যুত সৈন্যদ্বারা একটা'ব্রাইগেড প্রাস্তত 
করিয়া, নবাবের গাহাধ্যার্থ এই নূতন সৈন্যদলসামরিক সৈন্যদ্লম্বরূপ নবাবের 
রাঁজরক্ষার্থ অযোধ্যার রাখিয়া দিলেন। এই সৈন্যের ব্যয় আবার নবাব- 
কেই বহন করিতে হইন। 

পাঠক, এই প্রক্কার কৌপলকেই বিদেণার় রাঁজনৈতিককৌশল বলা যায়। 
ইংরাজেরা নবাবকে তাহার পিজের সৈন্য পদছ্যুত করিতে বলিলেন। সেই 
পদচ্যুত সৈনিকপুরুষগণ ইংরাজদিগের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজেরা 
সেই সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের ভার আবার নবাবের হস্তেই প্রদান করিলেন। 
&কবল ব্যয়শির্র্বাহের ভাঁর নহে। নবাবকে ইংরাঁজদিগকে কিছু লাভ প্রদান 
পূর্বক সেই সৈন্যের ভাঁড়া দিতে হইল। আজ «আসফউদ্দৌল1!, সেই অতি- 
রিক্ত সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের ভার হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত 
হেষ্টিংসের চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন । 

প্রথমতঃ হেষ্টিংদ আমনফউদ্দৌলাঁর কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলেন 
না। কিন্তু এখন তাহাকে একটু হাতের মধ্যে আনিতে না পারিলে বেগম- 
দিগের অর্থাপহরণের সুবিধা, হইবে না। স্রতরাং হেষ্টিংদ এই অতিরিক্ত 
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সৈন্যদল অধৌধ্যা হইতে স্থানান্তর করিবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। এবং 
বেগমদিগের ধনাগার লুগনকরিয়া কোম্পানীর টাঁকা পরিশোধার্থ আসফ- 
উদ্দৌলাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন । আঁসফউদ্বৌল! তীহার জননীর এবং 
পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিতে প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না। কিন্তু হেষ্টিংদ 
বলিলেন ে' তাহার মাতা এবং পিতামহী যখন চেৎসিংহের সাহায্য করিয়াছেন 
তখন ইংখ্াঞ্জরা তাহাদিগের সঙ্গে সন্ধি প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। 
বেগমদিগের ধনাগার তিনি,লুঠন না করিলে তাহাদিগের সম্পত্তি লুষ্ঠনার্থ 
ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হইবে | 

হেষ্টিংস বারম্বার ভয় প্রদর্শন করিলে পর, নিস্তেজ আসফউদ্দৌলার আর 
হেষ্টিংসের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না| । তিনি মৌনাঁবলম্বন করিয়া 
রহিলেন। “মৌনং সম্মতি লক্ষণম্” স্থির করিয়া হেষ্টিংস তৎক্ষণাৎ এক নূতন 
সন্ধিপত্রে নবাবকে দস্তখত করাইলেন। আজ ইংবাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে নবাব 
আসফউদ্দৌলার এক নূতন সদ্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্বিপত্রই চুনারের 
সন্ধিপত্র নামে ইতিহাসে অভিহিত হইম্বাছে। ১৭৯৯খুঃ অবেব ৯৯শে সেপ্টেম্বর 
টুনারের স্পত্র দন্তখত হইল ॥.। 

চুনারের স্ধিপত্র দ্বার! ওয়ারেণ হেষ্টিংদ অতিরিক্ত সৈশ্তদল গা ইইতে 

স্থানান্তর করিতে সন্মত হইলেন এবং নবাঁবকে দেশের সমুদয় জায়গীরদারের 
জাঁয়গীর খাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপ অনুমতি প্রদান 
করিবার উদ্দেশ্ত আর কিছুই নহে। ইংরাঁজেরা বেগমদিগের জায়গীর রক্ষার্থ 
জামিন হইয়াছিলেন। এখন আর ইংরাজগবর্ণমেণ্ট জামিন রহিলেন না। 
নবাবকে প্রকারান্তরে তাহার পিতামহী ও মাতার জায়গীর খাস করিতে অনু- 
মতি দিলেন। আজ বেগমদিগের সর্বনাশ করিবার যড়বন্ত্র হইল। 
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চতুস্ত্িংশতম অধ্যায় । 
প্রমাণ সংগ্রহ । 

অন্টের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত যাহার! চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে,তাহাঁদের 
মন সর্বদাই অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে । এ সংসারে ধূর্ত, শঠ এবং প্রবঞ্চক 
কখনও শাস্তি ভোঁগ করিতে সমর্থ হয় না। 

অযোধ্যার বেগমদয়ের অর্থাপহরণ করিবার ঢূরভিসন্ধি হেষ্টিংসের অন্তরে 
বিবিধ বিপদাশঙ্কা' আনয়ন করিল। হেষ্টিংদ মনে মনে ভাবিত্তে লাগিলেন 
“বেগমদ্বয় যে চেৎসিংহকে সাহাষ্য করিতেছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
বিশেষতঃ চেতসিংহ প্রাণান্তেও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। 
চেৎসিংহের প্রজাঁগণ তাহার অসম্মতিতে তাঁহাকে কারামুক্ত করিদ্ষাছিল। 
কারামুক্ত হইবার পর পনের দিবসের মধ্যেও চেতসিংহ ইংরাঁজদিগের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করেন নাই। ইংরাজসৈন্ত তাঁহার এক একটা ছুর্গ আক্রমণ করিবা- 
মাত্র তিনি পলাঁয়নপূর্ববক অন্ত দুর্গে চলিয়া গিক্লাছেন। এইরূপ অবস্থায় যখন 
চেৎসিংহ নিজেই কোন যুদ্ধে“প্রবৃত্ত হইলেন না, তখন তাহার" সাহায্যকারী 
বলিয়! অপরকে কিরূপে দও প্রদান করা যাইতে পারে ? 

এই প্রশ্ন হেষ্টিতসের যনে উদয় হইবামাত্র তিনি স্বীয় ছরভিসন্ধি পরিত্যাগ 
করিবেন কি না, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । কিন্তু ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পা- 
নির ধনাগারে টাকা নাই। বিলাঁত হইতে ডিরেক্টরেরা টাকা প্রেরণ করিতে 
লিখিয়াছেন। তিনি দস্থ্যবুত্তি অবলম্বন পুর্বাক সহজে টাক সংগ্রহ করিতে 
পারেন বলিয়াই, ডিরেক্টরেরা তাহার সকল অপরাধ মার্জনা করেন । এমতা- 
বস্থায় টাকা সংগ্রহ ভিন্ন আপন পদ রক্ষার উপায় নাই। স্ৃতরাঁং এ দুরভিপন্ধি 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না । 
* কিন্ত বেগমদিগের বিরুদ্ধে এই মিথা! অভিযোগ সাব্যস্ত করিবার পুর্বে 
কোন প্রমাণ গ্রহণ করা হইল না। ভবিষ্যতে খদি এই বিষয় লইয়া বিলাতে 
কোন আন্দোলন হয় তবে তাহাকে অত্যন্ত বিপদগ্রন্ট হইতে হইবে। 

এই চিস্ত! হেষ্টিংসের মনে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। হেষ্টিংস 
মনে কর্রিলেন যে আপন প্রিয়বন্ধু এবং তাহার দকন কুকার্য্যের সহচর সুপ্রিম 
কোর্টের প্রধান জজ ইলা ইজ! ইম্পির সহিত পরামর্শ না করিয়া এই প্রকার 
গুরুতর কার্য্য হস্তক্ষেপ ক্লুরিবেন নাঁ। তিনি তৎক্ষণাঁৎ ইপ্পিকে উত্তর- 
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পশ্চিমাঞ্চলে আসিতে অন্থরোধ করিলেন। ইল! ইজ! ইন্পি স্বাস্থ্য রক্ষার 
ছলনায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আিলেন। * ॥ 

ইম্পি ব্যবহার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শা। তিনি আইন ব্যবসারী লোক । 
জনসাধারণের অর্থীপহরণার্থ কলঙ্কিত না হইয়া দস্থাবৃত্তি অবলম্বনার্থ ই 
বৌধছুয় আইনের সৃষ্টি হইয়াছে । এই ছুইটী উদ্দেশ্ত আইনের সাহাঁষ্য ভিন্ন 
কখনও স্াঁসিদ্ধ হর না। ভারতে মুসলমানদ্িগের সময় আইন কান্ুন বিশেষ- 
রূপে প্রচলিত ছিল না। ত্রীহার! রাজস্ব আদায় উপলক্ষে প্রজার বাড়ী লুট 
করিতেন) স্থরাং লোকে তাহাদিগকে দস্থ্য বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্ত 
এখন মাল ক্রোকী পরওয়ানা! আইনানুসারে জারী হর। এই পরওয়ানা জারী 
উপলক্ষে প্রজার গৃহের সর্বস্ব লুট করিলেও কেহ নিন্দা! করিতে পারে না । এ 
আইনসঙ্গত কার্ধ্য। আইনের ন্যায় ঈদৃশ মহাস্ব যিনি ধারণ করেন, তাহার 
স্তায় সৌভাগ্যশালী এ সংদারে কেহই নাই। তিনি চুরী করিলেও চো 
নহেন ) ডাকাতী করিলেও দস্থ্য নহেন। তীহার ব্যবসার্পরিচ্ছদ তাঁহার সকল 
কলঙ্ক ঢাকিয়! রাখে । তিনি সর্বদাই ভদ্রলোক । 

আজ হেষ্টিংস অনন্ঠোপার হইয়। আইনব্যবসাদ্রী ইন্পির শরণাগত হইলেন। 

স্থপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারক বেগমদিগের অপরাধের প্রমাণ সংগরহার্ঘলক্ষৌ, 
চলিয়া! গেলেন। বেগমদ্বয় ফায়েজাবাদে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে অন্গু- 
সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে, পাঁছে অভিযোগ মিথা সাব্যস্ত হয়, স্থানান্তরে, 
যাইয়া প্রমাণ সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হইল। 

কিন্ত এ মৌকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রমাণ গ্রহণের পুর্ষেই হইগ্সাছে। 
চুনারের সন্ধিপত্রদ্বারা হেষ্টিংদ নবাবকে বেগমদিগের জায়গীর খাস করিতে 
অনুমৃতি দিম্লাছেন। বেগমদিগের অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া পূর্বেই হেষ্ছিংস 
তীহাদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন। তবে এখন কোন্‌ আইন অনুসারে 
ইম্সি প্রমাণ গ্রহণ করিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পাঁঠকদিগকে 
এইমাত্র বলিচত পারি, যে আঁইন অনুসারে মহারাজ নন্দকুমারের ফীসি হইফ়া- 
ছিল, এবারও ইম্পি সেই,আইুনের আশ্রস্ব লইফ্মাছেন; সেই আইনানুসারেই; 
কাধ্য করিতেছেন। 

টুম্পি হেষ্টিংসের অনুরোধে লক্ষৌৌ নগরে পৌছিলে পর, রেসিডেন্ট ফিড- 
ন্নলীহেব বেগমদিগের অপরাধ সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর শ্বেতাঙ্গ 
সাক্ষী আনিয়! উপস্থিত করিলেন; কিন্ত বেগমের ইহার বিন্দুবিসর্গও 


২ণঙ অযোধ্যারবেগম । 


জানেন না। প্রথমসাক্ষী কাণ্তেন গর্ভন। গোরকপুরের প্রজাগণ ইহার প্রাণ 
বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে পর সহ্ৃদয়া বউবেগম আপনার লোক প্রেরণ 
করিয়। ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রায় বদরেক হইল ইনি বউ- 
বেগমের নিকট আপন হৃদয়ের কতন্রতা প্রকাশপুর্ধক লিখিয়াছিলেন_- 
"মা আপনার কপাতেই আমার জীবনরক্ষা হইয়াছে । আপনি গাহায্য ন! 
করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রজাগণ হত্যা করিত।+ কিন্তু কৃতজ্ঞতা নেস। 
আর কতদিন থাকিবে। উতকষ্ট ব্রার্তী কিম্বা রাজপাহীর উৎকৃষ্ট গাঁজার 
নেসাই পাঁচঘণ্টার অধিক থাঁকে নাঁ। গর্ডনের সে কৃতজ্ঞ তার (নেসা চলিয়া 
গিয়াছে। তিনি বউবেগমের বিরুদ্ধে আজ অক্নানবদনে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান 
করিলেন। ইম্পির নিকট বলিলেন, লোক পরম্পরা শুনিয়াছেন যে, বেগ- 
মেরা চেৎসিংহের সাহাঁধ্যার্থ সৈন্য প্রেরণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্‌ লোকের 
নিকট শুনিরাছেন, তাহ! বলিবাঁর সাধ্য নাই। দ্বিতীয়সাক্ষী কর্ণেল স্থানে 
বলিলেন, তিনিও কেবল লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন যে, বেগম গোরকপুর 
এবং বেরুচের লোকদিগকে বিদ্রোহী হইতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। 
গোরকপুর এবং বেকুচের প্রঞ্জগণ ইহাঁরই অত্যাচারে বিদ্রোহী হইয়াছিল। 
কিন্তু ইনি লোক পরম্পরায় শুনিলেন, বেগম তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে 
উৎসাহ দিয়াছেন। প্রজার সর্বনাশ করিয়া নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব নয় লক্ষ 
টাকা বাদে,ছই বৎসরের মধ্যে ইনি ত্রিশলক্ষ টাকা সঞ্চর করিয়াছেন । ইহাঁতেও 
প্রজাগণ অস্ত্রধীরণ কৰিবে না ? 

এইরূপে অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী হইল কিন্তু কোন সাক্ষীই বেগমকে 
কিন্বা তাহার কোন কর্মচারীকে কোন অপরাধের কার্য করিতে দেখেন 
নাই। ইম্পি ইহাদের জবানবন্দী শুনিয়া বড় হতাশ্বান হইলেন। তিনি 
ইছাদের সাক্ষা আর নিজহন্তে লিখিলেন ন1। প্রত্যেক সাক্মীকে আপন আপন 
কথা (লিপিবদ্ধ করিয়া আফিডেবিট প্রদান করিতে বলিলেন। এই সকল 
আফিডেবিট সংগ্রহ করিয়া সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজ ইলা ইজা ইম্পি আপন 
প্রিয়বন্ধু ওযারেণ হেষ্টিংসের এই বিপদকালে যার্পর প্লাই উপকার করিলেন? 

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্বে, কর্ণেল হ্াানের বিষয় এই উপন্যাসে 
আর যাহী কিছু বলিবার আছে, তাহা এই স্থানেই *উল্লেখ করিতেছি।। এ 
পিশাচ মুক্তি বারশ্বার পাঠক, বিশেষতঃ কোমল-হৃদয়া পাঠিকাদিগের স্গথে 
উপস্থিত করিতে ইচ্ছা ভয় না। 


দ্বিতীয় খণ্ড । ২৭৭ 


কর্ণেল হানে ইলাইজ! ইম্পির মাসতাত ভ্রাতী। এই জন্যই হোষ্টিস এ 
পর্য্যস্ত ইহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন ন!। ইহার বিরুদ্ধে বারদ্বার স্বরং নবাব 
আনসফউদ্দৌলা এবং তীহার মন্ত্রী হাক্দরবেগ খ। হেষ্টিংসের নিকট অনেকা- 
নেক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাহাদের কথায় 
কখনও কর্ণপাত করেন নাই । এবাব কর্ণেল হানের ছুরদৃষ্টবশতঃ হেষ্টিংসের 
আজ্ঞাপাঁজদে ক্রুটী হইল। চুনাঁর হইতে হেষ্টিংদ কর্ণেল হানেকে সঙৈল্তে 
তীহীর সাহাধ্যার্থ বাঁরাণসীতে আদিতে ভিখিক্মাছিলেন। কিন্ত কর্ণেল হানে 
অনেক বিলম্ব করিয়া চুনারে আসিয়া পৌছিল। সহস্র সহস্র নরহত্যাপেক্ষাও 
হানের এই ক্রটীই গুরুতর অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইল। হেষ্টিংস কর্ণেল 
হানের সাক্ষ্য প্রদানের পর তাহাকে বব্খান্ত করিলেন। হানের বিকদ্ধে 
পুর্বে পুর্বে নবাব ধে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিষাছিলেন তাহারও 'ব্চাঁর 
হইবে বলিয়া জনরব উঠিল । কিন্তু এই জন্রব সম্পূর্ণ অমূলক । কর্ণেল হানে 
এই জনরব সত্য মনে করিয়া কলিকাতা পৌছিয়াই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। 

কাহারও অপমৃত্যু হইলে শাস্ত্রাহুনারে তাহার শ্রাদ্ধের কোন বিধান দেখিতে 
পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন ইংরাজ ইতিহাঁসলেখকই কর্ণেল স্থানের 
শ্রা্ধ করিতে সাহস করিলেন না। তাহারা সকলেই কর্ণেল হানেকে নরপিশীচ 
বলিয়া অভিহিত করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিবিধ প্রকারের লৌক এবং 
বিবিধ প্রকারের শাস্ত্র রহিয়াছে । পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে থে বঙ্গদেশৈর 
রাজা দেবীসিংহসদৃশ অযোধ্যানিবাসী আবুতালিব কর্ণেল হানের আসিষ্টাণ্ট 
ছিলেন । কাপ্তেন রিচার্ডসনের মত গ্রহণান্তর এবং অষোধ্যার মন্ত্রীর পদ 
লাভের প্রত্যাশায়, আবুতালিব কর্ণেল স্থানের মন্ধ পাঠ করিলেন। তাহার 
“গাফিলিক। কৈফিয়াত” নাম! পুস্তকে * কর্ণেল হাঁনেকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া 
তিনি শান্ত্রান্ুসারে তাহার যথোচিত শ্রা্ধ করিলেন। আবুত লিব পিও 
প্রদ্ধান না করিলে আর কর্ণেল হানের কখনও শ্রাদ্ধ হইত না । ভারতের হিন্টু 
এবং মুসলমটুনগণ বোধ হী কেবল শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদানার্থ জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। এক একজন্ন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে, দেশের 
প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমানগণকে প্রায়ই টাউনহলে সমবেত হইয়। 

তাহাদের শরাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতে দেখা যাঁয়। 


*আবুতালিবের এই পীপন্ত পুস্তক এটা ওয়ার ম্য।জিষ্ট্রেট হুই সাহেব ইংরজিতে অনুবাদ 
করিয়াছেন। 





পঞ্চব্রিংশতম অধ্যায় । 


পিতাপুত্র। , 

অন্নকষ্ট কি ভয়ানক ছুরবস্থা! অন্নকষ্টে পড়িয়৷ মানুষ সর্বদাই মনুষ্যত্ব 
বিবর্জিত হয়। দারিদ্র্য এবং অন্নকষ্ট মানুষের সমুদয় সদৃগুণকে বিনাশ করে, 
হৃদয়কে দয়া, মায়া, ক্লেহপরিশূন্ত করে ; এবং অন্তরাক্মাঞ্ে কঠিন করে। 

এসংসারের এই অন্নকষ্ট এবং দারিদ্র্য কি মানুষের অপলিহি এবং অখণ্ড- 
নীয় দৌর্ভাগ্য ? যদি তাহা হয়, তবে কে অস্বীকার করিতে পারে যে ঈদৃশ 
নরক তুল্য, এই প্রকার ছুঃখ যন্ত্রণা পরিপূর্ণ সংসারের অঙ্টা নিতান্তই নিষ্ঠুর । 
মানুষ কেবল আপন আপন অন্তরস্থিত কাপুরুষতা নিবন্ধনই এইবপ শ্র্টাকেও 
দয়াময় বলিয়া অভিহিত করে। কিন্ত এ অন্নকষ্ট কিরূপে সমুদ্ভুত হইয়াছে? এ 
ঘোর অন্নকষ্ট কি ঈশ্বরের বিধান ? না মীন্ষের শ্বীয় স্বীয় কম্মকল। 

ইংরাজদিগের অত্যাচার এব্‌ং অর্থগৃপ্নতা নিবন্ধন রোহিলথণ্ড এং অযোধ্যা 

অধিবাসীগন্ধ এখন মানব প্রকৃতি, বিবজ্ঞিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্নকষ্ট এবং 
দারিত্্য তাহাদিগের হৃদয় মায়াশূত্য করিয়াছে। জননী ক্রোড়স্থিত কবিশুকে 
বিক্রয় করিয়া উদরপুষ্ভির উপায় করিতেছে, সন্তান চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ পিতা 
মাতাঁকে পরিত্যাগ করিয়।৷ আহারান্বেষণে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে । স্বামী, 
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতেছে ; স্ত্রী, স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেছে । এ দিকে 
দেশের মধ্যে যে সকল লোকের শরীরে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বল আছে, 
তাহারা দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় কি পথিক কি 
তীর্থযাঁজী সমুদয় লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছে । অযোধ্যা এবং রোহিলথণ্ড 
ভূত (প্রতের আবাস স্বরূপ শ্বশানভূমি হইয়৷ পড়িগ়াছে। ছুই জন পথিক 
অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে করিতে মনোছুঃখে এই শ্মশানস্বরপ সুবিস্তীর্ণ প্রদে- 
শের ম্ধ্স্থিত দিগ্দিগন্তর ব্যাপ্ত রাজপথ দিয়া সন্যাসীর বেশে পশ্চিম হইতে 
ক্রমেই পূর্বদিকে চলিয়াছেন। ইহার! বেরিলি হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক- 
দিনের যুধ্যে লঙ্কৌ পৌছিলেন। পরে লক্ষৌহইতে আজ প্রত্যুষে ফায়েজাবাদে 
আসিয়াছেন ॥ 

ফায়েজাবাদে নবাববাড়ীর দক্ষিণনিংহ্ঘারের বাহিরেই চক্বাজার * এই 
চক্বাজাবের একখানি দোকানের নিকট টাভাইয়া এই সন্স্যাসীদ্ঘয়ের মধ্যে 
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অপেক্ষাকৃত ক্ীণকায় ব্যক্তি, স্থৃলকাঁয় সন্যাসীকে বলিতেছেন--প্চল ঠাকুর, 
আগে তোমাকে আমি 'সেই ভগ্ন গৃহে লইয়া যাইয়া, আমার বাছাঁর হস্তলিপি 
দেখাইব। বাছাঁর হাতের অক্ষর কি সুন্দর। 

দ্বিতী় সন্্যাসী বলিলেন “সে কি বাঙ্কাল! অক্ষর ? 

প্রথম & ই] স্পষ্ট বাঙ্গালা অক্ষর । আট বৎসরের বালকও তাহ! পাঁঠ 
করিতৈ পান্তর। 

দ্বিতীয়। আমি যে একেবারেই বাঙ্কালা অক্ষর চিনি না। দেবনাগর 
হইলেও পাঠ করিতে পারিতাম। 

প্রথম। আমি তোমাকে পাঠ করিয়া শুনাইব। তুমি চল; আর এখানে 
বিলম্ব করিলে কি হইবে? সে বৎসর এখানে বহুসংখ্য দোকান দেখিয়া গিয়াছি। 
কিন্তু এ বাজার ষে একেরারে জনশূন্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

দ্বিতীয়। সে ভগ্ন গৃহ এখান হইতে কতদূর ? 

প্রথম। প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে । এক ক্রোশ অপেক্ষা দূর হইবে । ষে 
স্বানের নিকট দিয়া সরযূনদী দক্ষিণদির্টক প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাঁরই নিকট। 

দ্বিতীয়? পথ পর্যটনে বড় ক্লান্ত হইন্না গাড়িয়াছি। সেখানে ত আর 
কোন বাজার নাই। এখানে স্নান আহার সমাপন করিয়া, অপরীক্কে সেখানে 
যাইর। সে হস্তাক্ষর দেখিয়। ত কিছু নির্ণয় করিতে পাঁরিব না । বরং এখানে 
কিছুকাল থাকিয়!, ফরক্কাবাদের নবাঁবকন্ঠা এখানে কোথাও আছেনঃ কি, 
না, কিম্বা কখনও এখানে ছিলেন কি, না; তাহা লোকের নিরুট জিজ্ঞাস! 
করিতে পারিব। 

আহারাস্তে শ্রীনিবাস এবং বাঁণেশ্বর ফায়েজাবাদের সেই তগ্ন গৃহাভিমুখে 
চলিলেন। ভগ্ন গৃহের পশ্চিম বারান্দার প্রাচীরে বাণেশ্বর স্বীয় পুজ্রের হস্ত 
লিপি দেখিয়া গিয়াছেন। গৃহের নিকটে পৌছিয়া, তিনি গৃহের পশ্চান্দিক 
দিয়! প্রীনিবাসকে সেই গৃহের পশ্চিম বাঁরান্দায় লইয়া! গেঞ্জেন। *ইহষ্র! 
উভয়েই বারান্দায় দাড়ান হস্তলিপি দেখিতে লাগিলেন । গৃহে প্রবেশকালে 
ইহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তথায় অন্ত কোৰ লোক নাই। কিন্তু বারান্দায় 
ঈীড়াইয়া হস্তলিপি দর্শনকরিবার সময় ইহাদের যৌধ হইল যেন অপরছুই জন্‌ 
লোক গৃহের প্রকোষ্ঠীস্তরে বসিয়া! পরস্পরে কথা বলিতেছে। তাহাঁদিগের 
পরষ্পরের কথাবার্তা ইহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না । কিছুকাল পরে তাহা- 
দ্রিগের মধ্যের একজন বিশেষ উত্তেজিত হইয়া বলিল-- 


২৮০ অধষোধ্যাররেগম | 


প্দা্দ, কি কলঙ্কের কথা ! কাশীর রাণী চেসিংহের মা এবং স্ত্রীর উপর 
এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে । আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বলিতেছি, এই সময় 
কাশীতে থাকিলে নরপিশাচ হেষ্টিংসের মাথা কাটিয়া ফেলিতাম।” 

“চেৎসিংহের মা এবং স্ত্রীর উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে” এই কথা 
শ্রীনিবাদের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বক্তা থে 
প্রকোষ্ঠে বসিম্না কথা বলিতেছিলেন, তিনি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পদেশ 'করি- 
লেন। কিন্ত সেখানে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে তাহার পূর্ব পরিচিত নেহাল 
সিংহের পুর অমরসিংহ অপর একটা বুদ্ধ লোককে সম্বোধন করিয়া কথা 
বলিতেছেন। শ্রীনিবাস কলিকাতায় কয়েক দিন নেহালাদিংহের ভবনে 
অবস্থান করিয়াছিলেন । এই সময়েই অমরসিংহের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়া 
ছিল। শ্রীনিবাস জানিতেন অমরসিংহ নেহালসিংহের পুন্র। বজ্সারের যুদ্ধের 
সময়েও ইহাদিগের পরম্পরে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বল্সারের যুদ্ধেরপর 
যোলবৎসর অতিবাহিত হইয়ীছে। যৌলবতসর পরে অমবুসিংহ এবং শ্রীনিবাস 
ইহ্াদিগের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু উভয়ে উভদ্বের মুখারুতি 
বিস্বত হইতে পারেন নাই। ভক্তি ও স্পেহের চমৎকার শক্তি |" শ্রানিবাসের 
প্রতি অমর(নংহের অত্যন্ত ভক্তি। সুতরাং শ্রীনিবাসের মুখাক্কৃতি তাহার 
হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া বুহিম়্াছে। আবার শ্রীনিবাসও নেহালপিংহের ভবনে 
অবস্থানকালে অমরসিংহের সৌজন্য এবং শান্ত্রাস্থণীলন দর্শনে তাহাকে পুত্রের 
নায় স্নেহ করিতেন। অমরসিংহ অকম্মাৎথ শ্রীনিবাসকে দেখিয়াই আশ্চর্য্য 
হইলেন। বাণেশ্বর শ্রীনিবাসের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অমরসিংহ 
এখনও তাহাকে দেখিতে পান নাই। তিনিও অমরসিংহের মুখাক্কতি সম্পূর্ণ 
ব্ূপে দেখিতে পাইলেন না। 

অযরসিংহ শ্রানিবাঘফে দেখিবামাত্র তাহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম 
কন্িনেন। এউননিবাস সঙ্গেহে তাহাকে আলিঙ্গনপুর্ববক জিজ্ঞাসা করিলেন-- 
“বাছা তুমি কোঁথ। হইতে এখানে আসিলে ?” 

অমরধিংহ বলিলেন--“গুরুদেব, আপনি আমার সমুদয় ছুরবস্থার রুথ। 
জানেন না। কলিকাতায় অবস্থানকালে আপনি আমাকে ৮ নেহালমিংহের 
পুত্র বলিয়াই জানিতেন। কিন্ত নেহালসিংহ আঁমাঁর পিতা ছিলেন না। তিনি 
আমার জীবনদাঁতা এবং অন্ত্রগ্ুরু ছিলেন। আমার পিতার মৃত্যু হইক্সযুছে 
বলিয়া পুর্বে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন জানিতে পারিগ্ধাছি, তিনি 
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জীবিত আছেন । ঘটনাক্রমে তিনি এই গৃহে আসিম্লা আমার হস্তলিপি দেখিতে 
পাইলেন। হস্তলিপি দর্শন করিয়াই তিনি স্থানে স্থানে আমার অনুসন্ধানে 
ভ্রমণ করিতেছেন ।”, 

অমরসিংহ এই পর্য্যন্ত বলিবামীত শ্রীনিবাদের পশ্চাৎৎ হইতে বাণেশ্বর 
অগ্রসর হুইক়্া, অমরসিংছের গল! জড়াইয়া ধরিযবা বলিলেন “এই যে আমার 
বাছা--এঁই&ষে আমার ভূধন_-আমি আমার বাঁছাকে এতক্ষণ চিনিতে 
পারি নাই 

অমরপিংহু ্লীশ্চধ্য হইয়া! বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাঁহিবামাত্র আপন 
পিতাকে চিনিতে পারিলেন। তখন পিতার পদতলে পড়িষা আনন্দাঞ বিসঙ্জন 
করিতে লাখিলেন। 

কিছুকাল পরে উচ্ছ,সিত হ্ৃদয়াবেগ সন্বরণপূর্ধবক, অমরসিংহ পিতাকে 
সগ্কোধন করিয়। বলিলেন-- 

“আমি মুসলমানকন্তা বিবাহ কন্পিয়াছি বলিয়া আপনার মনে অনর্থক 
সন্দেহ হইয়াছে। পিতৃ মাত শোকানলে বাহার দয় সর্বদা দগ্ধ হইতেছিল, 
তাহার কি আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়? ফঁরকাবাঁদের নবাক্ে কন্তাকে 
আমি হাফেজনপ্দিনী বলিতাম। তাহার কি নাম ছিল, তাহা কখনও আমি 
জানিতে পারি নাই। সেই পিতৃমাঁতৃহীন নবাঁবকন্যাকে কামাসক্ত লম্পট 
অধোধ্যার ভূতপুর্ব ছুরাচীর নবাব স্ুজাউদ্দৌলার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিব 
বলিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম । তাহাঁকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত 
আমি এবং আমার সঙ্গী এই বৃদ্ধ সিপাহী, এই গৃহে আসিয়া গোপনে অবস্থান 
করিতে লাগিলাম। ইনি তখন গাঁজা খাইতেন । এখন সে অভ্যাস পরিত্যাগ 
করিয়াছেন । ইহার গাজার কন্ধী হইতে সময়ে সময়ে এক একটা অঙ্গার হাতে 
লইয়া আমি এই প্রাচীরে শ্লোক লিখিতাম। যখনই হাফেজনন্থিনীর বৈষয় 
ভাবিতে ভাবিতে মন অত্যন্ত শোৌকাকুল হইয়া পড়িত, তখনই এই প্রকার 
শ্লোক লিখিয়! বদয়কে আশ্বস্ত করিতাম। 

“ইহার পর অমরসিং, ভাফেজনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিবস 
হইতে মৃত্যুদিবস পর্য্যস্ত ষে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তৎসসুদয় শ্রীনিবাস পণ্ডিত 
এবং তাহার পিতার নির্কট বিবৃত্ত করিলেন। চিন্তাশীল শ্রীনিবাদ পণ্ডিত 
আমরত্িংছের সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। “এ নংদারের 
কার্যকলাপের মধ্যেও ঈশ্ববের অথওনীয় নিঘ্»ম এব, অনন্ত কৌশল পরিলক্ষিত 
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হয়। অন্তরস্থিত সিচ্ছা এবং হৃদয়ের সভ্ভাব, ফাঁনস্‌ বাজীর মধ্যস্থিত দীপের 
ন্যায় কাধ্য করিয়া, মানুষকে উদ্ধে এবং স্বর্গেরদিকে সমুখিত করে। আবার 
সেই দীপটী নির্বাণ হইলে ফানস্টা যন্রপ ভূমিতল্গে পড়িয়া! যায়, মানুষের 
হৃদয়ও সেই প্রকার সদিচ্ছা এবং সম্ভব পরিশূন্ত হইলে, ক্রমেই তাহার অধঃ- 
পতন হয়, ক্রমেই সে বিপদ হইতে বিপদাস্তরে নিমগ্ন হইতে থাকে। 

“বাছা, এই অনাথা নবাবকন্তাকে উদ্ধার করিবার সদিচ্ছাই তোমাকে 
পিত!, মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্বীর সহ পুনমিলনের স্থযোগ প্রদান করিয়াছে মনে 
কর এই সদিচ্ছা এই সন্ভাব যদি তোমার হৃদয়ে সমুদিত না হইত, তবে এ. 
জন্মে তুমি কখনও পিতা মাতার চরণদর্শনে সমর্থ হইতে না। 

“পরমেশ্বর এ সংসারের প্রতোক মন্ুষ্কেই আপনার ইচ্ছানুসাঁরে কাধ্য 
করিতে স্বাধীনত। প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র মানবমও্লীর কার্ধ্য- 
সমষ্টির মধ্যে তাহার এক অপূর্ব্ব কৌশল রহিয়াছে । সেই অপূর্ব কৌশলই 
একটা অথগ্ডনীক্ষ নিয়ম। সে নিয়মদ্বারা আমরা সকলেই আবদ্ধ হইয়৷ রহি- 
যাছি। সেই অখগুনীয় নিয়মই আমাঁদিগের জীবনের সমুদয় কার্যকলাপ 
পরিচালন করিতেছে। এই অখগ্ডনীয় নিয়ম-সন্বন্বীয় জ্ঞানই প্রকৃত শান্্রজ্ঞান। 
এই ড্রানের অভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন কেবল অভিমান উৎপাদন করে, এই 
জ্ঞানের অভাবে সংসারের ধন, মান, পদ, প্রতুত্ব বিষের ন্ঠাঁয় কার্য্য করিয়া, 
তর্দধিকারীর হৃদয় পাধাণবৎ কঠিন করে। এই শ্েষ্টজ্ঞান লাভ হইলেই মানুষ 
আপনা! আপনি ঈশ্বরের নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়1 বলিয়া উঠে-_ 

“কি হবে সেজ্জানে, যাতে তোমাকে নাপাই। 

কি হবে নে ধনে, যাতে তোমাকে হারাই।” 
শ্রীনিবাঁসপগ্ডিতের বাক্যাবসানে অমরপিংহ বলিলেন, “গুকদেব, আমা- 
দের এখন আর এখানে বিলম্বকর! শ্রেয়ঃবোধ হইতেছে না। লোকপর- 
ম্পরায় শুনিতে পাইলাম, কাশীতে মহারাজ চেৎসিংহের সঙ্গে ইংরাঁজদিগের 
যুদ্ধ হইয়া! গিয়াছে । ইংরাঁজসৈন্তগণ অত্যন্ত জখন্য চরিত্রের লোক; তাহারা 
নাকি চেংসিংহের জননী এবং স্ত্রীর উপর পর্যন্তও অত্যাচার করিয়াছে । 
রোহিলখণ্তের স্ত্রীলোকদিগের উপর ইংরাজসৈন্য যেনূপ অত্যাচার করিয়া 
ছিল, কাশীতে তত্দরপ নিষ্ঠুরাচর্ণ করিয়া থাকিলে, আমাদের পরিবারদিগের 
যে কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহ! ভাঁবিলেও হৃদয় কাপিয়া উঠে! অআশ্রব আঁপ- 

নার নিকট হইতে এখন শিদাক়় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি ।”, 
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শ্রীনিবাসপর্ডিত এখন সর্বদাই অন্তের সুথ দুঃখের কথা,শুনিতে আরম্ত 

করিলে নিজের সুখ দুঃখের বিষয় বিশ্বাত হইয়া পড়েন। চেৎসিংহের জননীর 
উপর ইংরাজের অত্যাছ্মার করিয়াছে শুনিয়াই, তিনি গৃহের এই প্রকোষ্ঠের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কিন্ত অমরসিংহের কথা শুনিতে আরন্ত করিলে 
পর, তিনি *সে কথা বিস্বৃত হইয়া পড়িলেন। চেৎসিংহের জননী পুণিম 
শ্রীনিধান্দেরঞকন্া। | আপন কন্ঠার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে গুনিয়া, তিনি 
প্রথমতঃ চমকিয়! উঠিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ান্তি কথায় তাহ! বিস্ৃত হইলেন । 
এখন অমরসিংহ সেই কথা! আবার বলিবামাত্র তিনি বলির উঠিলেন,__ 

“বাছা, আর্মি তোমাদিগের সঙ্গে কাশীতে যাইব। চেসিংহের জননী 
আমারই কন্তা । এ সংসারে মাচ্ৰ সর্ধত্যাগী হইলেও বোঁধ হয় সম্তানঙ্গেহ 
বিবঙ্জিত হইতে পারে না। আমার পুরিমার বিপদের সংবাদ তাহার দিকেই 
আমার চিভ্তাকর্ষণ করিতেছে । 

ইহারা চারিজন তৎক্ষণাৎ জৌন্পুরের রাস্ত! দিা কাণীতে রওয়ানা হই- 
লেন। কিন্ত বাণেশ্বরের সঙ্গে ছত্রসিংহ প্লাস্তাব কি তৎপুর্কে একবারও বাক্যাঁ 
লাঁপ করেন শ্লীই। বাঁণেশ্বরের সংসর্গ ছত্রসিংহেক্ট নিকট অত্যন্ত বিরক্তিজনক 
বোধ হইতে লাঙ্গিল। 

ছত্রসিংহ ইতিপূর্বে প্রায় ছুই বদর কাল অমবসিংহেব সঙ্গে একত্র হইয়া 
বাণেশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অন্সন্ধানের সময় তিনি কজ্বার 
অমরসিংহকে বলিয়াছেন__“তোমার পিতাকে দেখিতে পাইলে আমার চক্ষু 
সফল হইবে ।” কিন্তু এখন বাণেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি এক- 
বারও তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই। 

অমরপিংহ ছত্রসিংহের বর্তমান আচরণের কিছুই মন্খ্রভেদ করিতে সমর্থ ' 
হইলেন নাঁ। রাস্তায় একদিন গোপনে অমরপিংহ ছত্রসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন- 

“দাদা, তুমি আমার পিতার সঙ্গে ত একবারও কথ বলিলে নী? তৌমাঙ্গ 
যে এই কয়েকদিন হইতে কি হইয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । 

ছত্রপিংহ 'অমরসিং ংহের প্রশ্নোত্তরে প্রথমতঃ কিছুই বলিলেন না। কিন্তু 
অমরাসংহ বারম্বার অনুরোধ করিলে পর,তিনি বলিতে লাগিলেন-_ 

“তোমার পিতাঁকে দ্বেখিবামাত্র ইহার প্রতি আমার বড় দ্বণার জিব উপ- 
স্থিত হইল। *আমা মনে হইতে লাগিল বে ইহাকে আর কোথাও দেখিয়া 
থাকিব। অনেক চিন্তা করিতে করিতে আমার স্মরণ হইয়াছে । বল্সারের 
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যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাকে দেখিয়াছিলাম। ইহার মুখাকৃতি আমার বিলক্ষণ স্মরণ 
আছে। ইহার স্তায় নিষ্ঠুর প্রক্কতির লোক, বোধ হয় এ সংসারে আর কোথাও 
দেখি নাই। আমি আর মে সকল কথ! তোমার নিকট বলিতে চাহি না! 

অমরসিংহ বলিলেন “আমার পিতার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। আমার পিতার 
মুখাকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম হইয়াছে 1? 

ছত্রসিংহ কলিলেন, “আমার কখনও ভূল হয় নাই। তোমান্ত £পিাকে 
_ জিজ্ঞাসা কর্‌, বক্সারের যুদ্ধের পর কোন মৃতপ্রায় লোক সংগ্রামক্ষেত্রে পড়ি! 
ইহার নিকট একটু জল চাহিয়াছিল কিনা? বক্সারের যুদ্ধে যখন আমি 
আহত হইয়৷ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াছিলাম, তখন্‌ ইহাকে বেখিতে ঠাইয়া আমিও 
ইহার নিকট একটু জল চাহিয়াছিলাম । এ ব্রাহ্মণ এত নিষ্ঠুর যে, আমাকে 
একটা ছুর্বাক্য বলিয়া চলিয়া গেল। ইহার চলিয়! যাইবার পাঁচ মিনিট 
পরে তুমি সংগ্রামক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে ক্রোড়েকরিয়া তীবুতে লইয়া গেলে ।৮ 

অমরদিংহ এই কথা শুনিয়। আশ্চধ্য হইলেন ) সত্য সত্যই তাহার পিতা 
এইক্দপ নিষ্টরাচরণ করিয়াছিলেন 1ক নী, তাহ! জানিবার নিমিত্ত পিতাকে 
জিজ্ঞাঁদা করিলেন, রর 

“বাবা,”মাপনি বক্সারেব যুদ্ধের সময় কি সেখাঁনে ছিলেন?” 

প্বােশ্বর বলিলেন, “ইহ আমি তখন বক্সারে ছিলাম 1৮ 

অমরপিংহ। “কোন মৃতপ্রায় ধরাশায়ী সিপাহী কি তখন আপনার নিকট 
একটু জল চাহিয়াছিল ? 

বাণেশ্বর। ই চাহিয়াছিল বটে। কিন্ত তখন এই পৃথিবী যাহাতে লোকশৃন্ত 
হয়, তাহাই আমার একমাত্র কামনা! ছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম,_- 
“তোর মৃত্া হইলে ভাল--আঁমি তোকে জল দিব ন1।” 

অমরসিংহ। “মৃতপ্রায় লোককে আপনি এইরূপ ছুর্ধাক্য বলিয়াছিণেন 
তাহার ছুরবস্ণ দেখিয়া আপনার হৃদয়ে একটু দয়ার যঞ্চারও হইল না| ?% 

শ্রীনিবাস ইহাদিগের পরস্পরের কথা শ্রবণ কুরিয্বা বলিলেন “বাণেশ্বর 
তখন প্র্কৃতিত্রষ্ট হয় পড়িয়্াছিলেন। এ সংসারের অত্যাচারই মানুষকে 
সময় সময এই প্রকার নিষ্ঠুর করে। এ বাণেশ্বরের দৌষ নহে, দেশপ্রচলিত 
অত্যাচারের অবশ্তস্তাবী ফল।”, 

ছত্রসিংহ বাণেশ্বরকে আপন দোষ স্বীকার করিতে দেখিয়া অত্যন্ত শত 
হইলেন। ছত্রসিংহের ঘদয় .সাংগ্রামিকভাবে পরিপুর্ণ। বীরোচিত হৃদয়ে 
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হিংস! বিদ্বেষের ভাব অধিককাল স্থায়ী হয় না। তখন বাণেশ্বরের চরণে 
প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ঠাকুর! তুমি তখন পাগল 
হইয়াছিলে, তাহা আমি জানিতাম না ।” 
শ্রীনিবাস এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আবার বাণেশ্বরকে বলিলেন, আমি 

কতবার তমাকে বলিয়াছি,কর্তব্যের পথই মানুষকে একমাত্র স্থুখ শাস্তির দিকে 
পরিচীলন ক্তরে। মৃতপ্রারণ্ছত্রসিংহকে জলদাঁন করিবার নিমিত্ত যদি তখন 
কেবল পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে, তবে সেই দিনই তোমার পুলের সঙ্গে 
তোমার সাক্ষা২ হইত। যোলবত্সর হইল, বল্সারের যুদ্ধ হইয়া! গিয়াছে । এই 
ঘোলব্ৎসর কাল তোঙ্গীকে পথত্রান্ত পথিকের ন্যায় এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ 
করিতে হইত না” 

বাণেশ্বরের প্রতি যে ছত্রসিংহের দ্রণার ভাব ছিল, তাহা দূর হইল। উহার! 
চাঁরিজনে পরমানন্দে একত্র হইয়া! চারি পাঁচদিনের মধ্যে কাশীতে আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন । 


যড়ত্রিংশতম অধ্যায় । 
ডাকাইতী | 


বউবেগম এবং মতীবেগমের ধনাপার লুন করিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ 
হেষ্টিংস যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ক্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 
১৭৮১ থৃঃ অকোর সেপ্টেম্বর মাসে চুনারে অবস্থান কালে হেষ্টিংদ এই সকল 
যড়যন্ত্র করিলেন। কাপুরুষ আসফউদ্দৌলাও তখন হেষ্টিংসের ভয়ে স্থীয় 
জননী" এবং পিতাঁমহীর ধনাগার লুগ্ঠন করিবার প্রস্তাবে এক প্রকার মৌন 
সম্মতি প্রদান করিলেন।" কিন্তু লক্ষৌ প্রতাধর্তন করিয়াই তিনি এই 'ঘোঃ 
নিষ্টরাচরণে আবার অঙম্মত* হইলেন। ইংরাজ রেসিডেপ্ট মিড্প্টনসাহেব 
দিন দিন তাহাকে এই কুকাধ্যানুষ্টানে পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত তিনি কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না'। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, 
নবেম্বর, তিনমাস গত হই । ইংরাজরেসিডেন্ট শত চেষ্টা কৰিয়াও আসফ- 
উর্দে্মাকে এই তিনমাসের মধ্যে এ কুকাধ্যান্ঠানে পরিচালন করিতে সরম্থ 
হইলেন*না। 
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এদিকে ওয়ারেণ হেষ্টিংস দিম দিন 'বেনারস হইতে রেসিভেপ্ট মিড্প্টন 
সাহেবের নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন, “ভুমি অবিলম্বে নবাবের দ্বারা 
বেগমদিগের জায়গীর বাজেআপ্ত এবং ধনাগার লুগন করাইবে । 

১৭৮১খুঃ অব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মিভ্ল্টন সাহেৰ হেষ্টিংদকে লিখিলেন, 
“নবাব এখন পর্যন্তও জায়গীর বাজেআপ্ত এবং ধনাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে 
কোন মতামর্ত প্রকাশ করিতেছেন না। আপনার আদেশ অনুসারণ্অগত্যা 
অদ্য আমি নিজেই জায়গীর খাস করিবার পরওয়ানা বাহির করিতেছিলাম। 
কিন্ত আমি পরওয়ানা বাহির করিতেছি, এই কথা নবাব তাহার মন্ত্রীর 
প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া, একদিনের নিমিত্ত পরওয়ানা' জারা ছগিত রাখিতে 
বলিয়াছেন | কল্য পরাতে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অন্ততঃ 
একদিনের নিমিত্ত আমি পরওয়ান। জারী স্থগিত রাখিলাম । যদি নবাব সম্মতি 
প্রদান করেন, তাহা হইলে সকল কার্ধ্যই স্থশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ হইবে। কিন্তু 
কল্য তিনি সম্মতি প্রদান না করিলেও আমি নিজেই বেগমদিগের জায়গীর 
বাজেআপ্ত করিবার পরওয়ানা জারী করিব। বেগমদ্বয়ের সম্বন্ধে অশ্যন্থি বে 
সকল মৎপর্ামর্শ করিয়াছেন, উৎসমুদয় আমি সাঁব্‌ ইলা ইজা ইন্পির প্রমুখাৎ 
বিস্তাম্নিতরূপে শুনিয়াছি জাঁয়গীর বাজেআপ্তের অব্যবহিত “পরে সে সকল 


সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব ।* 
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ইহার পর ৭ই ডিসেম্বর মিড্্টন সাহেব আবার হেগ্রিংসের নিকট এই মর্খে 
পত্র লিখিলেন,_- 

অন্য প্রাতে নবাব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কিন্ত তিনি বৃথা 
কথায় কাঁল হরণ করেন । প্রস্তাবিত বিবয়ে কৌন মতামত প্রদান করেন 
না। আমি অগত্যা নিজে জাঁয়গীর খাসের পরওয়ানা জারী করিব বলিয়! মনে 
মনেক্তির করিয়াছি । * , 

৯ই ডিসেম্বর তারিখে মিড্ণ্টন সাহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট লিখি- 
লেন, “আমি পরওয়ানা জারী করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া নবাব অত্যন্ত 
কোপাবিষ্ট হইাঠছন » তাহার মন্ত্রী আমার এই কার্য্যে সম্মতি প্রদান 
করিয়াছেন বলিয়া, মন্ত্রীকে বিশ্বাঘাতিক বলিয়া ভত্সন! করিয়াছেন। কিন্তু 
এখন বুঝিতে পারিয়াছেন,যে আমাদের এ সকল কার্য তিনি নিবারণ করিতে 
পারিবেন না। অগত্যা বাধ্য হইয়া অবশেষে নিজের প্রতৃত্ব সংরক্ষণার্থ 
নিজেই জায়গীর খাসের পরওয়ানা জারী করিতেছেন। আমি যারপরনাই 
আনন্দের সহিত আপনাঁকে আরও জাঁনাইতেছি যে,নবাব এখন বেগমদিগের 
সর্বনাশ সাধন ও ধনাগার লুগনার্থ আমার সঙ্গেফায়েজাঁবাদ যাইতেও অগত্যা 


সম্মত হইয়াছেএ।” 1 এ 
নিস্তেজ হতভাগ্য আসফউদ্দৌল| যখন দেখিলেন যে, ইংরাঁজেরা কোঁন 
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ক্রমে তাহাদিগের অভিগ্রেত কুকার্যয হইতে বিরত হইল না, তখন অগত্যা 
প্রজাদদিগের দৃষ্টিতে আপন সম্ম রক্ষার্থ ইংরাজদিগের এই সকল কার্ধ্য 
নিজের কার্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিন্তু জননী এবং পিতামহীর ধনাগার 
লুণ্ঠন করিবার ইচ্ছা তাহার একেবারেই ছিল ন1। ইংরাজ রেসিডেণ্ট মিডপ্টন 
সাহেব বলিলেন,--“নবাব স্বয়ং ফাঁয়েজাবাদে যাইয়া তাহার জননী এবং 
পিতামহীর ধর্নাগার লুঠন না করিলে, ইংরাজসৈস্ভগণ তাহার জননী ও পিতাঁ- 
মহীর অন্দরে প্রবেশপুর্ববক তীহাদের যথাসর্বন্থ লুটকরিৰে 1” 

রেপিডেন্টের এইরূপ কথা শুনিয়া আবফউদ্দৌলা অত্যন্ত ভীত হইয়া 
পড়িলেন; মনে করিতে লাগিলেন ঘে, ইংরাঁজসৈন্ঠ' তীহীর জননীর এবং 
পিতামহীর অন্দরে প্রবেশ করিলে ভদ্রসমাজে তাহার অত্যন্ত কলঙ্ক হইবে। 
প্রজাগণ তাহাকে দ্বণা করিবে । ্ুতরাং অগত্যা তিনি নিজেই জননী এবং 
পিতামহীর ধনাগার লুগ্ঠন করিতে যাইবেন বলিয়া! স্বীকৃত হইলেন। তীহার 
এই প্রকার সম্মত হইবার মুখ্যাভিপ্রায় এই যে, তীহার প্রজাগণ জানিতে না 
পারে যে, ইংরাজেরা তাহার জননীর উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ। 

এদিকে ওয়ারেণ হেষ্টিংদ এই সকল কুকার্য্য সংসাধনে বিলম্ব দেখিয়া ২৬এ 
ডিসেম্বর তারিখে বেনারস হইতে মিডপ্টন সাহেবকে লিখিলেরনন_- 

“আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াপড়িয়াছি। এখন এখান হইতে কলিকাতা 
প্রত্যন্ঠবর্তন করিব,কি লক্ষৌ চলিয়া যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি ন!। 
আমি আশা করিয়াছিলাম যে এতদিনে তুমি সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছ ১ 
চুনারে অবস্থানকালে আমি যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছি, তৎসমুদয়ই তুমি 
কার্যে পরিণত কারয়াছ। কিন্ত এখন দেখিতেছি যে বিগত তিন মাসের 
মধ্যে তুমি কিছুই কর নাই। তোমাকে আমি লিখিতেছি যে, ধর্্মতঃ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া আমার নিকট বজিবে, যে সকল কার্য্যের ভার তোমার প্রতি অর্পিত 
হইয়াছে, তাহ! তুমি সম্পক্গ করিতে পারিবে কি না ? যদি এই সকল কার্য 
সংসাধনে তুমি আপনাকে নিতান্ত অসমর্থ বলিয্।। মনে কর, তুবে অবিলগ্ষে 
আমাকে তাহা জানাইবে। আমি সত্বর লক্ষৌ যাত্রা॥করিব। আমি বিলক্ষণ 
জানি যে তোমার স্তায় লোকের অপাধ্য কিছুই নাই। কিন্ত তত্রাচ তোমাকে 
সাবধান করিতেছি যে, কার্ষ্যে েন কোঁন বিলম্ব না হ * 1৮ 


6 
ক [12৮5 58105 015 1076 1) 06 10065 ০৫ 106217152 ঢা 5005 01085555 
10980 0697 09805 10) 086 57520901920 01 0116 10127 ৮10101 1 007018050 719) 005 
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মিডণ্টনসাহেবকে যে হেষ্টিংদ লিখিয়াছেন, “তোঁমার অসাধা কোন কার্য 
নাই,+ এ কথা মিথ্যা নহে । ছুই একজন লোক ভিন্ন সাধাবণতঃ ইংরাজ- 
রেসিডেণ্টদিগেব অসাধ্য কোন কার্ধ্যই নাই। মিথ্য। প্রবঞ্চনা এবং উৎকোচ 
গ্রহণে ইহারা বিলক্ষণ পটু। 

এই এরীকাবে ১৭৮২ সালে জান্্যাবিৰ প্রাবস্ত পর্য্যন্ত নিড্টন সাহেৰ 
এবং 'হোষ্টসব মধ্যে অনেক পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। সে সমুদব পত্রেৰ্‌ 

সাবাঁংশ উদ্ধৃত কবিতে হইলে পুস্তকেব আযতন বৃদ্ধি হইবা পভিবে। এই 
স্থানে সংক্ষেপ্থে কেবল এই ডাকাইতীর মূল বিববণ বিবৃত কবিতেছি। 

ছয়বতসববয়স্ক বাঁলককে ধৃতকবিষা! গুরুমহাশযেব পাঠশালায় লইয়া 
যাইবার সময়, বাঁলক গুকমহাঁশযেব বেত্রাঘাতেব বিষয় শ্রবণ কবিবা যদ্রপ 
কাপিতে থাকে, আজ হতভাগ্য আসফউদ্দৌলা সেই প্রকাব কাপিতে কাপিতে' 
মিডপ্টন সাহেবেব সঙ্গে স্বীয় জননী এব* পিতামহীন ধনাগাব লুষগ্ঠনার্থ 
ফায়েজাবাদে যাত্রা করিলেন। 

বেগমদ্বয় অন্ঠান্ত চিন্তায় দিন যাঁমিনী যাপন কবিতেছেন। ইঠ্ট ইণ্ডিয়! 
কোম্পানীর” গবর্ণবজেনেবল যে ষডমন্ পূর্ব তীহাদেব বিরুদ্ধে মিথ্যা 
অতিষোগ প্রর্তিত কবিষা, তীহাঁদের যথাসব্বস্ব অপহবণ কবিবেন্গ, ইহা! 
তীহারা স্বপ্নেও কখন মনে কবেন নাই। ইষ্ট ইও্ডিয়। কোম্পানী তাহাদের 
ছইজনের নিকটই পৃথক্‌ পৃথক একবাবনামা লিখিষ! দিয়াছেন যে, অন্যকেহ 
তাহাদের ধন সম্পত্তি অপহবণ কবিতে উদ্যত হইলে, কোম্পানী স্বীয় সৈন্য 
প্রদান করিয়া তীাহাদিগেব ধন সম্পত্তি বক্ষা কবিবেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়! 
কোম্পানী কেবল অনুগ্রহ কবিয়। এই প্রকাব একরাবনাম! লিখিয়া দেন 
নাই। আসফউদ্দোৌলা ইষ্টই্ডিয়া কোম্পানীকে টাকা দিতে অসমর্থ হইলে, 
বেগমের! আপন আপন তহবিল হইতে, সময়ে সমযে ইংবাজদিগকে টাকা 
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২৯০ অযোধ্যারবেগম । 


দিয়্াছেন। বেগমদ্বয়ের সাহাধ্যপ্রাপ্তিনিবন্ধন ইংরাঁজেরা এইরূপ উপরুত 
হইয়াই তদ্রপ একরারনামা লিখিয়৷ দিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধিভর্গ কিন্ত! 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গকরিতে ফিরিঙ্গীর একটুও লঙ্জ। বোধ হন্ন না। অর্থের লোভে 
ততকালের ইষ্ট ইণ্ডিবাী কোম্পানীর কর্মচারিগণ কোন প্রকাব কুকার্ধ্যেই 
বিবত হইতেন নাঁ। বেগমদিগের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ হেষ্টিংস মিথ্যাঁ অভিযোগ 
প্রস্তুত করিয়া, পৰে তাহাঁব প্রমাণসংগ্রহার্থ সুপ্রিমকোর্টের প্রধার্ন জজকে 
নিযুক্ত করিলেন। মিখ্যাপ্রমাণসংগ্রহই প্রধান বিচারপতির একমাত্র কর্তব্য 
হইল। এখন প্রমাণ প্রস্তত কৰা হইম্াছে। সুতরাং নিঃশঙ্ক (হৃদয়ে মিডণ্টন্‌ 
সাহেব আসফউদ্দেলাকে সঙ্গে কবিবা কাষেভাবাদে চলিয়াছেন। 
খেগমদিগের বকদ্ধে অভিথোগ হইযাছে বে, তাহারা সৈন্য প্রদান করিয়া, 
চেৎসিংহেব সাহাষ্য করিযাছেন। কিন্ত আশ্চর্য বিষয় এই যে, চেৎসিংহ 
প্রাণান্তেও ইংরাঁজদ্িগেন সঙ্গে কখনও যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হযেন নাই। ইংবাজের! 
তাহার এক একটা দুগ আক্রমণ কবিবামাত্র, তিনি তথা হইতে অপব ছর্গে, 
তৎপর তৃতীয় ছুর্গে পলাষন করিযা৷ আন্মরক্ষান চেষ্টা কবিষাছিলেন। অব 
শেষে শেষ দুর্গ আক্রান্ত হইবাঞ্নাত্র তিনি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন কবিলেন। 
প্রদিকে বেগমের চেখসিপ্হছকে চিনিতেনও না । বেনারসে যে চেতসিংহেৰ 
ইংরাঁজদেব বিবাদ হইক্মাছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও এখন পর্য্যন্ত তাহাব। 
জানেন না। ইহাদিগের চেখসিংহেব নাম শুনিবাব কখনও ম্ুযোগ হইত 
না। কিন্তু রাজা বলবন্তসিংহেব মৃত্যুর পর নবাব সুজাউদ্দৌল! বলবস্তসিংহেব 
রাজ্য দখল কবিবার নিমিত্ত একবার বেনানসে গিয়াছিলেন। চেৎসিংহ সুজার 
আগমনবার্তা শ্রবণকরিযা একাকী জৌনপুরে আপিষা নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবিলেন। তিনি আপন উষ্কীষ নবাবেব ক্রোড়ে রাখিযা বলিলেন “আপনি 
আমার পিতা, আমাকে রক্ষা করুন” | 
 স্থজা চেৎসিংহকে শরণাগত দেখিক্লা, তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক আপন 
পুস্বরূপগ্রহণ করিলেন। চেতসিংহ পরম স্ন্দর পুরুষ । তাহার বরঃক্রম 
তখন বারবৎসর মাত্র। এই সময় নবাবপুত্র বালক আসফউদ্দৌলাও সুজার 
সঙ্গে ছিলেন। স্ুজার আদেশানুসারে চৌদ্দবৎসর বয়স্ক আসফউদ্দৌলা চেও- 
সিংহের সঙ্গে আপন পাগড়ী বদল করিলেন।* বেগমের! বাল্যাবস্থায় আসফ* 
উদ্দৌলার মস্তকে চেৎসিংহের সেই বিবিধ মণি মুক্তা-থচিত পাগড়ী দেখিয়াই 
+ ব্লবন্তনামাষ এই খানা ভু নখিত হইয়াছে ॥ হী. 
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পূর্বে চেৎসিংহের নাঁম শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনা না হইলে চেৎসিংহের নাম 
পর্যস্তও বেগমদিগের শুনিবার স্থযোগ হইত না। 

'মিডণ্টন সাহেব নবাঁব আঁসফউদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাঁদে আসিয়! 
গৌছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পুর্বে আসফউদ্দৌল! একবার জননীর 
সঙ্গে,সাক্ষার্ত করিয়া গিয়াছেন। আবার অত্যন্পকাল মধ্যেই তাহাকে ফায়েজা, 
বাদে অসিত দেখিয়1, সকলে আশ্চর্য্য হইলেন । উহার যে উদ্দেশ্যে আসিরা- 
ছেন তাহার বিন্দৃবিসর্গও এখনপর্য্যন্ত বউবেগম কি মতীবেগম জানিতে পারেন 
নাই। বউক্কলোম সাদরে এবং সন্স্েহে পুল্রকে গ্রহণ করিবেন বলিঘ্না বিবিধ 
আয়োজন করিতেছের্নন। 

নবাঁব আসফউদ্দৌলা এব" ইংরাঁজরেসিডেন্ট ক্রমে বেগমদিগের প্রাসাদের 
নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। ইহারা সিহদ্বারের নিকট পৌছিয়াই ছার" 
রক্ষক সিপাহীর্দিগকে তাড়া ইয়া দিয়! সঙ্গের সৈন্তদিগকে বেগমদিগের প্রাসাদের 
মধ্যে প্রবেশ পৃর্বক তাহাঁদিগের ধনাগার « লগ্ন করিবার আদেশ করিলেন । 
বেগমের তচ্ছ'বনে একেব বে হত বুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদে ভিন্ন তিন্ন 
দ্বারে প্রায়” একশত সিপাহী ছিল। তাহারা ইংরাজনেসিডেন্টের সৈন্তদিগকে 
বেগমের প্রাসর্দ আক্রমণ করিতে দেখিযা,অস্ত্র শত্্র সহ সংগ্রামার্থপ্রস্তত হইল। 
ফায়েজাবাদে বউবেগমের যে অল্পসংখ্যক সিপাহী ছিল, তাহারা সকলেই 
বউবেগমকে আপন জননী- বলিয়া মনে করিত । সুতরাং তাহার! পণপণে 
দ্বাররক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে ইংরাজরেপিডেন্টের সঙ্গে যে সকল দেশীয়- 
সৈন্ত আসিয়াছিল, তাহাবা পুর্রে অযোধ্যার নবাবের সিপাহী ছিল। বিদেশীয় 
রাজনৈত্তিক কৌশলেই তাহারা এখন ইতরাঁজদের সৈন্যতৃক্ত হইয়াছে । তাহারা 
বেগমের অন্দরে প্রবেশ করিতে হইবে এই কথা শুনিরা তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শত 
পরিতাগ পূর্বক বলিল “আমরা সাতপুক্ষ যাহার নূন খাইয়াছি তাহার অন্দর 
লুট করিতে পারিব না! » 

মিডপ্টন সাহেব দেখিলে যে,ঘোঁর বিপদ উপস্থিত । সিপাহীগণ বেগমদিগের 
অন্দর.এবংধনাগাঁর দেবসন্দির বলিয়া মনে করে। যে কয়েকজন ইংরাজটৈনিক- 
পুরুব আছে, তাহারা অন্ঠান্ত সিপাহীর সাহায্য ভিন্ন অন্দবে প্রবেশ করিতে 
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সমর্থ হইবে না। বেগমদিগের সিপাহীগণ অনায়াসে তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিতে পারিবে; তিনি অনন্যোপায় হইয়া আঁসফউদ্দৌলাঁর নিকট জিজ্ঞাস! 
করিলেন,_-প্ধনাগার লুণ্ঠনার্থ এখন কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ?” 

আসফউদ্দৌল! অত্যন্ত বিরক্তি ভাব প্রকাশপুর্বক বলিলেন,-_“আমি 
কিছু বলিতে পারি না ) তোমাদের যাহা! ইচ্ছা! হয় কর।” 

কিন্তু ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির বিদ্েণীয় রাজটনতিককৌশল অতি চমৎ- 
কার। ইহারা দেশীয়-রাঁজগণের মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান কর্মচারীকে সর্বদাই 
হাতের মধ্যে বাখেন। দেশীয় রাজগণের মন্ত্রী এবং অন্তান্ত প্রুধান কর্মচারী 
নির্বাচনের ক্ষমতা ইংরাঁজগবর্ণমেণ্ট- সঞ্চালন করেন । এই সময় যদিও ইঠ্ট- 
ইঞ্জিফা কোম্পানির এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল ন!, তত্রাচ উতকোচাদি 
প্রদানপূর্ব্বক দেশীয় রাজগণের মন্ত্রীকে হাতের মধ্যে রাখিতেন। আঁসফ- 
উদ্দৌলার মন্ত্রী হায়দরবেগ খা এখন ইংরাজদিগের প্রসাদাকাঁজ্ী। মিডন্টন 
সাহ্বে কিরূপে বেগমদিগের ধনাগার লুন করিবেন, তৎসম্বন্ধে হার্দয়বেগ 
থার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্কতন্ত, বিশ্বাসঘাতক হায়দরবেগ খা! 
মন্ত্রীপদ প্রাপ্তির দীর্ঘকাল পৃথ্ধে সুজাউদ্দৌলার আমলে একজন ক্ষুদ্র আমিল 
ছিল।« তহবিল তছরূপের অপরাধে সুজাউন্দৌলা ইহাকে কারারুদ্ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। কিন্ত দয়াবতী বউবেগমের অনুরোধে সুজা ইহাকে কারামুক্ত 
করিনা পুনর্ধার কার্যে বহাল করিলেন । আজ হায়দরবেগর্থী বউবেগমকে সেই 
উপকারের প্রতিশোধ প্রদান করিল। মিডপ্টন সাহেবের নিকট বলিল যে, বউ- 
বেগমের খোজা বহরালী এবং জহরালীকে কারারুদ্ধ করিয়৷ প্রহার করিতে আর্ত 
করিলেই, বেগম তাহাদের প্রাণরক্ষার্থ সমুদয় ধনাগার ছাড়িয়া দিবেন । * 
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দ্বিতীয় খণ্ড । ২৯৩ 


বউবেগম এবং মতীবেগমের ধনাগার খোঁজা জহরালী, বহরালী এবং 
দরাবালী খার জেম্মাছিল। এই সকল খোঁজা বেগমদিগের মন্ত্রীর ন্যায় সৎ- 
পরামর্শদীতী, বন্ধুর ন্যায় সহচর ; বিশ্বস্ত ভূত্যের হ্যায় মঙ্গলাকাজ্ষী; পিতার 
স্তায় রক্ষক ) জননীর স্তায় প্রতিপালক ছিল। বিশেষতঃ বউবেগম বাল্যা- 
বস্থায় বৃদ্ধ জহরালী এবং বহ্রালীর অস্কে প্রতিপালিত হইয়াছেন। এখনও 
তিনি ইহীর্লিগকে জননীর হ্দীয় মনে করেন। অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক হায়দর- 
বেগর্খার পরামর্শানুস্কারে অর্থলোভী নরপিশাচ মিডণ্টন সাহেব বৃদ্ধ জহরালী 
এবং বহরালীন্তে কারারুদ্ধ করিয়া লৌহ্‌-শৃঙ্খলদ্বারা তাহাদের হস্তপদ বন্ধন- 
পুর্ববক প্রহার করিতে লাগিল। বেগমের ইহাদিগের যন্ত্রণা এবং কষ্টের কথ 
শ্রবণ করিয়া, শোৌঁকছুঃখে ক্ষিপ্রপ্রীয় হইয়া উঠিলেন। 

মিডপ্টন সাহেব বেগমদ্িগের নিকট বলিয়া! পাঠাইলেন যে, তাহাদের উভ. 
য়ের ধনাগারের সমুদয় টাকা প্রদান করিলে খোজা জহরালী এবং বহরালীকে 
কারামুক্ত করিবেন । বেগমের তখন জাঁপন আপন ধনাগার শৃন্ত করিয়া প্রাক 
ছুই কোটি টটুকা প্রদান করিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের ধনাগারের টাকা পথেই 
লুট হইতে লাগিল। এই ছুই কোটি টাকা ষাট লক্ষ টাকা মাত্র হন্য়া পড়িল। 
কোম্পানীরপ্রাপ্য টাকার মধ্যে কেবল ষাট লক্ষ টাক] উস্থুল পড়িল ।* বক্তী 
সমৃদয় টাকাই পথে ঘুট হইল । ইহাতে আসফউদ্দৌলাঁর সমুদয় দেন! পরিশোধ 
হইল না। 

মিডল্টন সাহেব আবার বেগমদিগের নিকট লিখিলেন, “আরও টাকা 
না দিলে খোজা্দিগকে কারামুক্ত করা হইবে না। কিন্তু বেগমদিগের আর 
নগদ টাকা" প্রদান করিবার সাঁধা নাই । সুতরাং নগদ টাকার পরিবর্তে গৃহের , 
সমুদয় মূল্যবান মণি-মুক্তা প্রদীন করিলেন। লক্ষটাক মূল্যের হীরক, দশ 
হাজার টাক মুল্যের মুক্তা দশ পাঁচ টাকা মূল্যে নিলাম হইন্ুত লাগিল্‌। 
ফাঁয়েজাঁবাদস্থ ইংরাজ এবং ইং রাজরমণীগণ এই সকল মণি মুক্তা ক্রয় করিতে 
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লাগিলেন। এই সকল মহা'মুল্য মণি মুক্তা দ্বারাও আসফউদ্দৌলার দেনা 
পরিশোধ হইল না। বুদ্ধ খোজাছরকে রেপিডেন্ট কারামুক্ত করিলেন না। 
আজীবন এই খোঁজাদ্য় নবাবদিগের ন্ায় পরম স্থুখে“নবাবগৃহে জীবন যাপন 
করির়াছেন। আজ হস্ত পদে লৌহ শৃঙ্খল পরিধান পূর্বক অতি মলিন গৃহে 
কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন । কয়েদীর ভোগ্যবস্ত দ্বার! ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া 
জীবন ধারণ করিতেছেন। 


চে 


অফত্রিংশত্তম অধ্যার। 
আজ পাপের প্রায়শ্চিভ হইল । 

পাঠক, জহরালী এবং বহরালীকে কারাগারে রাখিয়া একবার খোর্দ- 
মহলে প্রবেশ কর। জহরালীর্খা এবং বহরালীর্থার কারামুক্ত হইবার এখনও 
ছয়মাস বিলম্ব আছে। যখন ইহার! একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবেন ; 
যখন দল্গযুদলাধিপতি ওয়ারেণ হেষ্টিংস বুঝিতে পারিবেন যে, বেগমদিগের 
আর একটু পয়সাও প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই, তখন ইহার কারামুক্ত 
হইর্তে পারেন। কারাগারে বসির! দিন দিন ইহাদের কষ্ট যন্ণা দর্শন করিছে 
কি কাহারও ইচ্ছো হয? কারাগারে ইহাদের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ 
হৃদয় ও বিগলিত হয়। পাঠক ও পাঠিকাগণ একবার খোর্দমহলে প্রবেশ কর। 

ভিন্ন ভিন্ন খোর্দমহলবাসিনী নবাব স্জাউদ্দৌলার এবং তাহার পিতা 
পিতাঁমহের প্রত্যেক উপপত্রী এবং তীহাঁদের গর্ভজাত সন্তান সন্ততি সুজা- 
উদ্দৌলার আমলে নবাঁবসবকার হইতে ভরণ পোঁষণের ব্যয় নির্ধবাহার্থ মাস 
মাস নির্দিষ্ট হারে মসহর! পাইতেন। 
 আমরা,্হাদিগকে উপপত্থী বলিয়া অভিহিত কৃরিতেছি। কিন্তু মুসলমান- 
দিগের শাস্ত্রাহুসারে ইহাঁর। সকলেই নবাঁবের ধর্ম্পত্ী। ইহাঁদিগের গর্ভজাত 
সম্তানগণণও কখন কখন পিংহাঁসন লাভ করিতেন । 

নবাব 'মাসফউদ্দোলাঘ সিংহাঁসনারোহণেল পণ ইহাদিগের প্রাপ্য টাঁকা 
বাঁকী পুড়িতে লাগিল। সুজাউদ্দৌলার একজন পত্রীর গর্ভজাত পুন্র মৃজাজুঙ্গলী 
তাত্যন্ত তেজস্ী ছিলেন। তাহার ছইবৎসরের প্রাপাঁ টাকা বাকী পড়িল পর, 
তিনি অযোধ্যাহইতে পলায়ন পূর্বক সিন্ধিরার রা'জ্যে চলিয়৷ গেলেন । ন্েখানে 
সিন্ধিয়ার সৈন্তাধ্যক্ষের পদে প্রার্থী হইলেন। 
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খোদ্দিমহলবাসিনী নবাঁবপত্বীদিগের ভরণ পৌঁষণের ব্যয় নির্বাহীর্থ আসফ- 
উদ্দৌলা প্রায় চারি পাঁচ বখসর হইতে একটী পয়সাও দিতে পারেন না। 
কিন্তু সহ্ৃদয়া! বউবেগমঞ*্ঞএবং মতীব্গেম আপন আপন জায়গীরের উপস্বন্ত 
দ্বারা আজ চারি বৎসর কল ধোর্দমহলবাসিনী প্রায় ছুই হাজার নিরাশ্রর। 
রমণীর ভর্ণ পোষণ করিতেছেন । ইহাদ্িগের অন্নকষ্ট নিবারণ করিবার 
উদ্দেশ্তেই জ্রউবেগম টাকা সঞ্চমার্থ এত বন করিতেন। থেদ্িমহলবাপিনী 
রমণীদিগের সন্তান সন্ততির বিবাহে ব্যয়ও বউবেগম এবং মভীবেগন বহন 
করিতেন। 

কিন্তু ১৭৮২ থৃঃ অধ্ৈর জানুয়ারি মাসে বেগমন্বয়ের তহবিলের সমুদয় 
অর্থ সম্পত্তি ইংরাজেরা লুগ্ঠন করিয়াছে। বেগমদিগের সমুদয় জারগার 
বাজেয়াপ্ত হইয়াছে । খোদ্দমহলের মাসিক নিরমিত ব্যয় প্রায় বিশ হাজার* 
টাকা। খোঁ্দমহলবাসিনী প্রত্যেক নবাবপরীর তিন চারিজন বাদী এবং 
তিন চারি জন গোঁলাম রহিয়াছে । এই সকল বাদরীদিগের সন্তান সন্ততির 
ভরণ পৌধণের ব্যয়ও বউবেগম এবং ঈহীবেগঘকে দিতে হইত। 

জানুয়া্ধি মাস হইতেই বউবেগম এবং মতীহ্ঘবগম খোর্দিমহলের ব্যর বহন 
করিতে একেবারে অসমর্থ হইলেন। তাহাদের হাতে এখন আর ,একটী 
পয়সাও নাই । খোদ্দমহলবাসিনী রমণীগণ অতি কষ্টে আপন আপন গাত্রা- 
ভরণ বিক্রয় করিয়! একমাসের থাগ্ের সংস্থান করিলেন। ফেব্রুয়ারী ফাসের 
কয়েকদিন খণ করিরা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস 
গত হইতে না হইতেই ইহাদের ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল । পরিবেয়বস্ত্রাদি 
বিক্রয় করিয়া ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন এক সন্ধ্যা আহার 
করিরা দিন যাঁপন করিতে লাগিলেন । খোর্দমহলে নবাব পত্রীগণ এবং দাস” 
“দাসী ভিন্ন অন্যুন তিন চারি শত বালক বালিকাও অনাহারে এইরূপ কষ্টভোগ 
করিতে লাগিল । 

মার্চমাসের ৩রা,৪ঠা,৫ই্ তারিখ পর্য্যন্ত তিন চারি শত বালক বালিকাসহ 
পমুদয় খোর্দমহলবাঁসিনী রম্ণীগণ অনাহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 
তিন দিনের অনশন এবং অন্নকষ্ট ইহাদিগের অন্তরস্থিত লজ্জা ভয় একেবারে 
বিদুরিত করিল। অনাহধর এবং দারিদ্র্য ইহাদিগের মানব প্রক্কৃতি হণ পূর্বক 
ইন্িগকে কক্ষদ প্রন্তি প্রদান করিল। €ই মার্চ রাত্রে ইহারা! খোর্দ্ঈহ- 
লের পিংহদার ভগ্ন করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ্র করিতে লাগিলেন । থোর্দ- 
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মহলবাসিনী রমণীগণ দ্বাররক্ষক সিপাহীদিগের মস্তকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন *। কোন কোন রমণী আত্মহত্যার চেষ্টাকারিলেন। 

ইংরাজদিগের ফায়েজাবাদকেণ্টনমেণ্টের অধ্যক্ষ কাপ্তেন লেনার্ড জ্যান্সসাহেব 
এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়া লক্ষৌর প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট জন্সন্‌ সাহেবের 
নিকট এক পত্র লিখিলেন। কিন্ত ইহাঁদিগের আহারের কোন সংস্থান করিলেন না। 

বউবেগষের হাতে একটা পয়সাও নাই! তিনি বাজারের €বী'ানদার- 
দিগকে ইহাদিগকে আহাধ্যদ্রব্য দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। তাহার 
মুল্যের বাবত নিজে প্রতিভূ হইলেন । 

এই বন্দোবস্ত দ্বারা ছুই তিন মাঁসের মধ্যে আর ইহাদের একেবারে অন্‌- 
শনে দ্রিন যাপন কবিতে হইল না। মার্চ, এপ্রিল, মে, এই তিন মাস অতি 
'কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 


মে মাসে এদিকে বউবেগমের প্রিয় খোজ বহ্রালী এবং জহরালী কারা- 
গীরে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল॥ ওয়ারেণ হেষ্টিংদ কলিকাতা! হইতে 
লিখিলেন বেগমদ্বয় তাহাদের সমুদয় টাকা এখনও বাহির করেন নাই। খোজা- 
দিগকে আরও কষ্ট প্রদান 'করিবে। কিন্তু খোজাদ্বয় মে মাসে একেবারে 
মৃতপ্রায় হ্ই়া পড়িলে ফায়েজাবাদকেন্টনমেণ্টের অধ্যক্ষ লেনার্ড জ্যাক্স 
রেসিডেন্ট মিডল্টন সাহেবের নিকট লিখিলেন, + “জহ্বালী এবং বহরালী 
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মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এখন তাহাদের হস্ত পদের লৌহশঙ্খল মোচন 
করিলেও তাহারা পলায়ন করিতে পারিত্রে না। অতএব এই বিষয়ে আপনার 
মতামত সত্বর আমার মিকট লিখিবেন 1৮ 

এই পত্রের প্রত্যুত্তরে মিডণ্টন সাহেব লিখিলেন বে ইহাদিগের লৌহশৃঙ্খল 
মোচনু করা হইবে না। ইহারা এখন পর্যন্ত সমদর টাকা প্রদান করে নাই 11 

ইহাষ কয়েকদিন পরে এজর গিপ্সিন সাতেৰ্‌ হেষ্িংস এবং হিডপ্টন সাহে- 
বের আদেশান্ুসারে,জহরালটু এবং বহরালাকে অযোধ্যা হইতে ইংপাজরিগের 
রাজ্যে দবপাস্তরক[িবেন বলিয়া বেগমপিগকে ভয় প্রদশন কৰিতে লাগিলেন। 
বেগমের! এই সংবাদ শ্রধণে একেবারে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কি উপাষে 
যে এই খোজাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তাহা আর চিন্তা করিয়া স্িব কবিতে 
পারিলেন না। অবশেষে বেগমদ্বরেব গৃহে যে কিছু জিনিস পত্র ছিল--জল 
পান করিবার গ্লাসটা ঘটাটী পর্যন্ত--সমুদর বিক্রর করিরা নে কিছু টাকা 
সংগ্রহ করিলেন, ভত্সমুদঘ ইংগাজদিগকে প্রদান করিলেন । কিন্তু ইহাতে ও 
তাহার! খোজাদিগকে কারামুক্ত করিলেন না। ইংরাজ-কন্মচ।রীদিগের 
নিকট বেগম বিনীত ভাবে ইহাদিগের কারামুক্ত করিবার অন্ত্বোধ করিলে, 
তাহার! বলিতেন “এ সকল, নবাব আসফউদ্দৌলার হুকুমানুসারে হুইতছে। 
আমাদের ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই |” 

বেগম গৃহের জিনিস পন্ধ বিক্রয়ের টাকা দিয়াও থোজাদিগকে কারধমুক্ত 
করিতে পারিলেন নাঁ। ইহার পর, নিজের এবং তাহার বাদীদিগের বে সকল 
মূল্যবান বন্ত্র ছিল, তাহ! বিক্রয় করিতে আন্ত কিলেন। একজন বাঁদীর 
একথানি শগন্ন বস্ত্র নিজে পরিধান কঙ্িরা নিজের পরিধেয় বস্ত্রথানি পর্যান্ত 
বিক্রয্ধ করিলেন। কিন্ত ইহাতে পাবাণসদূশ ইংখাজন্দয়ে দয়ার সঞ্চার হইল 
'না। বন্ত্র বিক্রয়ের সমুদয় টাকা গ্রহণ কারা পরে জুন মাসে ভুহরালী এবং 
বহরালীকে ইংরাজেরা লক্ষৌ জেলে প্রেরণ কথিলেন। কিন্তু এদিকে প্রচ্টি 
হইল যে, নবটুর আসফউদ্দোষ্ঠীর হুকুমানুসারে ইহারা লক্ষৌ প্রেরিত হইল। 

বেগমের নিকট যখন ইংরাজের! বলিয়। পাঠাইলেন যে, নরাব আসফ- 
উদ্দৌলা'র হুকুমাকুারে এই খোজাদ্য় লক্ষষৌ প্রেরিত হইল; তখন পুজের 
প্রতি তাহার ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি অভাব 
কোন্সাবিষ্ট হইয়া আঁফউদ্দৌলাকে লিখিয়া পাইলেন, 

রে নরাঁধম ! মুসলমানকুলের কুন্বাঙ্গার ! যে হতভাগিনী* 
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দ্রশমাস তোকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, আজ একবার তাহার 
ছুর্দশা এখানে আসিয়! স্বচক্ষে দেখিয়া য1। তোর ন্যায় কুপুত্র 
গর্ভে ধারণ করা অপেক্ষা আজীবন বন্ধ্যা থাকাই ভালছিল। 
তোর "ন্যায় কৃপুক্রকে গর্ভে ধারণকরিয়া যে ঘোর পাঁপানুষ্ঠান 
করিয়াছি, আজ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল | তোকে রাজ- 
পদে অভিষিক্ত করাইয়া, রাজপদের উপযুক্ত সপত্বীপুজের 
প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, আজ সে পাপ্সে প্রায়ন্চিভ 
হইল । আমার ঘষে বক্ষ সতত স্বরণমুক্তাথচিত বস্ত্রারৃত থাকিত; 
'যে বক্ষ তোরই নিরাশ্রয় বাল্যকালের একমাত্র শধ্যাছিল; 
এ সংসারের অন্য কেহ যে বক্ষ কখনও দেখিতে পায় নাই ; 
বন্ত্রাভাবে আজ সেই বক্ষ অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে; আজ 
আমি অনারৃত বক্ষে ভিখারিণীর বেশে কালযাপ্রন করি- 
তেছি। »এ বক্ষ মধ্যে শোকানল প্রজ্ছবলিত হইয়া আমার 
সমুদয় শরীর দগ্ধ করিতেছে । তুই আজ এ বক্ষে আগুন 
জ্বালিয়! দিয়াছিস | ধিক তোর রাজপদে ' ধিক তোর জীবনে!” 

পারস্ত ভাষায় বেগমের স্বহস্ত লিখিত এই পত্রখানি নবাব আসফউদ্দৌলার 
নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু এ পত্র ত পত্র নহে। এমাতৃ-হদয়ের আগুন । 
বেগম কোঁপাবিষ্ট হইয়া বুঝিলেন না ঘষে, এ অগ্নি সংস্পশে নিশ্চয়ই আসফ- 
উদ্দৌলাকে জলিরা মরিতে হইবে। হতভাগ্য আধফউদ্দৌলার যদি কোন্‌, 
অপরাধ থাকে, তবে সে কেবল কাপুক্রষতা। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থ 
গৃতাহ অর্যোধ্যাবিনাশের মূলকারণ। 5 নীর শোণিতানলেই সমুদয় 
অযোধ্য! দগ্ধ হইতেছে । 

এই সকল ঘটনার পর বেগম চিত্তসংঘম পূর্বক ভাবিতে লাগিলেন__ 
«এ সকলই আমার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত । হিন্দু পণ্ডিত যাহা বলিয়াছে 
নে সকল সত্য। বিশ্বানই নারীর বল, প্রেম নারীর অস্ত্র, পবিত্রত। নারীর 
ব্ন্ধ। ধনসম্পত্তি রক্ষার চিস্তা এক সময়ে আমাকে ঘোর মোহান্ধকাঁরে 
নিমগ্ন করিয়াছিল। আমার হদয় বিশ্বাস এবং প্রেমশগ্ত করিয়াছিল: সে 
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অসার ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইল। কিন্তু লাভের মধ্যে কেবল বিশ্বাস এবং 
প্রেমের পথ পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে এই ঘোঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইল। অবলাঁর বল একমাত্র ঈশ্বর । ধনসম্পত্তি পদপ্রভূত্বের চিন্তায় ঈশ্ব- 
রকে বিশ্বৃত হইলে নারীদিগকে এইবুপ প্রারশ্চিন্ত করিতে হইবে। ,নাকীগণ 
যেন আমার ছুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, অর্থাকাজ্ষা এবং পদ প্রতুক্কের লিগ্সা 
পরিত্যাগ ঝীরেন। বিশ্বান, ঃপ্রম এবং পবিত্রতার পথ অবলম্বন করেন ।” 





উনচত্বারিংশতম অধ্যায় । 
বাঁদীর বেশ । 


কষেক মাঁস পর্যান্ত বউবেগম নিজে খণ করিয়া খোর্দমহলবাসিনী রমণী 
এবং বালক বালিকাদিগের দৈনিক অন্নের সংস্থান করিতে লাগিলেন । তিনি 
মনে করিয়াছিলেন যে, হয়ত কয়েকমাস পথে ইংরাজেরা৷ তীহার জায়গীর 
ছাড়িয়! দিতে পাবেন। এই সম্বন্ধে অনেক পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল+ কিন্ত 
তাহার নে আশা নিক্ষল হইল। দুই বত্সরের পুর্বে তাঁহার জায়গীর মুক্ত 
হইল ন1। ইংবাঁজগণ তীহাপ্প জায়গীরের উপস্বত্ব আসফউদ্দৌলার দেয় টাকার 
পরিবর্তে আদায় করিয়৷ লইতে লাগিলেন। 

খোর্দমহলের মাসিক ব্যন্ন প্রার বিশহাঁজার টাকা । বউবেগম এবং মতী- 
বেগম আর খোর্দমহলবাসিনী হতভাগিনীদিগকে এবং এই সকল হতভাগিনীর 
সন্তান সম্ততিদিগকে অন্ন প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না । " 

অক্টোবর মাসে আবার খোদ্ধমহল হইতে অন্নকষ্টের চীৎকার শুনা যাইতে 
লাগিল। এ চীৎকারে গগন মেদিনী পরিপুণ হইল। & 

এই হতজ্বগিনী খোর্দধহলবাসিনীগণ কি বলিয়া আর্তনাদ এবং চীৎকার 
করিয়াছিল, তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিবার প্রযোজন নাই। কখনও তাহার 
আপন আপন অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়াছে, কখনও পরমেশ্বরকে গালি বর্ষণ 
করিয়াছে, কখন কখন ্র্ধজন দ্বণিত ইংরাঁজদিগকে বিবিধ প্রকারে অভি- 
সম্পতত করিয়।ছে। ১ 

কিন্ত ফায়েজাবাদস্থিত ইংবাজদিগের কেক্টনমেন্টের প্রধান কার্ধ্যাধ্যক্ষ , 
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মেজব গিল্পিন লক্ষৌব বেসিডেন্টেব নিকট উহাদিগেব ছুববস্থা সম্বন্ধে যাহা 
কিছু লিখিযাঁছিলেন, তাহাই কেবল এখানে উল্লেখ কবিতেছি। 

এখন আবাব ব্রিষ্টো৷ সাহেব বেসিডেপ্ট হইযা আপিষাছেন। মিডপ্টন 
এবং জনসন্‌ হেষ্টিংসেব কৌপানলে পড়িযা পদচ্যুত হইয়াছেন। বেগমদ্বয়েব 
ধনাগাব লুনকালে যে, মিডণ্টন সাহেব কিছু দিক ওদিক কবিযাঁছেন, তাহা 
হেষ্টিংসেব তা ধূর্ত লৌকেব বুঝিতে বড বিলম্ব হয়গনা। স্থু বা অনান্য কার্ষ্যের 
ক্রটীব ছলনা মিডপ্টন এবং জন্সন্কে লক্ষৌ হইতে তাডাইষা দিলেন । 

১৭৮২ খৃঃ অন্দেব ৩০ শে অক্টোবর তাবিখে বিষ্টো সাহেবেব নিকট মেজব 
গিল্লিন ফাঁষেজাবাদ হইতে লিখিলেন। * 

“গতবাত্র আট খটীকাব সম্ঘ খোর্দমহলবাসিশী বমণীগণ ছার্দেব উপ 
উঠিঘা। অগ্নকষ্টনিবন্ধন ভবানক চীতকাব কবিযাছে । বিগত চাবি দিবস হইতে 
তাহাদেব ঘোব অন্নকষ্ট হইযাছে। কিন্তু গতকনা ইহাবা একেবাবে অনাহাবে 
ছিল। ইহাদিগেব সে চীৎকাব এবং আর্তনাদ, ভাঁষাদছাঁবা সহজে ব্াক্ত কব 
যায় না।” 

ইহাব পুব, আঁবাব ১৫ই নবেন্বব মেজব গিপ্সিন সাহেব বিষ্টো সাহেবের 
নিকটলখিলেন 11 

“খোদিমভলবাসিনী বমণীগণেব ক্রন্দন এবং আর্তনাদ অত্যন্ত শোচনীয় 
হইযাঁ উঠিযাছে। তাহাবা খোর্টমহল পবিত্যাঞ্চ কবিষা বাজাবে যাইতে 
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দ্বিতয়ে মণ, ৩১০১ 


চাহে তাহারা বলে যে, বাহিরে যাইরা তাহারা৷ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা 
অর্থ উপার্জন পুর্ধক জীবিকা! নির্বাহ করিবে। আমি আর ইহাদিগের এ 
ভয়ানক ছুরবস্থা দেখিতে পারি না। অদ্য আপনার নামে রামনারায়ণকে 
বিশ হাঁজার টাকার হুণ্ডী লিখির৷ দিয়া, বিশ হাজার টাকা কর্জ করিয়াছি । 
এই টাকাইইতে দশহাজার টাকা তৎ্ক্ষণাণ্ড খোর্দমহলের দারোগা খোজা 
লতিফআীলি বার হাতে দিছি”) 

খোর্দমহলের স্ত্রীলৌকগ্রণ বাজার হইতে প্রায় ত্রিশহাজার টাকার জিনিস - 
বাকীতে পূর্কেই আনিয়াছেন। মেজর গিগিনের প্রদত্ত দশহাজার টাকা 
পূর্ব দেনা পরিশোধ করিতেই নিঃশেখিত হইল। ইহাদিগের অন্নকষ্ট নিবা- 
বণের আর কোন উপায় রহিল না । ইহার কয়েকদিন পরে এই হতভাগিনী 
রমণীগণের চীৎকার এবং আর্তনাদ আবার শতগুণে বুদ্ধি হইতে লাগিলণ৭ 
ইহারা খোর্দমহলের দ্বার তগ্রকরিরা বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। খোজ। 
লতিফআলী খাঁ ইহাদিগকে অনেক বলিয়।কহিরা আপন আপন গৃহে পাঠাইয়। 
দিলেন । লতিফআলি ইহাদিগের নিদ্দিষ্ট প্রাপ্য টাকা লক্ষ হইতে আনাইয়া 
দিবেন। তাহার কথায় বিশ্বীস করি তিন চারি দিন ইহার নির্বাক রহিল। 
কিন্ত দশনিনের মধ্যেও লক্ষৌ হইতে কোন টাক আসিয়া পৌছিল ন1। তখন 
ইহারা লতিফআলীকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া শতগুণে উত্তেজিত হইয়া 
উঠিল। খোদ্দমহলের দ্বার ভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিল । 

লতিফ'আলী তখন অনন্যোপায় হইয়া হাস্মতআলীখখা জমাদারের নিকট 
যাইয়া এই কল বিবরণ বিবৃত করিলেন। হাস্মত্আলী প্রহার পূর্বক 
ইহাদিগকে পুনর্ধার খোর্দমহলের ভিতরে বন্ধ করিয়! রাখিবার অভিপ্রায় 
কেন্টনমেণ্ট হইতে কতক সিপাহী সঙ্গে করিয়া আসিলেন। 

খোর্দমহলের দ্বার অন্ন ছুই হাজার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । 
সম্মুখে তিন চারিশত বালক,তভাহাঁদের পশ্চাতে লাত আটশত বাঁধী ও বালিকা 
সকলের পশ্চাতে প্রায় তিনশত নবাবপত্বী। শেষোক্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই 
নবান বরহাঁনমূলক, নবাব সব্দরজাঙ্গ এবং নবাব স্ুজাউদ্দোলার পত্থীগণ 
দাড়াইয়াছেন। 

সিপাহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহারা ই্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ছুই 

ত্নি শত সিপাহী অতামকাল মধ্যে ইহাদিগকে যষ্টির প্রহারে চতুদ্দিকে ভাঁড়া- 
ইয়া ধিল। বালক বালিকাগণ আর কি সিপাহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 


৩০২. অধযোধ্ঠারবেগম | 


পারে ? ইহার! চতুর্দিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। চাঁর পাঁচ 
জন নবাবপত্রীর পৃষ্ঠে সিপাহীদিগের যষ্টির আঘাত পড়িতে লাগিল | সেই সকল 
নবাবপত্বী তখন লজ্জা ভয় বিবর্জিত হইয়া, বউবেগমের“আবাসগৃহ রঙ্গমহলের 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৰউবেগম নিজের ইজ্জতের ভয়ে খোজাদিগকে 
দ্বারকুদ্ধ করিতে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ হাসমতআলীর্ী জমাদারকে? মাকাইয়! 
পাঠাইলেন। এদিকে এই অনাথ নবাবপত্থীগণ ঝ্কহিরে সিপাহীদিগর সন্মুথে 
নিতান্ত ভিখারিণীর স্তায় দড়াইয়া রহিল। 

হাসমত আলীখা জমাদার বউবেগমের নিকট আসিবামাত্র বেগম সক্রোধে 
বলিলেন__ 

“বেওরাক।! নেমক্হারাম ! সাতপুকষ পর্যান্ত যাহার নূন খাইয়া মানুষ 
ইইয়াছিস্‌, আজ তাহার পত্রীদিগের ইজ্জত নষ্ট করিতেছিস্‌। তাহার পত্রী- 
ধিগের পিঠে আঘাত করিয়াছিস, 1” 

হাঁসমৎআলী খা এখন ইংরাজদিগেক সৈন্ঠতুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে নবা- 
বের সরকারে একজন সুবেদার ছিলেন । তিনি বেগমের ভষে কাপিতে 
কাপিতে বলিলেন-- 

“আজ্ঞে! নবাব আসফউদ্দৌলার হুকুমান্থসারেই এইরূপ আচরণ করিয়াছি” 
ইংরাজদিগের হুকুমানুসারে যে এইরূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে আর ইহার 
সাহস ইল না। - 

বেগম আবার সক্রোধে বলিলেন--ণ্নবাব স্থজাউন্দৌল!, এবং নবাব মন- 
গুরআলীর্খা সবদরজাঙ্গের পত্বীগণকে এইরূপ অপমান করিবার কোন ক্ষমত। 
আসফউদ্দৌলার নাই। ছুর্কৃত্ত গোলাম ! ভবিষ্যতে যদি আর তুই" কখনও 
এইরূপ আচরণ করিস্‌, তবে নিশ্চয়ই তোর শিরশ্ছেদন করা হইবে ।” 

বেগ্রম এই বলির নিজে বাহিরে আসিয়া খোর্দমহলবাসিনী রমলীদিগকে 
বিনংত ভাবে ধলিতে লাগিলেন-_ 

“তোমরা! অন্ততঃ আপন আপন স্বামীর ইজ্জত রক্ষার্থ এইন্নুপ আচরণ 
পরিত্যাগ কর। আমি আত্মবিক্রয় করিয়া তোমাদিগের অন্নের সংস্থানের 
চেষ্টা করিব 1” 

সিপার্ইীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় যষ্টির আঁঘাচত যে ছইটী বালকের 
মাথা ফাটিয়া! গিয়াছিল, তাহারা! ছইজনই স্থজাউদ্দৌলার ওরস্জাত পুল। 
বেগম হাতে ধরিয়া, তাহাদিগকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
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নিজের এক জন প্রাটীনা বাদীর নিকট হুইতে কর্জজ করিয়া চারি শত টাকা 


ইহাদের হাতে দিলেন ।* 

বউবেগ্রমকে সমুদয় খোর্দমহলবাসিনী রমণীই অত্যন্ত সম্মান করিতেন, 
সুতরাং তাহার! বেগমের অনুরোধে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন । 

বউবেএম ইহাদ্দিগের অন্ধের সংস্থানার্থ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে 
পারেন না, পরদিন প্রা্টে তিনি স্বক্ং মতীমহলে আপন শ্বাশুড়ী নিকট 
গমন করিলেন। ধোর্দমহূলের সমুদয় ছুববস্থার কথা শ্বাশুড়ীর নিকট বিবৃত 
করিলেন। কিন্ত মতীবেগম পুক্রশোকে এবং অর্থ সম্পত্তির শোকে এখন 
একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন__ 

“ম্থজাঁর যেমন কম্মম তেমন ফল-ঘখন এই বিশ্বাসঘাতক, দাগাঁবাজ ফিরি- 
ঈ্গীকে এ রাজ্যে স্থানদিয়াছে, তখন তাহার পত্থীদিগের যে এ ছুদ্িশা হইবে, তাহ। 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি। আমার রিনা তোমার কোন পরামর্শ জিজ্তাসা 
করিবার প্রয়োজন নাই ।” 

বেগম শ্বীশুড়ীর এই কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বঙ্গ- 
মহলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । মনে করিলেন ঘে এখন এক পরমেশ্বরের প্রতি 
নির্ভর ভিন্ন অ।র কোন উপায্ত নাই। | 

বেগম এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত দিব! রাত্রি কেবল ঈশ্বরের 
চিন্তা করিতে লাগিলেন।' পরযেশ্বরের ইচ্ছায় মৃজা সাদীতালি খা! ছুই এক 
দিনের মধ্যেই কাশি হইতে ফায়েজাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

মার্ত,জাখার প্রাণ সংহারের পর আসফদ্দৌলার ভয়ে সাদাতালি এ পর্যাস্ত 
বেনারসে অবস্থান কব্রিতেছিলেন। খোদ্দঘমহলবাসিনী নবাব পত্রীদিগের অন্ন- 
কষ্টের সংবাদ শ্রবণকরিস়া! সাদাতালি অবিলম্বে ফায়েজাবাদে চলিয়া! আসিলেন ! 
মুজা সাদাতালির গর্ভারিণীও খোর্দমহলবাসিনী নবাবপত়ী।, স্থতরাং জন. 
নীর অন্নকষ্টের সংবাদে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। ্ রি 

তিনি ফারেজাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে, বউবেগম এখন বাদীর পোঁষাঁক 
পরিধান করেন । বউবেগমের এই ছুর্দীশ! দেখিয়া সাদাতালি যারপরনাই কষ্টা- 
নুভব ক করিতে লাগিলেন । সাদাতালির নিজের ছুই তিন লক্ষ টাকা ছিল তদ্দারা 
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৩০৪ অযোধ্যারুবেগম | 


খোর্দমহালবাপিনীদিগকে আল্লেব সংস্থান এবং বউবেগমকে বেগমেৰ উপযুক্ত 
পবিচ্ছদ ক্র কবিয়া দিলেন। কিন্তু বেগম আজীবন বাদীর পোষাক পবিধান 
কবিবেন বলিয়াই স্থির কবিয়াছেন। যে বেশে তিনি স্ুঁজাব উদ্ধাবার্থ বক্সাবে 
গিবাছিজেন, সেই বেশেই তিনি দিন যাপন কবিতে লাগিলেন, "সই বাদীর 
বেশই তাহাব পাপেব অন্যতম প্রাধশ্চিন্ত বলিয়া মনে কবিলেন । 





চত্বারিংশভম অধ্যায় । 
সম্মিলন । 


বিগত ডিসেম্ববমাসে শ্ীনিবাসপ্ডিত অমবসিংহ, ছত্রদিংহ এবং বাণেশ্ববেব 
সম্ভিব্যাহাবে কাশাতে যাত্রা কবিয়' হন। কাশীতে যাইবাব সময়ে পথে 
শুনিলেন যে চেৎদিংহেব মাতা মহাবাণী পূর্ণিমা ফিবিঙ্গীব স্পর্শস্ববপ-কলঙ্ক 
হইতে নিদ্বতিলান কবিবাব নিধমন্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ কবিয়াছেন | বাস্তাৰ 
এক এক জন লোক এক এক প্রকাঁব কথা বলিতে লাগিল।' কেহ বলিল 
যে তিনি তুষানল কবিয়াছেন। কেহ বলিল যে আগামী মাঘা পূর্ণিমাব 
দিবস প্তুষানলে প্রাণ বিসজ্জন কবিবেন। শ্রীনিলাস এইরূপ সংবাদশ্রবণে 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শ্াপ্ব শীঘ্র কাশীতে যাইবাব চেষ্ট1! কবিতে লাগিলেন। কাশীতে 
পৌছিয়াই তিনি অমবসিংহ, ছাত্রসিংহ এবং বাণেশ্ববেব নিকট হইতে বিদায় 
লইয় পৃণিমাব বাসস্থানে চলিলেন। পুর্ণিমাৰ আবাসগ্ৃহেব ঠিকানা কবিতে 
বিশেষ কোন কষ্ট হইল না । চেতপিংহেব মাতা এবং স্্রীধে বাটাতে আসিযা 
অবস্থান কবিতেছিলেন, সে বাড়ী সকলেই চিনিত। 

“ পুণিমাব বাঁসগৃহেব দ্বাবে যাইয়া শ্রীনিবাস দ্বাববক্ষকের নিকট বলিলেন- 
«তোমাদের মহারাঁণীকে বল যে শ্রীনিবাসপগ্ডিত শাহাব সঙ্গে সক্ষাৎকবিতে 
আসিয়াছেন। 

দ্বাররক্ষক বলিল “ঠাকুব, বাণী কাহাবও সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেন না। এ 
দ্বার সর্বদা বন্ধ বাখিবার হুকুম হইয়াছে। হু 

খআ্ীনিবাস বলিলেন মহারাজ, চেসিংহেব মাতা আমাব নাম পুনিলে নিচ 
মই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিরনেন। 


চে 
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কিন্তু ঘবাররক্ষক কিছুতেই শ্রীনিবাসের কথ! বিশ্বাস করিল না । সে বলিল 
যে স্বয়ং বড় মহারানণী? গোলাপকুমারীর সঙ্কেও রাণী সাক্ষাৎ করেন নাই। 
শ্রীনিবাস তখন অনেক ভাবির! চিত্তিয়া আপন নামটা একখানি কাগজে 
লিথিয়া, দ্বাররক্ষককে রাণীর হস্তে প্রদান করিতে বলিলেন। পুণিমা বাল্যকাল 
হইতে পিস্ডার স্বাক্ষর চিনিতেন। দ্বাররক্ষককে বলিয়াদিলেন রাধীর নিকট 
মুখেঞ্ শবলিবে যে, শ্রীনিবাধুিত্তিত দ্বারে ্াড়াইয়া আছেন । 
দ্বাররক্ষক শ্রীনিবাসের স্বাক্ষরিত কাঁগজথানি পূর্ণিমার হস্তে প্রদানান্তর 
“শ্রীনিবাদপর্ডিত” এ কথা বলিবামাত্র পুণিম। আত্মবিস্থতার স্যাঁয় দৌড়িয়া 
গৃহের ্বারাভিমুচ্ চষ্সিলেন। এখন তিনি অহনিশ কেবল পিতার বিষয় চিন্তা! 
করিতেছিলেন। এই মুহুর্তে পিতাকেই মনে মনে ভাবিতেছিলেন। পিতার 
নান শ্রবণদাত্র পাগলিনীৰ ন্যায় পিতৃচরণ দরশনার্থ ধাবিত হইলেন। দ্বাররক্ন্ 
তাহার তত্সাময়িক অবস্থা দেখিয়া অবাঁক্‌ হইয়া পণ্ডিল। 
ঠিক্‌ অষ্টমবত্সর ব্রসের সময় পুরিমা পিতাকে কোথা হইতে গৃহে প্রত্যা- 
বর্ন করিতে দেখিলে, বজ্জপ দৌড়ির। যাইয়া! পিতার গলা! জড়াইয়া ধরিতেন, 
আজ দেই ভাবে পিতার নিকটে বাইয়া তাহার পদতলে পড়িলেন। শ্রীনিবাস 
কন্তাকে ধরিয়+ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
পণ্ডিতেরা বলেন হৃদয়ের পূর্ণতানিবন্ধন মুখ হইতে বাক্য বহিগ্ঠত হয়। 
কিন্তু হৃদয়ের পূর্ণ ত। আবার কণ্ঠীবরোধ করে। পুমা আজ গৃহে প্রবেশ করিয়। 
পিতার গলা ধরিয়। বসিলেন। ছুই চক্ষু হইতে কেবল প্রেমাক্র বিগলিত হইতে 
লাগিল। ছুই ঘণ্টার মধ্যেও কোন কথা বলিবা'র সাধ্য হইল ন|। হৃদয়ের ূর্ণত। 
তাহার ক্রোধ করিল। 
শীনিবাঁচুপ্লটনেক কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন । পূণিম! তাহার কথার প্রত ্্ 
প্রদ[ন করিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্ক কোন কথা স্পষ্টরূপে মুখ হইতে বাহির 
হইল না। 
শ্রীনিবাস পুিমাকে গুতদবস্থাপন্ন দেখিরা কিছু কালের শিশিত্ত নিব্বাক 
রহিলেন।" পরদিন পুরি তুষানলে প্রাণবিসজ্জন করিবার সংকম্ম পিতার 
নিকট ব্যক্ত করিলেন । 
বিস্ত শ্রীনিবাসপচগভ তাহাকে নানাবিধ সার্বনাবাক্যে প্রবোধঙ্প্রদাহী্তর 
হীঁলিতে লাঠিলেন__ 
*বাঁছা, মুড়েরা পাপের প্রত প্রাষশ্চিত আবধারণে অসমর্থ হইয়া, তুষানত্রে 
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প্রাণ বিনর্জন করে। কিন্তু অন্ুতাপানলই পাঁপের একমাত্র প্রারশ্চিত্ত। 
হদয়স্কিত পাপ, অন্থৃতাঁপানল ভিন্ন কখনও তুযানলে "ওম্মীভূত হয় না। মে 
সকল মুট়ের হৃদয়ে কোন প্রকারেই অন্ৃতাপানল প্রব্শে করে না, বে সকল 
পাষও মূঢ়ের অন্তরস্থিত দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি একেবারে সমূলে 
বিনষ্ট হইবাছে; এই জড়দেহ বিনাঁশার্থ তাহাদের নিমিত্তই বেবল শাঙ্স- 
কারেরা তুঘানলের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিরাছেন। ভ'শক্ষানিবন্ধন পর্তত্বাণ সমাজ 
প্রচলিত পাপ এবং ধনরত্ব-পদ-প্রভৃত্বের গর্ধ এক সময় হয়ত তোমাৰ ছর্দয়কে 
স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্ত বর্তমান বিপদরাশি ভোমার জদর মধ্যে অন্ুতাঁপাঁনল 
প্র্জীলিন কবিয়। তোমার স্বাভাবিক গ্রক্কতি পুনকদ্ধার করির়।ছে। এ সংসার 
নরনারীব একমাত্র কার্ধযক্ষেত। মে জীবনবন্ষ। করিক্বা»মান্ব জীবনের কতব্য 
আধনকর | 

আনিবাস নাঁন। কথা দারা গুণিমাঁকে সাজন। করিলে গর, তিনি তুবানলেৰ 
সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, পিতার সঙ্গে শৃশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
প্রত্যহই পিতাঁর নিকট ধর্মেৰ বিবিধ কথা, শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করি তন্‌। 

চেৎসিংহ্রুক্্রীর বয়ংক্রম যোড়শবত্সব মাত্র ছিল। রাজ্যচ্যুত 'হইবার 

সময় স্বয়ং চোসিংহের বয়ঃক্রমও বিশ বাইশ বৎসরের অধিক ছিল না। শ্রীনিবাস 
পণ্ডিত, অমরসিংহ, মহাবীরসিংহ এবং অন্যন্য লোক সঙ্গে দিয়| চেংসিংহের 
স্ত্রীকে চেৎসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। মীবকাসিমের সভার রাজানষ্ট 
হইয়। চেতসিংহকেও দীর্ঘকাল এ সংসারের কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল । ১৮১০ 
ৃষ্টাবে সিদ্ধিরার রাজধানী গোয়ালিয়ার নগরে মহারাজ চেৎসিংহের মৃত্যু হয়| 
ইহার অনেক পুর্বে সুজনসিংহের মৃত্যু হইরাছিল। 

বাণেশ্বর একক্রমে অন্যন বিশ বাইশ বৎসর পর্যন্ত দেশ পর্দটন করিয়া 
ছিলেন। বিবিধ শারীরিক নিরমলজ্বনপ্রযুক্ত বাঁণেশ্বরের অনেক পুর্বেই 
মৃতু হইত। ফিন্ত মানুষের মন কোন বিষয়বিশেষে প্রাতি ধাবিত হইলে শরীর 
সহজে পতন হয় না। বাণেশ্বরের মন এক এক পময়ে এক একট। বিষয়ের 
প্রতি ধাবিত হইয়াছিল । সুতরাং আজপর্যন্তও তি বাচি; য় রহিয়াছেন । 

বাণেশ্বর আত্মহত্যা করিবাঁর নিমিত্ত গঙ্গায় কপ দিলে পর, কয়েক জন 
ধীবর তাহ।কে অচৈতন্তাবস্থার নদী হইতে উঠাইয়া পুনজ্জীবিত করিয়াছিলু, | 
দেই-াত্মহত্যার সময়হইতে আজ প্রায় বাইশবতসর অতিবাহিত ₹ইরাছে ৯ 

তরী পুত্র কন্ঠার মুরখদর্শনের পর্‌ বাঁণেশ্বরের মন আর ফোন বিষয়াধলেষের 
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গ্রতি ধাবিত হইপ না। স্ৃতরাং স্ত্রী পুজের সহিত স্মিণনের অন্তিক।ল 
পরেই বাণেশ্বরের পস্মীযুঃ শে হইদা আসিপ। তীহান মৃত্যুর করেকদিন 
পুর্বে শ্রীনিবাঁস সর্বপাই তাহার নিকট বাইয়া বিবিধ ধর্মের কথ! বলিতেন। 
বাণেশ্বরে স্ত্রী, স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা। হইবেন বলির পূর্বেই ঠিক্‌ করিয়া বাখিসা- 
ছিলেন। অমরসিংহ এবং তাহার ভগিনী মাতাকে এই পথ হইতে বিরত 
রাখিবাত্র টে করিতে লেন | কিন্ত কিআশ্চর্ধ্য! বাণেশ্বর্র মৃত কিছু 
পুর তাহার স্ত্রা, স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া! বসিয়াছিলেন। 'বাণেশবরের 
মৃত্যুর ছুই চ।রি গিনট পরে, অমরসিংহ দেখিলেন বে, তাহা মাতারও মৃত্যু 
হইযাঁছে। তান ঘৃভান্গ্ায় স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করির! বসিয়া আছেন। 
বাণেশখরের মৃত্যুকালে শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অন? 
সিংহেধ মাতার এই আকম্মিক মৃত্যু দশনে প্রথমে অত্যন্ত চমতকুত হইলেন। 
কিন্ত কিছুকাল চিন্তাকপিয়া বলিতে লাশিলেন- + 
“আজ সহ্মৃতা গ্রথার প্রকৃত অথ আদার হদসঙ্গঘ হইন। জীবিত বস্তায় 
যে সকল নারী স্বামীর চিভারে।হণ কন্রেন, তাহার! সত্য সভাই আম্মধাতিনী 
হয়েন, প্রঞ্ৃত পতি প্রাণ! রূমণার আম্মা পতি মৃত্যুকালে এ জড়দেহ পর্রিতাগ 
করিরা স্বীর পতি অন্ুদরণ করে। ঈদৃশ স্ব(ভাবিক মৃঠ্যকে সহযক্ণ বলা ধার ।” 
পিতা মাভার মৃত্যুর পর অমরসিংহ স্বীয় ভগ্মী, স্্া, মহাণারসিংহ, ছুআসিং 
এবং টাদকুমারীকে সঙ্গে করিয়া হোলকারের রাজ্যে চলিনা গেলেন। রাণী 
গোলাপকুমারী ইহাদিগকে বেনারসের রাজার সৈনিকবিভাগে কার্ধা করিতে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন! কিন্ত মহাবীর তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি 
ঝদিতে নাগিলেন_ 
“বেন্ুরমের রাজা এখন একেধারে ইষ্ট ইঙ্ডিয়। কোম্পানির অবীন হহ্ব!, 
পড়িয়াছেন। সুতরাং বেনারসের রাজার সৈশ্তগণকে সব্ধাদাহি কোম্পানিৰ , 
সাহাস্যে বুদ্ধ করিতে হইবে ।. কিগ্ত আদার পিতা এণং মা্ধ(মহেএ ঘট 
কুকাধ্য সংশোধন করাই আমার জীবনের উদ্দেন্ত। আমি কোম্পানির ছাাও 
্পশ করিব ন11” রর 
ইহার পর মহারাস্্রীমদিগেক্ সঙ্গে ইংরাঁজদিগের যতবার যুদ্ধ হইয়াছে, 
তাহার প্রত্যেক যুদ্ধেই মহাবীর অলৌকিক বীরত্বৎ্প্রকাশ করিয়া সুগিয়াজ্ছন। - 
ইত্রিসিংহ, অমরসিং২, মহাখীরপিংহ ইহাবা তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন সময়েঞভি্ন 
ভিন্ন,সংগ্রামক্ষেত্রে জীণন বিপঞ্জন করিস স্বর্পণাহ বর্মলেন। 


৩০৮ ভুযোধ্যারবেগমা। 

সাঁণী গোলাপকুমারী আপন জামাতা এবং কন্তার অনুরোধে কাশী হইতে 
রামনগর যাইয়া রাজকাধ্য পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । কিন্ত ইংরাজগবর্ণ 
মেণ্ট এবং ইংরাজরেসিডেন্টের সঙ্গে ইহার কোন বিষয়ে মতৈক্য হইত না। 
কিরূপে প্রজার অর্থশোষণ করিবেন, তাহাই ইষ্ট ইত্তিয়া কোম্পীনির এক- 
মাত্র চেষ্া। পক্ষান্তরে গৌলাপকুমারী প্রজাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ফিনী "ছিলেন । 
সুতরাং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও মিল হইতে পারে লা* হেষ্টিংসের 
সঙ্গে রাণী গোলাপকুমারীর প্রথম হইতে মনান্তব হইতে লাঁগিল। হেঁংস 
আলিইব্রাহিমর্থাকে বেনারসের প্রধান জজের পদ" প্রদান"করিপেন। কিন্ত 
গোলাপকুমারী আলিইব্রাহিম থাঁকে বিচারকের উপযুত্ত' বিয়া মনে করি- 
তেন না। আলিইব্রাহিম খা! যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাহাব কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি তত্যন্ত ভীরু, সর্বদাই ইংধাঁজদিগের তোষামোদ 
ববি, অউপরব্ুযত, অর্কব্ই বিবেনং ভবন, বংপ্রুষ- তোর়ামোদ 
কারী এবং চোর এই চারিপ্রকারের লোক আর আর সকর্ল কাধ্য করিতে 
সমর্থ; কিন্ত বিচারকের কাঁধ্য করিতে পারে ন। কারণ নিতীক মন না 

হইলে বিচারশক্তি প্রথর ও সমুজ্জন হয় না। 
মহারাণী “গালাপকুমারী স্ত্রীলোক হইলেও তাহার এ সিদ্ধ/ন্ত একেবারে 

| অগ্রান্থ কবিতে পারি না। 





উপসংহার । 


. এ স্ংসারে চিরকাল কাহাকেও কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অনন্ত 
ছুঃখাঁনলে একাহাঁকেও জলিয়া মরিতে হয় না। ছুঃখ এবং বিপদ শারীরিক 
রোগেরস্মুুয় এশ্বরিক নিয়, লঙ্ঘনেরই অবশ্যন্তাবী ফল। 

স্বীতাসদৃশী আঁমেডু জীহারাবেগমকে ধন সম্পত্তি রক্ষার চিন্তা প্রক্কৃতিজুষ্ট 
করিয়াছিল । €স ধনসম্পাঁঁ-বিনাশ-স্বরূপ বিপদরাশি অবিলম্বে তাহাকে ছুঃখ 
সাগরে নিমগ্ন করিব ।' তাহার ছুর্গীতির সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। বিপন্না- 
বস্থায় তাহার নিজকৃত পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। 

এ সংসারের সর্ধপ্রক।প বিপদই কেবল মানুষের দৃষ্টি তাহার পাঁপ, কুকার্ষ্য, 
এবং কর্তব্যলজ্ঘনের প্রতি ফিরাইবাঁর নিমিত্তই অভিপ্রেত হইয়াছে। স্বতরাং 
বিপদ সম্পদ উভয়ই মঙ্গলময় ঈশ্বরের কব্দণালভভৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 

১৭৮২ খা অবের ডিসেপ্বরের পু্ব্বই খোজ! জহরালী এবং বহরালী কারা- 
যুক্ত হইয়া ফায়েজাবাঁদে প্রত্যাবর্তন করিলেন) কোর্ট অব ডিরেক্টরের আদে- 
শানুসারে প্রান হইবৎসর পরে বেগমের সমুদয় জায়গীর রত্যনসিত, হইল । বেগ- 
মের জায়গীর প্রত্যপিত হইলে পর, খোর্দমহলের অন্ন কষ্টও দূর হইল। 
হতভাগ্য নবাব আসফউদ্দৌলার হাতে মাতার ভতসনা এবং আক্ষেপোক্তি 
পরিপূর্ণ পত্রখানি পৌছিবামাত্র, তাহার হৃদয় মধ্যে আত্মপ্লানি প্রজ্জলিত হইয়া 
উঠিল। এই পত্রই আসফউদ্দৌল।র মৃত্যুবাণে পরিণত হইল । এ পত্রের প্রত্যেক 
অক্ষর হইতে জননীহৃদয়ের আগুন উদশীরিত হুইয়| আসফউদ্দৌলাকে দগ্ধ 
করিতে লুগির। ইহার পর তিনি রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে আঁ 
সমর্থ হইলেন না । অহনিশ অন্দরের মধ্যে শয্যাগত হইয়া! পড়িয়। থাকিতেন।।, 
ইংরাজেরা বলিতেন থে, নবাৰ আসফউদ্দৌলা দিবারাত্র উপপত্থ 'দিগের, 'খভি- 
ব্যাহারে অনদরের মধ্যে ইন্ট্রিয়সেবায় কাল যাপন করিতেছেন। কিন্তু প্রত 
অবস্থা তাহানহে। আস্দ্দৌলাঁর জদয়ে কেবল আত্মগ্লানির অগ্নি জলি- 
তেছে। তিনি যার পর নাই'মন্োকষ্টে কালযাপন' করিতেছেন অন্যুন পনের 
বর, পর্ধ্যস্ত এইরূপ যুনোকষ্টে কাল যাঁপন করিক্। ১৭৯৭ খুঃ অবেদইহশোঁক 
পপ ত্যাগ কৃরিলেন। 

“তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পুর্বে কলিকাতার গবর্ণরজেনেরল সার্‌ 
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জন্‌ সোর কলিকাতা হইতে কয়েক জন ইউরোপীর চিকিৎসক অধৌধ্যায় 
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও আসফউ্দীলাকে কেহ ওষধ 
থাওয়াইতে পারিলেন না । তিনি বলিলেন-__“এই বিশ্ীসঘাতক ফিরিঙ্সীগণই 
আমার পরমাঁধুঃ শেব করিয়াছে । আমি আর ইহাদের ওষধ সেবন করিব না।” 
মৃত্যুর কয়েক দিন পুর্বে একবার মাতৃচরণ দর্শন করিবেন ক্লিয়া ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন । তাহার আদেশানুসারে ফায়েজ্রাঘ লোক শ্রেরিক্ত হইল্‌। 
জননীর হৃদয় অসীম স্নেহে গঠিত। কুপুত্র সুপুল্র সকলই মাতার জিকট 
সমান। বেগম পুভ্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত শুনিয়। লক্ষৌ*বাইবার আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত যে ্রিন লক্ষৌ যাত্রা করিবে বণিয়া স্থির কিয়া- 
ছিলেন, সেহ দ্রিন গ্রাতে লক্ষৌ হইতে আসফউদ্দৌলার পাঁগড়ীসহ লোক 
আসিয়া বেগমকে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিল। মৃত্যুর কিছুকাল পুর্বে 
তিনি বলিন্না গিয়াছিলেন 'ব, তাহার পাঁগড়ী তাহার জননীর পদতলে রাখি 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে । নিশ্তেজ,বীাপুকষ কিন্তু সহ্গদয় এবং দানে দাতাঁকণ 
সদৃশ আসফউদ্দৌলা এইরূপে ১৭৯৭ শ্রীঃ অন্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন । 
ইংরাজেরা প্রথমতঃ অর্থলৌভে আসফউদ্দৌলার পুত্র নব।ব উজীন 
আলীকে সিংঘাসন প্রদান করিলেন । কিন্তু চারি মাস পরে, আহার সবাতালীর 
নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে অর্থলাভের আশায়,উজীরআলীকে মিংহাসন- 
চ্যত করিয়া, আসফউদ্দৌলার বৈমাত্র ভ্রাতা সদাঁতালীকেই সিংহাসন শ্রদান 
করিলেন । | 
সদাতালী অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্বক সিংহাসন লাভ করিলেও উত্তর 
কাল তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা বলিয়া পারচিত হইলেন । মসনাদে 
ই ।বেশন করিবার পুর্বে মস্জিদে যাইয়া তোবা করিলেন যে, পিভরাঁজ্য রক্ষা 
না! করিয়া কোন প্রকার বিলাস কিশ্বা ইন্দ্রিয়সেবাঁয় রত হইবেন না । সিংভা-. 
সন্য.সাঁহণের ',র স্ত্রীসংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন । করেক বৎসরের 
মধ্যে সুচারুবূপে রাজ্যশাসন করিরা আসফউন্দৌলার সমুদয় খণ পরিশোধ করি- 
লেন। তাহার রাজকোষ ধন রত্রে পরিপূর্ণ হইল। প্রজাধিগের হাহাকার শব্দ 
দূর হইল। অযোধ্যা আবার ভারত-উদ্ভান ন।মে অভিহিত হুইল। কিন্তু ইষ্ট 
ইত্ডিরা কোম্পানীর স্পর্শদেষ একবার যে রাজ্যকে আশ্রম্ন করিয়াছে তাহার 
আর উর্ধীর নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংদ চুনারের সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন 
থে, সামগ্সিক সৈগ্ঠদল (7০101১015 011090৩) অযোধ্যা হইতে স্থানান্তরিত 


% 
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ফরিরেন। লর্ড কর্ণওয়াঁনিন্‌ দে সন্ধি অস্রান বদনে ভগ্গ করিলেন। , ইহাতে 
সদাতালী কোন আপর্ত্ব করিলেন না । তিনি সাঁমঘ্িক সৈম্যদলের ব্যয়ও বহন 
করিতে লাগিলেন । কিন্ত ইহার পর লর্ড ওরেলেস্‌লি সদাতালির রাঁজকোঁষে 
অথ সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া, আফগান যুদ্ধীশঙ্কার ছলনায় আবার বহুসংখ্য 

তন ইংকজসৈন্ত অযোধ্যায় রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। সদাতালী এই 
সরুন'শৈন্রেপ্বযয় ভার বহ' করিতে অস্বীকার করিলেন। কর্ড ওয়েলেস্লি- 
তখন” অন্ঠায় পুর্বক সদীতালীর অসম্মতিতে বহুসংখ্য নূতন সৈন্য অযোধ্যা 
প্রেরণকরিলেন এব২ নবাবের কর্মচারীদিগকে ধৃত করিয়া! এই সকল সৈন্যের 
ব্যয় আদায় করিতে হুকুম করিলেন । সাদ!'তালী তখন নিতান্ত নিরুপার হইয়। 
ইংরাজদিগকে নগদ টক] প্রদানের দায়ীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার 
নিমিভ,রাজ্যের প্রার এক-তৃতীয়াংশ একেবারে ইংবাজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন । 
অযোধ্যার কতকাঁংগ ইংরাজরাজ্য ভূক্ত হইল। 

ইহাঁর পর আর ইংরাজদিগের নগদ টাক দাবী করিবাঁর বড় সুবিধা রহিল 

ন|। তখন তাহারা আর একটী নুতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। এক 
গুলিতে ছুহ.ব্যা্ব সংহারের উদ্যোগ করিলেন্‌। দিল্লীর বাদসাহের নাম লোপ 
করিরসাদাতঞ্লীকে অযে।ধ্যার রাজ! উপাধি গ্রহণ করিতে অন্ুগ্পেধ করিলেন। 
এপধ্যন্ত অযোধ্যার নবাঁবগণ দিল্লীর বাদসাহকে কর প্রদান ন। করিলেও নামে 
বাদসাহের উজীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন । কিন্তু বাদসাহের নাম লোপ করি- 
বার চক্রান্ত হইল। 

সাদাতাঁলী বুঝিতে পারিলেন বে, এ কেবল দিল্লীর বাদসাহের নাম লোপ 
এবং অযোধ্যার অর্থশোঁধণেক কৌশল হইয়াছে। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে 
লিখিয়া পাঠামুলন__ 

“আমাব-পিতা পিতামহ দিল্লীর বাদসাহের গোলাম ছিলেন। দিল্লী 
বাদসাছের উজীর বলিধী! পরিচষ দিতে তীহারা লজ্জা বোধ করিতেন না। 
আমি আপন পিত। পিতাস্রহের উপাঞ্জিত রাজা রক্ষা কবিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ । 
্‌ অমি কোন্‌ মুখে পিতা পি তামহের অপেক্ষা উচ্চতর উপাধি গ্রহণ করিব ?” 

_ সাদাতালীর আমলে বেগর্মের জায়গীর্রের খাজনা স্চারুরূপে আদায় 
হইতে লাগিল। এখন আর বেগম নিজে আন বায় কিছুই দেখেন 11 খোজা 
দ।রাঁবালী খর্ইি সমুদর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ১৮৮ খ্রীঃ অধ্ধে স* ঞুর্কে 
বেগমের আবার প্রায় এক কোটা টাকা স্থিত হইল। খোর্দমহালবাসিনী 


& 
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হতভার্শিনীদিগের অন্ন সংস্থানার্থ বেগম পূর্বে একবার প্রভৃত অর্থ* সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন এখনও সেই উদ্দেপগ্তেই টাকা সঞ্চয় করি-তছেন। 
কিন্ত তাহার মৃত্যুর পর এ টাক কাহার হাতে রাখিবেন সেই বিষয় চিত্ত! 
করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার নবাবের হাঁতে এই টাক রাঁখিলে হ-ত তাহ! 
.ইংরাজেরী লুণ্ঠন করিবে; কিম্বা আসফউদ্দৌলাঁর তায় কোন অপ”মিত ব্যযী 
“নবাবেব হাতে টাক! পড়িলে অতান্প সময় মধ্যে স.য়ই নষ্ট হইব... 
বেগম অত্যন্ত স্থচতুরা এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন । তিনি অনেক 1০গ্তাব 
পর স্থির করিলেন যে, ইংরাজগবর্ণমেণ্টের হাতে আমানত খিলে আর এ 
টাকা তাহাদের আত্মসাৎ কবিবাব সুবিধা থাকিবে না। এই প্রকাব চিন্তা 
করিয়া তিনি মৃত্যুব পুর্বে নগদ ৯৯,৪৮,৯১৬ নিলানববই লক্ষ আটচল্িশ 
হাজাব, নয়শত যোলটাঁকা খধোর্দমহালবাসিনীদিগের ভব্ণ পোঁষধণের নিমিত্ত 
ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টেব হাতে আমানত রাখিলেন। আব জাঁষগীর এবং সমুদদ 
অস্থাবব সম্পত্তি নবাব সাদাতালীকে «শন কবিলেন। কিন্তু বেগমেব মু্তান 
পুর্কেই সাঁদতালীর মৃত্যু হইল। সাদাতালীর পুত্র গাজীউদ্দীন হাতদব 
ফঁহাসনাক্চ হইলেন। ইনিই. ইংরাজদ্িগেব অন্থরোধে দি্ীব বাখসাহেৰ 
নাম দুলীপ করিয়া, অযোধ্যা রাজা উপাখি গ্রহণ কবিলেন। 
অযোধ্যার প্রথম রাজ। গাজীউদ্দীন হারদরের আমলে ১৮১৫ 


খঃ আব্দে সীত। সদৃশী অযোধ্যার বেগম আরীশ্রীমতী আমেতু 
জীহাঁরা বউবেগম জীবনের বিবিধ কর্তব্য সাধন কবিধা জর্গী- 
রোহণ করিলেন । 
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রর এ 
স-১/১শ্বরঘোষের লেন, কলিকাতা নবাভাবত-স্ুমতীপ্রেসে উউমেশচন্্র নাগ বাধা হুজ্রিত। 


